মুনঃ খাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবনে তাইমমীয়া রহিমাহপ্লাহ 
বাখ্যাঃ ড. চুলিহ ইবনে ফাওযান আল-ফাওযান রহিমাছন্্া 


2221 81 ১০৩৪৪) ৮০৯ 
“শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া” 


৩০ &। 4৯১ বিল এ 6০) 0১০) শৈল 
মূল: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ 


01১51 | ৩৩ 02 01098 ৩ ৫৮৮1১ ১৯৪০০ শা ০৪ 
ব্যাখ্যা: শাইখ ড. হ্থলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 


১১২৩ | এট ০০ 122৬0 ৬৪) 1 44 
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প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ 
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প্রকাশনায় 
মাকতাবাতুস সুনাহ 
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী । 
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ 


প্রথম প্রকাশ: আগষ্ট ২০১৭ ঈসায়ী 
দ্বিতীয় সংস্করণ: আগষ্ট ২০১৯ ঈসায়ী 


নির্ধারিত মূল্য: ৩০০ (তিনশত) টাকা । 
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শা সূচিপত্র 
বিষয় পৃষ্ঠা 
€  অনুবাদকের ভূমিকা... ৯ 
€%  ড. হ্বলেহ ইবনে ফাওযান এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৪ 
€ ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৯ 
€% লেখকের ভূমিকা ৩৭ 
[| ভূমিকা 
€ বিস্মিল্লাহ এর ব্যাখ্যা ৩৯ 
€ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার প্রাথমিক খুতবা ৪১ 
* ফিরকাতুন নাজিয়াহ বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল ৪৯ 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ৫১ 
€ ঈমানের রুকনসমূহ ৫৩ 
€ আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস করা ৬১ 
€ আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল জামা'আতের অবস্থান ৬৫ 
€% সকল রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ৭৩ 
€% আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ গুণাবলী ও বড়ত্তের বৈশিষ্ট্য এবং নিজেকে যে 
সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত করেছেন তার বর্ণনা ৭৭ 
* আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি হচ্ছে রসূলগণ আকীদাহ ও 
অন্যান্য বিষয়ে যা নিয়ে এসেছেন তা সঠিক পথের দিশা ৮১ 


কুরআনুল কারীম থেকে আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও 
[| সুউচ্চ গুণাবলীর দলীল-প্রমাণ 


১. একই সাথে নেতিবাচক ও ইতিবাচক বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার 

দ্বিফাত সাব্যস্ত করা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা হতে সকল প্রকার 

দোষ-ত্রটি নাকোচ করা এবং তার পবিত্র সন্তার জন্য পূর্ণ গুণাবলী সাব্যস্ত করা 
৮৩ 
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২. সকল সৃষ্টির উপরে আল্লাহ তা'আলার অবস্থান ও তার সৃষ্টির নিকটবর্তী হওয়া 


এবং সকল সৃষ্টির শুরু ও শেষে বিদ্যমান থাকা ৯৭ 
৩. আল্লাহ তা'আলার ইলম (জ্ঞান) সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে 
রর ১০৫ 
৪. আল্লাহ তা'আলার শ্রবণ ও দর্শন ১১১ 
৫. আল্লাহ তা'আলার জন্য ইচ্ছা বিশেষণ সাব্যস্ত করা ১১৫ 
৬. আল্লাহ তা'আলা তার অলীদেরকে ঠিক সেভাবেই ভালোবাসেন, যেভাবে তার 
বড়ত্ব ও মর্ষাদার জন্য শোভনীয় ১৩১ 
৭. আল্লাহ তা'আলার জন্য রহমত ও মাগফিরাত বিশেষণ সাব্যস্ত করা 
১৩৯ 


৮. কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন, 
ক্রোধান্বিত হন, তিনি পছন্দ করেন এবং ঘৃণা করেন। সুতরাং তিনি এসব 
বিশেষণে ভূষিত ১৪৩ 

সেভাবেই নেমে আসবেন, যেভাবে নেমে আসা তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য 


শোভনীয় ১৪৯ 
১০. আল্লাহ তা'আলার জন্য চেহারা সাব্যস্ত করণ ১৫৫ 
১১. কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলার জন্য দু'টি হাত সাব্যত্ত করা হয়েছে 

58 ১৫৯ 
১২. আল্লাহ তা'আলার জন্য দু'টি চোখ সাব্যস্ত করা ১৬৫ 


১৩. আল্লাহ তা'আলার জন্য শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি সাব্যস্ত করা ১৬৯ 
১৪. আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্ধাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই প্রতারণা ও 


ষড়যন্ত্র বিশেষণ সাব্যস্ত করা | ১৭৫ 
১৫. আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা, রহমত, মর্ধাদা ও ক্ষমতা প্রসঙ্গ ১৮৩ 
১৬. আল্লাহ তা'আলার জন্য নাম সাব্যস্ত করা এবং কেউ তার সাদৃশ্য হওয়া 
অস্বীকার করা ১৮৮ 
১৭. আল্লাহ তা'আলার কোন শরীক নেই ১৯৪ 
১৮. আল্লাহ তাআলার আরশের উপরে সমুন্নত হওয়া সাব্যস্ত করা 
- ২০৩ 
১৯. আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলুকের (সৃষ্টির) উপর সমুন্নত ২১১ 
২০. আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির সাথে আছেন ২১৭ 


২১. আল্লাহর জন্য কালাম (কথা বলার বিশেষণ) সাব্যস্ত করা ২২৩ 
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২২. কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে ২৩৯ 
২৩. ব্য়ামতের দিন মুমিনগণ তাদের রবকে দেখবে ২৪৪ 


আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহ এবং সুউচ্চ গুণাবলীর 
[| প্রমাণে সুন্নাতের দলীল 


সুন্নাতের মর্যাদা: সুন্নাহ দ্বারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করণে দলিল 
গ্রহণ ... ২৪৯ 


* রসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বহীহ হাদীছসমূহে তার প্রভূকে যে 


ওয়াজিব-আবশ্যক ২৫৪ 
১. আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতে দুনিয়ার 
আসমানে তার নেমে আসা সাব্যস্ত করণ ২৫৭ 
২. আল্লাহ তা'আলা খুশি হন ও হাসেন ২৫৯ 
৩. আল্লাহ তা'আলা আশ্চর্য হন এবং হাসেন ২৬৩ 
৪. আল্লাহ তা'আলার জন্য “পা' সাব্যস্ত করা ২৬৫ 
৫. আল্লাহ তা'আলার আহবান, আওয়াজ এবং কালাম রয়েছে ২৬৭ 
৬. আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে রয়েছেন এবং তিনি তার আরশের উপর 
সমুন্নত হয়েছেন ২৭০ 
৭. আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির সাথেই আছেন। আরশের উপর তার সমুন্নত 
হওয়া শরী“আত পরিপন্থী নয় ২৭৮ 
৮. বর 305055525 ২৮৭ 


* যে সব হাদীছে আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ ছিফাতগুলো সাব্যস্ত করা হয়েছে 
সে ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান ২৯০ 


* উম্মাতের বিভিন্ন ফির্কার মধ্যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 


মর্যাদা ও ও ২৯১ 


* এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে সমুন্নত, 


আরো বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, তিনি সমস্ত মাখলুকের উপরে এবং সকল 
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মাখলুকের সাথে । মাখলুকের উপরে হওয়া এবং তাদের সাথে থাকা পরস্পর 
সাংঘর্ষিক নয় ৩০৫ 

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে এবং মাখলুকের সাথে থাকার ব্যাপারে যা 
বিশ্বাস করা আবশ্যক, তার আসমানে থাকার অর্থ ও তার দলীলসমূহ 


ও ৩১১ 
€* এটা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির নিকটবর্তী 
হওয়া ও সৃষ্টির উপরে থাকা শরী'আত পরিপন্থী নয় ৩১৫ 
€% এটা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, কুরআন প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা'আলার 
কালাম... | | ৩১৮ 
ঞ এ বিশ্বাস করা যে, মুমিনগণ কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশের পর তাদের 
প্রভুকে দেখতে পাবে ৩২৫ 

১. কবরে সংঘটিতব্য বিষয়সমুহ ৩২৭ 
২. বড় ক্য়ামত এবং তাতে সংঘটিতব্য বিষয়সমূহ ৩৩৭ 
€% ব্িয়ামতের দিন আরো যা সংঘটিত হবে ৩৪৩ 
€% নাবী এর হাওয এবং তার স্থান ও বৈশিষ্ট্য ৩৫৫ 
€ পুলছ্বিরাত, তার অর্থ, স্থান এবং এর উপর দিয়ে মানুষের অতিক্রম 
ও | ৩৫৭ 
% জামাত ও জাহানামের মাঝে সেতু ৩৬১ 
এবং নাবীর শাফা'আতের বর্ণনা ৩৬৩ 


কতিপয় পাপীকে শাফা "আত ব্যতীত শুধু আল্লাহর রহমতেই জাহান্নাম থেকে 

বের করা হবে। জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের পর সেখানে জায়গা খালি 

থাকলে বা জান্নাতীদের তুলনায় জান্নাত অধিক প্রশস্ত হলে কী করা হবে? 
৩৭০ 
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[| তাবৃদীরের প্রতি ঈমান 
* তাকৃদীরের প্রতি ঈমান এবং তাতে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে 
| | ৩৭৩ 
০. প্রথম ভ্তর ও তাতে অর্তভুক্ত বিষয়সমুহ ৩৭৭ 
০ তাবৃদীরের দ্বিতীয় স্তর ও সংশ্লিষ্ট বিষয় ৩৮৮ 


* তাকৃদীর ও শরী'আত পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয় এবং পাপাচার 


নির্ধারণ করা এবং সেগুলোকে অপছন্দ ও ঘৃণা করাও পরস্পর বিরোধী ও 
সাংঘর্ষিক নয় ৩৯১ 


৮ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাকদীর নির্ধারণ করা (বান্দাদের কর্ম সৃষ্টি 


হওয়া) এবং প্রকৃতপক্ষেই বান্দাদের কাজ-কর্ম তাদের প্রতি সম্বন্ধ করার 
মধ্যে পারস্পরিক কোন বিরোধ নেই। বান্দাই নিজস্ব ইচ্ছা ও ইখতিয়ার 
(স্বাধীনতা) দ্বারা তাদের কাজ-কর্ম সম্পাদন করে থাকে ৩৯৮ 


[7| আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বৈশিষ্ট্য 


* ঈমানের হাকীকত বা পরিচয় এবং কাবীরা গ্তনাহে লিপ্ত ব্যক্তির 


হুকুম | | ৪০৫ 

* ছাহাবীদের প্রতি ভালো ধারণা রাখা এবং তাদের মর্যাদা বর্ণনা করা 
আবশ্যক | ৪১৮ 

* ছাহাবীদের ফযীলত সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান 

এবং তাদের ফযীলতের তারতম্য ৪২৫ 


* খিলাফাতের ক্ষেত্রে আলী €৪্চ)কে অন্য চার খলীফার উপর প্রাধান্য দেয়ার 


হুকুম... ৪৩৬ 

* আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর পরিবারের মর্ধাদা ও 8৪০ 

* আহলুস সুনাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর পবিত্র স্ত্রীগণের মর্ধাদা 8৪৪ 


শারহুল আবীদাহ আল-ওয়াসিত্রীয়া 


* ছাহাবী এবং আহলে বাইতের ব্যাপারে বিদ'আতীরা যা বলে, আহলুস সুন্নাহ 


ওয়াল জামা'আত তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ৪৪৮ 


* কারামাতে আওলীয়ার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 


মাযহাব ৪৬০ 


* আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বৈশিষ্ট্য, কেনই বা তাদেরকে আহলুস 


সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বলা হয়? ৪৮৬ 
* আকুীদাহর বিষয়গুলোর পরিপূরক হিসাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত 
যেসব সুমহান চারিত্রিক গুণাবলী এবং সৎকাজ করে থাকে ৪৯৪ 


শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্রীয়া ৯ 


চুর অনুবাদকের ভূমিকা 


০ ০291 এ|। জপ 
০০টা ০৮১ এয ৩৪১ ০৪০১১ গঞসু। এ) ৬৬ (১০০৪ ৪১০৪ ৩৫৬৭] ৪) & এ 
: তা ০২0 6% এ! ৩৮ শর্ট ০০১ 


সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের রব আন্লাহর জন্য । দ্বলাত (দরুদ) ও সালাম বর্ষিত 
হোক নাবী-রসূলদের মধ্যে অন্যতম মুহাম্মাদ দ্ব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
উপর, তার পরিবার পরিজন ও ছাহাবীদের উপর ৷ আর কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাদের 
অনুসরণ-অনুকরণ করবে তাদের উপরও । 


অতঃপর-দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম সঠিক ইসলামী 
আকৃুীদাহ গ্রহণ অপরিহার্য । এ জন্য নাবী হুন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাক্বী 
জীবনের সম্পূর্ণ সময় মুশরিকদের বাতিল আক্বীদাহ বর্জন করে নির্ভেজাল তাওহীদের 
প্রতি আহবান জানিয়েছেন এবং এ পথে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কারণ ইসলামে 
সঠিক আকীদাহ বিহীন আমলের কোন মুল্য নেই। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞান 
অর্জনের উপরই দুনিয়া ও পরকালীন জীবনে সৌভাগ্য অর্জন নির্ভর করে। সুতরাং 
আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের প্রতিই মানুষের প্রয়োজন সর্বাধিক। বান্দা 
যতক্ষণ আল্লাহর প্রভূত্ব, উলুহীয়াত, তার অতি সুন্দর নামসমূহ এবং তার সুউচ্চ 
গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করবে, ততক্ষণ সে প্রকৃত শান্তি অর্জন করতে সক্ষম 
হবে না। মানুষের মনে অ্রষ্টার অস্তিত্ব, তার পবিত্র সন্তা ও গুণাবলী, তার সৃষ্টি ও 
কর্মসমূহ, সৃষ্টির সূচনা, তার পরিসমাপ্তি, সৃষ্টিজগতের সকল সৃষ্টি, তাদের মধ্যেকার 
পারস্পারিক সম্পর্ক, তাকদীর এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ও তাতে সংঘটিতব্য 
বিষয়াদি সম্পর্কে যেসব সন্দেহ ও প্রশ্ন জাগ্তত হয়, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ইসলামী 
আকীদাহই কেবল সে সব প্রশ্ন ও সন্দেহের জবাব দিতে সক্ষম । 


পৃথিবীতে মুসলিমদের বিজয়, সাফল্য, প্রতিপত্তি এবং প্রতিষ্ঠা লাভের মূলে ছিল 
তাদের নির্ভেজাল ও পরিশুদ্ধ আক্বীদাহ বিশ্বাস। যতদিন মুসলিমদের আকীদাহ 
বিশ্বাস সঠিক ও সুদৃঢ় ছিল, ততদিন তারা সমগ্র পৃথিবীর শাসক ছিল। এ জন্যই 
কুরআন মানুষের আকীদাহ পরিশুদ্ধ করার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। 
নাবী-রসূলদের দাওয়াতের মূল বিষয়ই ছিল আব্বীদাহর সংশোধন । তারা সর্বপ্রথম যে 
বিষয়ের প্রতি আহবান জানাতেন, তা হলো এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা এবং 
অন্যসকল বস্তুর ইবাদত বর্জন করা। মন্কাতে একটানা তের বছর অবস্থান করে নাবী 


১০ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকীদাহ সংশোধনের কাজে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা 
] 


কুরআন ও সুন্নাতে আল্লাহর সত্তা, তার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী, 
করা হয়েছে। ইসলামের গৌরবময় যুগে মুসলিমদের তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি । 
রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তারা বিষয়গুলো শুনে তা সহজভাবেই 
বুঝে নিয়েছেন এবং বিশ্বাস করেছেন । আর এ বিষয়গুলো বোধশক্তি ও যুক্তির মাধ্যমে 
বুঝার কোন সুযোগ নেই । অহীর উপর নির্ভর করা ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই। 


কিন্তু পরবরীতে যখন গ্রীক দর্শনের কিতাবাদি আরবীতে অনুবাদ করা হলো, 
তখন থেকেই ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারের উপর গ্রীক দর্শনের প্রভাব পড়তে থাকে। 
আব্বাসী খিলাফতকালে সরকারীভাবে এ কাজে উৎসাহ প্রদান করা হয়। ফলে 
মুসলিমদের লাইব্রেরীগুলো গ্রীক দর্শনের কিতাবে ভরপুর হয়ে যায়। মুসলিম বিদ্বানগণ 
গ্রীক দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়ে । ইসলামী আব্বীদাহর উপরও গ্রীক দর্শনের প্রভাব 
পড়ে ব্যাপকভাবে । আল্লাহর সন্তা ও গুণাবলী, তার কার্যাবলী, সৃষ্টির সূচনা ও 
পরিসমাপ্তি, পরিণাম, কিয়ামত, হাশর-নাশর, মানুষের আমলের ফলাফল এবং এ 
ধরণের অন্যান্য গায়েবী বিষয়গুলো জানার জন্য কুরআন-সুন্নার পথ ছাড়া আর কোন 
পথ নেই। চিন্তা-ভাবনা, আন্দাজ-অনুমান করে এ বিষয়গুলো জানা অসম্ভব। আল্লাহর 
সত্তা ও গুণাবলীর ধারে কাছে পৌঁছানো মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এ 
ব্যাপারে মানুষের কোন অভিজ্ঞতাও নেই । এসব বিষয় চোখেও দেখা যায় না। 


কুরআন সুস্পষ্ট করেই বলে দিয়েছে, 7৮০৮ ৬। 5১3 পর এই ৮ “তার 
সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্লোতা ও সর্বদ্রষ্টা” সুরা আশ শুরা ৪২১) 

কাজেই এ বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উপর নির্ভর করাই সঠিক আকুীদাহর 
উপর টিকে থাকার একমাত্র মাধ্যম । কিন্তু গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম 
দার্শনিকরা কুরআন ও সুন্নার সহজ সরল উক্তিগুলো বাদ দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্ব, তার 
গুণাবলী, আখিরাত এবং অন্যান্য গায়েবী বিষয়গুলোর দার্শনিক ও বুদ্ধিভিত্তিক ব্যাখ্যা 
প্রদান শুরু করে । তাদের জবাব দেয়ার জন্য আরেক শ্রেণীর মুসলিম আলিম দীড়িয়ে 
যায়। এরা হলো মুসলিম কালামশান্ত্ববিদ। তারাও দার্শনিকদের জবাবে বিভিন্ন যুক্তি- 
তর্ক উপস্থাপন করতে থাকেন । কিন্তু তাদের উপস্থাপিত যুক্তি-তর্ক দার্শনিকদের জবাব 
দিতে বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের যুক্তিগুলো ছিল তুলনামূলক দুর্বল। এগুলো 
সংশয় দূর করার বদলে নতুন নতুন সংশয় ও সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং এমনসব 
জটিলতা, দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করেছে, যার জবাব স্বয়ং কালামশান্ত্রবিদগণ খুজে না 
পেয়ে নিজেরাই সংশয়ে পড়েছেন। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১১ 


ইমাম ফখরুদ্দীন রাখী শেষ বয়সে উপনীত হয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন 
যে, তিনি কালামী পদ্ধতি ও দার্শনিক উপস্থাপন প্রক্রিয়ার উপর অনেক চিন্তা-ভাবনা 
করেছেন। শেষ জীবনে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এর ফলে রোগীর 
রোগ নিরাময় হওয়ার চেয়ে আরো বৃদ্ধি পায় এবং তৃষ্তার্তের পিপাসা মোটেই নিবারণ 
হয় না। তিনি বলেন, কুরআন-সুন্নাহ পদ্ধতিই আমি নিকট তর পেয়েছি। 


আল্লাহর অস্তিত্ব, তার সন্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে কালাম শান্্ববিদ ও মুসলিম 
দার্শনিকগণ বুদ্ধিভিত্তিক যেই যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন, শাইখুল ইসলাম ইমাম 
ইবনে তাইমীয়া তাতে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ তার মোকাবেলায় কুরআন- 
সুন্রার যুক্তি-প্রমাণ অনেক সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ, ছ্যর্থহীন ও হৃদয়গ্রাহী । তাই ইমাম ইবনে 
তাইমীয়া আল্লাহর সন্তা ও গুণাবলী এবং ঈমানের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে মুসলিমদের 
উপর যা আবশ্যক, কুরআন-সুন্নাতের দলীলের আলোকে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় 
উল্লেখ করেছেন। এসব বিষয়ে তিনি একাধিক মুল্যবান কিতাব রচনা করেছেন এবং 
দার্শনিক ও কালামীদের কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেন। এ বিষয়ে তার 
অন্যতম গ্রন্থ আল-আকীদাহ আল ওয়াসিত্ীয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের প্রায় সকল বিষয়ই অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় 
উল্লেখ করেছেন। 


৬৯৮ হিজরীর কোনো এক দিনে আসরের দ্বলাতের পর এক বৈঠকে শাইখ এই 
মূল্যবান কিতাবটি লিখে শেষ করেছেন। শাইখ নিজেই এই কিতাব লিখার কারণ 
বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তাতারী শাসনাধীন ইসলামী সাম্াজের মুসলিমদের 
মধ্যে যখন অজ্ঞতা ও যুলুম ছড়িয়ে পড়ল, দীনের মৌলিক শিক্ষা যখন প্রায় বিলুপ্ত 
হওয়ার উপক্রম হলো, চতুর্দিকে কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ল এবং সঠিক ইসলামী 
আব্ীদাহ মুসলিমগণ প্রায় ভুলেই যাচ্ছিল, তখন ইরাকের দক্ষিণাঞ্চল বসরা ও কৃফার 
মধ্যকার “ওয়াসিত' শহরের জনৈক কাষী শাইখের কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলামী 
আব্বীদাহর বিষয়গুলো এক সাথে উল্লেখ করে একটি কিতাব লিখার অনুরোধ 
জানালেন । শাইখ জবাবে বললেন, আকুীদাহর বিষয়ে লোকেরা তো অনেক কিতাবই 
রচনা করেছে। কিন্তু ওয়াসিতের কাযী চাপাচাপি করেই বললেন যে, আমি কেবল 
আপনার পক্ষ হতেই এ বিষয়ে একটি পুস্তক কামনা করছি। তখন তিনি আসরের 
ভ্বলাতের পর এক বৈঠকে এই কিতাবটি লিখে দিলেন । ওয়াসিতের কাযীর অনুরোধে 
এবং ওয়াসিতের অধিবাসীদের জন্য যেহেতু এই কিতাবটি লিখা হয়েছে, তাই এটিকে 
আকুীদাতুল ওয়াসিত্বীয়া বলা হয়। সেই সাথে -2..১ অর্থ যেহেতু মধ্যবতাঁ এবং এই 


কিতাবে যেহেতু মধ্যমপন্থী উম্মাতের তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 


১২ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


ওয়াসিত্তীয়া” হওয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ । 


আল আকুীদাতুল ওয়াসিত্বীয়ার বিষয়গুলো নিয়ে শাইখের সাথে সমকালীন 
আলিমদের একাধিক 'মুনাযারা' বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে মিশরের 
তদানীন্তন সুলতানের পক্ষ হতে নিযুক্ত দামেক্ষের গভর্ণরের উপস্থিতিতে ৭০৫ হিজরী 
সালের বিতর্ক অনুষ্ঠানটি অন্যতম । শাইখুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন যে, তিনি 
আব্বীদাহ ওয়াসিত্তীয়ার বিষয়গুলোর উপর তিনটি মুনাযারায় অংশ গ্রহণ করেছেন। 
এতে তিনি দীনের সমস্ত মূলনীতি ও দ্বহীহ আকুীদাহর মাসআলাগুলো সংক্ষিপ্ত ও 
সহজ ভাষায় উল্লেখ করেছেন। এক কথায় বলতে গেলে, কিতাবটির মধ্যে তিনি 
আব্বীদাহর ক্ষেত্রে তর্কশান্ত্রবিদদের মতামত ও বিদ'আতমুক্ত সালাফে সালেহীনের 
আবীদাহর বিবরণ দিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, আশায়েরা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের 
বিরোধিতা শুরু করলো, তখন শাইখুল ইসলাম তাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, 
তোমরা তা থেকে এমন একটি মাসআলা নিয়ে আসো, যাতে আমি কুরআন ও সুন্নাহর 
খেলাফ করেছি। শাইখুল ইসলামের মৃত্যু পর্যন্ত তারা ওয়াসিতীয়ার একটি 
মাসআলাকেও কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী হিসাবে প্রমাণ করতে পারেনি । 


বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ সমাজের মুসলিমগণ সঠিক আকীদাহ থেকে 
দূরে সরে যাওয়ার কারণে তারা বহু সমস্যার সম্মুখীন । মুসলিমদের অধ্চপতনের মুল 
কারণ হল দীনের সঠিক আক্বীদাহ ও শিক্ষা বর্জন করে শির্ক ও বিদ'আতে জড়িয়ে 
পড়া । বাংলাভাষী মুসলিম অঞ্চলগ্ুলোতেও বয়ে যাচ্ছে শির্ক-বিদ'আতের সয়লাব । 
যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অর্তভক্ত হওয়ার দাবী করে তারাও সঠিক 
আব্ীদাহ হতে অনেক দুরে । শুধু তাই নয়, যারা সুস্পষ্ট কবর পুজা ও নানা রকম 
শির্ক-বিদ'আতে লিপ্ত তাদেরকেও সুমী বলে আখ্যায়িত করা হয়!!! আর এ কারণেই 
বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের সমাজের সরল প্রাণ অগণিত মুসলিম । বাংলা ভাষা এখন 
বাংলাদেশের সীমানা পার হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে 
পড়েছে কোটি কোটি বাংলাভাষী মুসলিম । বাংলাভাষী মুসলিমদের তুলনায় ইসলামী 
বই-পুভ্তকের সংখ্যা কম বলেই মনে হয়। এখন পর্যন্ত আকীীদাহর মৌলিক গ্রন্থগুলোর 
ব্যাখ্যাসহ সঠিক ও নির্ভুল অনুবাদ না হওয়া বাংলাভাষী মুসলিমদের ছ্বহীহ আকীদাহ 
সম্পর্কে অজ্ঞতার অন্যতম কারণ । 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ বর্ণনায় ওয়াসিত্ীয়া যেহেতু একটি 
গুরুত্বপূর্ণ কিতাব, তাই মুসলিম উম্মার নিকট এটি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। এর 
ছোট-বড় অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। সম্ভবত অনুবাদও হয়েছে অনেক ভাষায়। 
ওয়াসিতীয়ার ব্যাখ্যাপ্রন্থ সমূহের মধ্য থেকে শাইখ শাইখ ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১৩ 


আল ফাওযান এর ব্যাখ্যাটি বাংলায় অনুবাদের জন্য বেছে নেয়ার কারণ হলো এটি 
সংক্ষিপ্ত ও সহজ সরল । বাংলাভাষী মুসলিমগণ যেহেতু এখনো আকীদাহর বড় বড় 
কিতাবগ্তলো পড়তে অভ্যস্থ হয়ে উঠেনি, তাই এটিই তাদের জন্য আকুীদাহর জগতে 
প্রবেশের মুল ফটক হতে পারে ভেবে এবং বিশেষ করে জম'ঈয়তে আহলুল হাদীছ 
বাংলাদেশ সৌদি আরব শাখার তন্বীবধানে ওয়াসিত্বীয়ার এ ব্যাখ্যাটিই অনুবাদের 
জন্য নির্বাচন করা হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনুবাদ সম্পন্ন হওয়ায় মহান অ্রষ্টার 
নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। 


এখানে আরেকটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, তাওহীদের মধ্য 
থেকে শুধু তাওহীদুল আসমা ওয়াস ছিফাত, তাকৃদীর, ঈমানের বিভিন্ন মাসআলা, 
আখিরাত সম্পর্কিত গায়িবী বিষয়সমূহ, খিলাফাত ও ছাহাবীদের ফযীলত এবং 
তদসংশ্রিষ্ট বিষয়গ্ুলোই ওয়াসিত্তীয়ায় ছ্থান পেয়েছে। তাওহীদুল উলুহীয়ার বিষয়াদি 
এখানে আলোচিত হয়নি। সে হিসাবে এটি আব্বীদাহর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ নয়; বরং তাতে 
আকুীদাহর বিশেষ একটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । এখানে আবুীদাহর 
যেসব বিষয় বাদ পড়েছে, তা অবগত হওয়ার জন্য আমাদের অন্যতম কিতাব 
শারহুল আবীদাহ আত-তৃহাবীয়া৯ নামক বইটি পড়ার অনুরোধ রইল। 


আর তাওহীদুল উলুহীয়ার বিষয়গুলো সঠিকভাবে বুঝার জন্য শাইখ মুহাম্মাদ 
ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত “কিতাবৃত্‌ তাওহীদ সংগ্রহ করা 
যেতে পারে । আল্লাহর অশেষ কৃপায় বইগুলো পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে তার 
শুকরিয়া আদায় করছি। এতে যেসব ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে, তা আমার ও শয়তানের পক্ষ 
হতে। সুবিজ্ঞ পাঠক সমাজের প্রতি বিশেষ নিবেদন, অনুবাদ জনিত কোন ভুল-ত্রান্তি 
নযরে আসলে আমাদেরকে জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন। হে আল্লাহ! তুমি বইগুলোর 
লেখক, ভাষ্যকার, অনুবাদক, সম্পাদক ও ছাপানোর কাজে সহযোগিতাকারী, 
তত্বাবধানকারী এবং পাঠক-পাঠিকাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করো । আমীন! 


শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী 


১. মাকতাবাতুস সুন্নাহ কর্তৃক প্রকাশিত। 
২. মাকতাবাতুস সুন্নাহ কর্তৃক প্রকাশিত । 


১৪ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


শাইখ ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান হাফিযাহুল্লাহর 
সংক্ষিপ্ত জীবনী 


শাইখ ড. ছ্ুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান হাফিযাহুল্লাহ আল-কাসীম 
অঞ্চলের বুরায়দাহ শহরের নিকটবর্তী শামাসীয়ার অধিবাসী । তিনি ১৯৩৫ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ তারিখ মুতাবেক ১ রজব ১৩৫৪ হিজরী সালে জন্গ্রহণ করেন। 
ছোট থাকতেই তার পিতা মারা যান। অতঃপর তিনি ইয়াতীম অবস্থায় স্বীয় পরিবারে 
কিরা'আতের মূলনীতি এবং লিখা শিখেন। 


শামাসিয়ায় ১৩৬৯ হিজরী সালে যখন সরকারী মাদরাসা চালু করা হয়, তখন 
তিনি সেখানে ভর্তি হন। অতঃপর বুরায়দা শহরছু ফয়সালীয়া ইবতেদায়ী মাদরাসায় 
১৩৭১ হিজরী সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এ সময় তাকে ইবতেদায়ী 
মাদরাসায় শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। অতঃপর বুরায়দাতে ১৩৭৩ হিজরী সালে যখন 
ইসলামিক ইন্সটিটিউট খোলা হয়, তখন তিনি তাতে ভর্তি হন। ১৩৭৩ হিজরী সালে 
তিনি এখানে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি রিয়াদ শহরছ্ কুন্লীয়া শারঈয়া বা 
শারঈয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৩৮১ হিজরী সালে শিক্ষা সমাপনী 
ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর তিনি একই প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামী ফিকাহর উপর 
এম,এ পাস করেন এবং একই বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। 

কর্ম জীবন: 

শারঈয়া কলেজ থেকে ডিগ্রী অর্জন করার পর তিনি রিয়াদস্থ ইসলামিক ইন্সটিটিউটে 
শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। অতঃপর তাকে শারঈয়া কলেজের শিক্ষক হিসাবে 
স্থানান্তর করা হয়। অতঃপর তাকে ইসলামী আব্বীদাহ বিভাগের উচ্চতর শিক্ষক 
হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। অতঃপর তাকে বিচার বিষয়ক উচ্চতর ইন্সটিটিউটে 
শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। অতঃপর তাকে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দায়িত্ব দেয়া 
হয়। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের মেয়াদ শেষে তাকে পুনরায় সেখানে শিক্ষক হিসাবে 
ফিরে আসেন । অতঃপর তাকে ইসলামী গবেষণা ও ফতোয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটির 
সদস্য নিয়োগ করা হয়। তিনি এখানো এই পদে বহাল রয়েছেন। 


তিনি আরো যেসব সরকারী দায়িত্ব পালন করেন, তার মধ্যে ১০২) ১৮৪৮ এর 
একাডেমীর সদস্য, ইসলামী গবেষণা ও ফতোয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটির সদস্য, হজ্জ 
মৌসুমে দাঈদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সদস্য এবং রিয়াদ শহরের মালা এলাকার 
আমীর মুতইব ইবনে আব্দুল আযীয আল-সউদ জামে মসজিদের ইমাম, খতীব ও 


শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১৫ 


শিক্ষক। তিনি সৌদি আরব রেডিওতে ০১১। ৬৬ ১% নামক প্রোগ্রামে শ্রোতাদের 
প্রশ্নের নিয়মিত উত্তর প্রদান করেন। 


এ ছাড়াও তিনি পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি, গবেষণা, অধ্যায়ন, পুস্তিকা রচনা, 
ফতোয়া প্রদান করাসহ বিভিন্নভাবে ইলম চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। এগুলো একত্র 
করে কতিপয় পুস্তকও রচনা করা হয়েছে। তিনি মাস্টার্স ও ডঝ্টরেক ভিশ্রী অর্জনার্থী 
অনেক ছাত্রের গবেষণা কর্মে তত্বাবধায়ন করেছেন। 


শাইখের উদ্ভাদবৃন্দ: 
১) মান্যবর শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে সা'দী, ২) শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায, 
৩) আব্দুল্লাহ ইবনে হুমায়েদ, ৪) শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমীন শানকিতী, ৫) শাইখ 
আব্দুর রায্যাক আফীফী, ৬) শাইখ সালেহ ইবনে আব্দুর রাহমান আস-সুকাইতী, 
৬) শাইখ সালেহ ইবনে ইবরাহীম আল-বুলাইহী, ৭) শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সুবাইল, 
৮) শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে সালেহ আলখুলাইফী , ৯) শাইখ ইবরাহীম ইবনে উবাইদ 
আল-আব্দ আল-মুহসিন, ১০) শাইখ হামুদ ইবনে উকালা আশ শুআইবী, ১১) শাইখ 
সালেহ আল-ইল্লী আন্‌ নাসের। এ ছাড়াও আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ধার্মিক 
শাইখের কাছ থেকে হাদীছ, তাফসীর এবং আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। 


শাইখের ছাত্রগণ: 


১) শাইখ ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল-সাদহান, ২) শাইখ আলী ইবনে 
আব্দুর রাহমান আশ শিবিল, ৩) শাইখ সাগীর ইবনে ফালেহ আলসাগীর, ৪) শাইখ 
ইউসুফ ইবনে সাদ আলজারীদ, ৫) শাইখ সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হামাদ 
আল-উসাইমী, ৬) শাইখ সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হামাদ আলউসাইমী , ৭) 
মাসজিদুল হারামের ইমাম শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে সুদাইস, ৮) মসজিদে নববীর 
ইমাম শাইখ আব্দুল মুহসিন আল কাসিম, ৯) শাইখ সালেহ ইবনে ইবরাহীম আলুস- 
শাইখ, ১০) শাইখ আয্যাম মুহাম্মাদ আল শুআইর। এ ছাড়াও তার অনেক ছাত্র 
রয়েছে। তারা নিয়মিত তার মজলিসে এবং নিয়মিত দারসগুলোতে অংশ গ্রহণ 
করতেন। 


শাইখের ইলমী খেদমত: 


লেখালেখির কাজে রয়েছে শাইখের অনেক খেদমত । তার মধ্য থেকে নিয়ে কতিপয় 
গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো। 


১৬ 


শারহুল আবীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


১) ২৮০ ৬৬। এ ৪৮৮০ ০০০৯৪। এটি ইলমে ফারায়েষের উপর রচিত 
শাইখের একটি কিতাব । এটি ছিল মাস্টার্স পর্বে তার গবেষণার বিষয় । বইটি 
এক খন্ডে ছাপানো হয়েছে। 


২) ৮০১০২ ২৪০] ও ফখ্৪খ। ৮৫০ ইসলামী শরীয়াতে খাদ্যদ্রব্যের বিধিবিধান । 
৩) ১৭। ০৮৮ ৩! ১০৯১১।। আমরা এর বাংলা নাম দিয়েছি ছহীহ আকীদাহর 
দিশারী । মাকতাবাতুস সুন্নাহ কর্তৃক বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। 

৪) ৮11 ৪ ০১৯ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্যতম ইমাম 
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার আল আকুদাতুল ওয়াসেত্তীয়ার ব্যাখ্যা 


“শারহুল আকীদাহ আল ওয়াসেত্ীয়া” এটি । মাকতাবাতুস সুন্নাহ কর্তৃক বাংলায় 
অনুবাদ হয়েছে। 


৫) ১০ ০০০৬ এ (সা ৮০৪ ৩৬ এটি একটি বড় মাপের কিতাব । এতে তিনি 
বিভিন্ন কিতাবের ভুল-্রান্তি তুলে ধরেছেন। 

৬) ৪১১ ৪০৩৪। ও ৬৮০৬ € ৯ আবীদাহ ও দাওয়া বিষয়ে শাইখের বিভিন্ন 
লেকচার এখানে জমা করে বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। 

৭) ৮০০] ১৮০৪০ ও &9। ৮৪৪। যুগোপযোগী অনেক বিষয়কে একত্র করে 
জুমআর খুতবা হিসাবে লিখা হয়েছে। এটি দু'খন্ডে ছাপানো হয়েছে। 

৮) ইসলামের সংস্কারক ইমামগণ 

৯) বিভিন্ন বিষয়ে পু্তিকা 

১০) বিদ'আত থেকে সাবধান । বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। 

১১) 4203 5452। ও এ$৩ € ৯৯৪ ফতোয়া ও আকীদাহ বিষয়ক সংকলন 

১২) ০১3৮ এপ ৩৪ 4০৪ ০৯৫ ০০৯৪ ০৯ এটি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে 
আব্দুল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহর লিখিত কিতাবুত তাওহীদের ব্যাখ্যা । 

১৩) 5৪4) ০০ ফিকাহর উপর লিখিত শাইখের এটি একটি বিশাল কিতাব। 
১৪) ০৮০০) ০8৯ ০০১০-৪ 9৪। এ ১৬ রমাদ্বান মাসের জন্য খাস করে 
অনেকগুলো দারস এখানে জমা করা হয়েছে। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১৭ 


১৫) হাজ্জ ও উমরাহকারীর জন্য যা করণীয় 


১৬) কিতাবুত তাওহীদ । এটি সৌদি আরবের স্কুলসমূহে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে 
নির্ধারিত হয়েছে। বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। 


১৭) কিতাবুদ দাওয়া 

১৮) রমাদ্বানুল মুবারকের মজলিস 

১৯) -৬১। ৪০৪৪ আব্বীদাতৃত তাওহীদ । মাকতাবাতুস সুন্নাহ কর্তৃক বাংলায় 
অনুবাদ হয়েছে। 

২০) ০৪০। ০৮৪৫ এর ব্যাখ্যা । 

২১) যাদুল মুসতাকনি 

২২) 4৬9 ০৬ ও ০০৭। এটি কিতাবুত্‌ তাওহীদের ব্যাখ্যা । 

২৩) ৮৪৬1 4১৮ ৮৮৯ এটি জাহেলী যুগের অনেক শিরক, কুফর এবং 


কুসংস্কারের প্রতিবাদে লিখিত হয়েছে। এটি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল 
ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহ এর লিখিত মাসাঈলিল জাহিলিয়াহ নামক পুস্তিকার ব্যাখ্যা 
“শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ”। মাকতাবাতুস সুন্নাহ কর্তৃক বাংলায় অনুবাদ 
হয়েছে। 


২৪) ৩৪] ১০9 ৪০৪১৫ ০৮০৯১ ৮৪ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
জন্মদিবস উপলক্ষে মীলাদ উদ্যাপন করা। 


২৫) ৮৩ ৮৩ ও ০০9 ২১৬ ৩৬ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান এবং মানব 
জীবনে তার প্রভাব । 


২৬) ৮০০০ ০. ০১৩২০ 4৪ সালাফদের আবীদাহর সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
২৭) ১০: 2৪» সুফীবাদের হাকীকত । 
২৮) ৮৬ ০১৩৬০ ০" যুবকদের সমস্যা 


২৯) এ এ) ৮ ৩০ ৮5৮এ। ৮১৯১ আল্লাহর বিধান দিয়ে বিচার-ফায়ছালা করা 
আবশ্যক 


১৮ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


৩০) ০৮৮19 ৮ এ ৮৬৮ ৩১ ৬ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 
৩১) ৪০ ৫০ ও 5, ১১১ পরিবার পরিচালনায় নারীর ভূমিকা 


৩২) এ 3। 4 3 ৪ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহএর ব্যাখ্যা 
৩৩) ০১০০) ০1৯ ৮১৯ ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা 
৩৪) ৩, ও 4৯ $:। কুরআনুল কারীমে তাওহীদ 


৩৫) £-৭ ০৮৪ ০৫৯১5 ৪৮৫১ ».4 যুবকদের জন্য কতিপয় উপদেশ ও 
নির্দেশনা সিরিজ ১-৪ 


শাইখের প্রশংসায় বিভিন্ন আলিমের মন্তব্য: 


সৌদি আরবে যে সব বিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ আলিম এখনো জীবিত আছেন, তাদের মধ্যে 
শাইখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, শাইখ ইবনে 
বায রহিমাহুল্লাহকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার পরে আমরা কার কাছে 
দীনের বিষয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো? জবাবে ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ বললেন, 
আপনারা সালেহ ফাওয়ান জিজ্ঞসা করবেন। এমনি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ 
আল-উছাইমীন রহিমাহুল্লাহকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা আপনার পরে 
কাকে জিজ্ঞাসা করবো? তিনি জবাব দিলেন যে, আপনারা সালিহ ফাওযানকে 
জিজ্ঞাসা করবেন। কেননা তিনি একজন ফকীহ এবং ধার্মিক। শাইখ ইবনে 
গুদাইয়্যান প্রায়ই বলতেন, আপনারা দীনের ব্যাপারে শাইখ সালেহ ফাওয়ানকে 
জিজ্ঞাসা করবেন। আল্লাহ যেন তার আনুগত্যের উপর তার বয়স বৃদ্ধি করেন, তার 
শেষ পরিণাম যেন ভালো করেন এবং যেন হকের উপর তাকে টিকিয়ে রাখেন। 


এবং দীনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তা যেন কবুল করেন। আল্লাহুম্মা 
] 


শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া বায ১৯ 


ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এর 
সংক্ষিপ্ত জীবনী 


আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সত্য দীনসহ যুগে 
যুগে অগণিত নাবী রসূল প্রেরণ করেছেন। নির্ভেজাল তাওহীদই ছিল নাবী-রসূলদের 
দীনের মুল বিষয়। পৃথিবীর মানুষ এই তাওহীদকে যখনই ভূলে গেছে, তখনই তা 
পুনরুদ্ধারের জন্য নতুন নতুন নাবী-রসূল পাঠিয়েছেন। সেই ধারাবাহিকতায় 
আগমনকারী সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতের 
মূল বিষয়ও ছিল এই তাওহীদ । মন্কায় অবস্থান করে একটানা ১৩ বছর তিনি 
তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। অতঃপর মদীনায় হিজরত করে তাওহীদের দাওয়াত 
অব্যাহত রেখেছেন। উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানগণ তার এই দাওয়াত গ্রহণ করলো 
এবং তারা তাকে সাহায্য করলো । আল্লাহ তা'আলা অল্প সময়ের মধ্যেই তার দীনকে 
বিজয়ী করলেন। আরব উপদ্বীপসহ পৃথিবীর সর্বত্রই এই দীনের দাওয়াত পৌছে 
গেল। তাওহীদের মাধ্যমে তারা সম জাতির উপর যে গৌরব, সম্মান, শক্তি, 
প্রতিপত্তি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল । কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে মুসলিমগণ 
দুর্বল হয়ে পড়ে । মুসলিমদের শক্তির মূলভিত্তি এই নির্ভেজাল তাওহীদের উপর শির্ক 
ও কুসংস্কারের আবর্জনা পড়ে যাওয়াই মুসলিমদের বিপর্যয়ের প্রধান ও মূল কারণ। 


ইসলামের এই মুলভিত্তি নির্ভেজাল তাওহীদ থেকে যখনই মুসলিম জাতি দূরে 
চলে গেছে, দ্বীনি লেবাসে বিভিন্ন সময় শির্ক, বিদআত, কুসংস্কার ও বিজাতীয় 
আচার-আচরণ মুসলিমদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে, তখনই নির্ভেজাল তাওহীদের 
দিকে জাতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং সকল প্রকার আবর্জনা থেকে তাওহীদকে 
পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধ করার জন্য ইসলামের স্বর্ণযুগের পরে আল্লাহ তাআলা বহু মর্দে 
মুজাহিদ প্রেরণ করেছেন। তারা পথহারা জাতিকে সুপথে ফিরিয়ে এনেছেন, 
তাওহীদের দাওয়াতকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন এবং দীনকে সকল প্রকার শির্ক- 
বিদ'আত থেকে সংস্কার ও সংশোধন করেছেন। তাদেরই ধারাবাহিকতায় হিজরী 
সপ্তম ও অষ্টম শতকে আগমন করেন বিপ্রবী সংস্কারক শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে 
তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ। বহু প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি মোকাবেলা করে এবং 
জেল-যুলুম সহ্য করে তাওহীদ পুনরুদ্ধার ও সংস্কারে তিনি যে অতুলনীয় অবদান ও 
খেদমত রেখে গেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম জাতির জন্য তা দিশারী হয়ে থাকবে । 
তার বরকতময় জীবনী, দাওয়াত ও সংস্কারের সকল দিক উল্লেখ করতে গেলে বড় 
মাপের একটি গ্রন্থ রচনা করা দরকার । তাই আমরা স্বল্প পরিসরে শাইখের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয়, জীবনী ও সংস্কার আন্দোলনের কিছু দিক এখানে উল্লেখ করেছি। 
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নাম, জন্ম ও বংশ পরিচয় 


তিনি হলেন আবুল আব্বাস তকীউদ্দীন শাইখুল ইসলাম ইমাম আহমাদ ইবনে 
আব্দুল হালীম ইবনে আব্দুস সালাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ। ৬৬১ হিজরী 
সালের ১০ রবীউল আওয়াল মাসে তিনি বর্তমান সিরিয়ার হারান এলাকায় জন্মগ্রহণ 
করেন। তার পিতা আব্দুল হালীম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এবং দাদা আবুল 
বারাকাত মাজদুদ্দীন আব্দুস সালাম বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও হাম্বলী ফিকাহবিদ ছিলেন। সে 
হিসাবে তিনি এমন একটি মুসলিম পরিবারে জনুগ্রহণ করেন, যার সকল সদস্যই 
ছিলেন আলিম ও দীনদার। আলিম পরিবারে জন্গ্রহণ করার কারণে শিশুকালেই 
তিনি ইলম অর্জনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। উল্লেখ্য যে, আলিমদের প্রসিদ্ধ মত 
অনুযায়ী তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ ছিলেন শাইখের নানী। তিনি ওয়াজ-নাসীহত ও 
ভাষণ-বক্তৃতা দানে খুবই পারদর্শী ছিলেন। 


শৈশবকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা 


আক্রমণের শিকার হয়। শাইখের জন্স্ান হারান এলাকা তাতারীদের আক্রমণের 
কবলে পড়লে মানুষ জানের ভয়ে সবকিছু পানির দামে বিক্রি করে পালাচ্ছিল। এই 
ভীতি ও আতঙ্কের দিনে ইমামের পরিবারবর্গ ও দেশ ত্যাগের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। 
গাড়ী বোঝাই করলেন। শুধু কিতাবেই কয়েকটি গাড়ি পরিপূর্ণ হয়ে গেল। গাড়ীগুলো 
টানার জন্য প্রয়োজনীয় ঘোড়া ও গাধাও ছিল না। তাই গাধার পাশাপাশি পরিবারের 
যুবক সদস্যদেরও মাঝে মাঝে কিতাবের গাড়ী টানতে হতো । দামেক্ষে পৌছার পর 
পিতা ও দাদার জ্ঞান ও পান্ডিত্যের খ্যাতির কথা আগে থেকেই অবহিত ছিল । পিতা 
করলেন। শীঘ্রই তাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে এলো । কিশোর ইবনে তাইমীয়া 
রহিমাহুল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যেই কুরআন মাজীদ মুখস্থ করে হাদীছ, ফিকহ ও আরবী 
ভাষা চর্চায় মশগুল হলেন। সেই সাথে তিনি পিতার সাথে বিভিন্ন ইলমী মজলিসে 
শরীক হতে লাগলেন। 
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ইমামের মেধা ও স্মরণশক্তি 


ইমামের খান্দানের সবাই মেধাবী ছিলেন। কিন্তু তাদের তুলনায় ইমামের স্মরণ 
শক্তি ছিল অসাধারণ । শিশুকাল থেকে তার অসাধারণ স্মরণশক্তি শিক্ষকদের অবাক 
করে দিয়েছিল। দামেক্ষের লোকদের মুখে মুখে তার ম্মরণশক্তির কথা আলোচনা 
হতো। একদা আলেপ্পো নগরীর একজন বিখ্যাত আলেম দামেকফ্ধে আসেন । তিনি 
কিশোর ইবনে তাইমীয়ার স্মরণশক্তির কথা লোকমুখে আগেই শুনেছিলেন। ইমামের 
স্মরণশক্তি পরীক্ষা করার জন্য তিনি একটি দর্জির দোকানে বসে গেলেন । কিছুক্ষণ 
পরে একদল ছেলেকে আসতে দেখা গেলো । দর্জি ইজিতের মাধ্যমে ইমামকে দেখিয়ে 
দিল। তিনি ইমামকে ডাকলেন । ইমামের খাতায় হাদীছের তের-চৌদ্দটি মতন লিখে 
হাদীছগ্ডলো একবার পড়লেন। তিনি এবার খাতা উঠিয়ে নিয়ে বললেন, মুখস্থ শুনিয়ে 
দাও। ইবনে তাইমীয়া তা মুখদ্ শুনিয়ে দিলেন। এবার একগাদা সনদ লিখে দিয়ে 
পড়তে বললেন। পড়া হলে মুখস্থ বলতে বললেন । ইমাম সনদগডলোও মুখস্থ বললেন। 
শাইখ এতে অবাক হয়ে বললেন, বড় হয়ে এই ছেলে অসাধ্য সাধন করবে । 


ইমামের জ্ঞান অর্জন ও চর্চা 


করেন এবং মাত্র বাইশ বছর বয়সে তার জ্ঞানের ভান্ডার পরিপূর্ণ করে তুলেন। 
কুরআন, হাদীছ, ফিকহ এবং উসূলের সাথে সাথে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে 
বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি দুই শতাধিক উদ্ভাদের কাছ থেকে জ্ঞান 
অর্জন করেছেন। কুরআনের তাফসীরের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশী । যে 
সব উদ্তাদদের কাছ থেকে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাদের মধ্যে ইবনে কুদামা, 
ইবনে আসাকেরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । একটানা সাত থেকে বাইশ বছর 
পর্যন্ত জ্ঞান লাভের পর শিক্ষকতা ও জ্ঞান বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বাইশ 
বছর বয়সে উপনীত হলে তার পিতা আব্দুল হালীম ইবনে তাইমীয়া মৃত্যু বরণ 
করেন । তার পিতা ছিলেন দামেক্ষের সর্ববৃহৎ দারুল হাদীছের প্রধান মুহাদ্দিস। আব্দুল 
হালীমের মৃত্যুর পর এই পদটি শূন্য হয়ে যায়। সুযোগ্য পুত্র ইমাম ইবনে তাইমীয়া 
রহিমাহুল্লাহ সেই পদ পুরণ করেন। তার দারসে যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও আলেমগণ 
উপস্থিত হতে শুরু করেন । যুবক আলেমের জ্ঞান ও পান্ডিত্য সবাইকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত 
করে। কিছু দিন পরেই দামেক্ের প্রধান মসজিদ জামে উমুবীতে তিনি পিতার স্থানে 
করা হয়। প্রতি সপ্তাহেই তার তাফসীরের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং ছাত্রের 
সংখ্যাও বাড়তে থাকে। কুরআনের তাফসীরের সাথে সাথে সমকালীন সব সমস্যার 
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কুরআনিক সমাধান বর্ণনা করতেন। তার হাতে তৈরী হয় যুগশ্রেষ্ঠ অসংখ্য আলেম । 
তাদের মধ্য হতে স্বনামধন্য লেখক ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, ইমাম ইবনে কাছীর এবং 
ইমাম যাহাবীর নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ । 


ইমামের মাযহাব 


তিনি যে পরিবারে জনুগ্রহণ করেন, তারা সকলেই ছিলেন আলিম। তারা 
ফিক্হের ক্ষেত্রে হাম্বলী মাযহাবের অনুসরণ করতেন । কিন্তু পরবর্তীতে তিনি নির্দিষ্ট 
কোন মাযহাবের তাকলীদ করতেন না। কুরআন ও সুন্রাহর দলীলের অনুসরণ 
করতেন, সুন্নাতের সাহায্য করতেন এবং সালাফী নীতি গ্রহণ করতেন। সুনাত ও 
সালাফী নীতির পক্ষে তিনি এমন এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতেন, যা তার পূর্বে অন্য 
কেউ পেশ করার সাহসিকতা প্রদর্শন করতেন না। 


সত্য প্রকাশে ইমামের সাহসকিতা 


শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। তাতারীদের ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে মুসলিমগণ আগেই 
অবহিত ছিল। তাই তাদের ভয়ে ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে আশপাশের সকল এলাকা ছেড়ে 
লোকেরা রাজধানী দামেক্ষের দিকে চলে আসতে লাগল। দামেক্ষের লোকেরা ভীত- 
সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে খবর আসলো যে, মিশরের বাদশাহ প্রচুর 
সেনাবাহিনীসহ দামেক্ের মুসলিমদের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসছেন । এই খবর 
শুনে নগরীতে প্রাণের সাড়া জাগল। মুসলিমগণ নতুন উদ্যমে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি 
নিতে লাগল। 


৬৯৯ হিজরীর ২৭ রবীউল আওয়াল মাসে তাতারী সম্রাট কাজানের সাথে 
মিশরের সুলতানের সংঘর্ষ হলো । অনেক চেষ্টা করেও এবং অসীম সাহসিকতার সাথে 
লড়াই করেও মুসলিমরা শেষ রক্ষা করতে পারলো না। মুসলিমরা হেরে গেল। 
মিশরের সুলতান পরাজিত সেনাবাহিনী নিয়ে কায়রোর পথে রওয়ানা হলেন। 


এবার দামেক্কবাসীরা পড়লো মহাসংকটে । তাতারী সম্রাট সেনাদলসহ এবার 
আলেম ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা শহর ত্যাগ করতে লাগল। এর আগেই শহরের 
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জনগণের এক অংশও তাতারীদের হত্যাযজ্ঞের ভয়ে দামেস্ক ছেড়ে দিল । এখন কেবল 
সাধারণ জনগণের একটি অংশই দামেক্ষে রয়ে গেল। 


এদিকে কাজানের সেনাদল দামেক্ষে প্রবেশের সময় ঘনিয়ে আসছিল। এই 
ভয়ানক পরিছ্িতিতে ইমাম ইবনে তাইমীয়া এবং শহরের নেতৃানীয় লোকেরা বসে 
একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ 
এর নেতৃত্বে নগরবাসীদের একটি প্রতিনিধি দল কাজানের নিকট যাবে। তারা 
নগরবাসীদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার একটি ফরমান লিখে আনবে। 


এ উদ্দেশ্যে তাতারী সম্রাট কাজানের সামনে দলবল নিয়ে উপস্থিত হলেন 
ইসলামের অগ্রদূত ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ। কাজানের সম্মুখে ইমাম 
কুরআন-হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে ন্যায়-ইনসাফের পক্ষে এবং যুলুম নির্যাতনের বিপক্ষে 
বলিষ্ঠ কণ্ঠে ভাষণ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নির্ভয়ে কথা বলে যাচ্ছিলেন এবং 
কাজানের কাছাকাছি হচ্ছিলেন। তার আওয়াজ ধীরে ধীরে উচু ও গুরুগন্তীর হচ্ছিল। 
কুরআনের আয়াত ও হাদীছ শুনাতে শুনাতে তিনি কাজানের অতি নিকটবর্তী 
হচ্ছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো পরাক্রমশালী কাজান এতে মোটেই বিরক্তিবোধ 
করছিলেন না। বরং তিনি কান লাগিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন। ইতিমধ্যেই কাজান 
ইমামের ভাষণে সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে গেলেন। ইমামের ভাষণ কাজানকে 
অনুবাদ করে শুনানো হলে তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এই আলেমটি কে? 
আমি এমন সাহসী ও দৃঢ় সংকল্প লোক আজকের পূর্বে আর কখনো দেখিনি। 
ইতিপূর্বে আমাকে অন্য কেউ এমন প্রভাবিত করতে পারেনি । 


লোকেরা ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে কাজানকে জানালো এবং ইমামের 
ইলম ও কার্যাবলী সম্পর্কে তাকে অবহিত করলো। ইমাম ইবনে তাইমীয়া 
রহিমাহুল্লাহ কাজানকে সেদিন বলেছিলেন, হে কাজান! আপনি নিজেকে মুসলিম বলে 
দাবী করেন। আমি জানতে পেরেছি, আপনার সাথে রয়েছেন কাষী, শাইখ, 
মুয়াযযিন এবং ইমামগণ । এসব সত্তেও আপনি মুসলিমদের উপর আক্রমণ করেছেন, 
তাদেরকে হত্যা করেছেন, তাদের নারীদেরকে বন্দী করেছেন এবং মুসলিমদের 
মালামাল লুগ্ঠন করেছেন। অথচ আপনার পিতা ও দাদা কাফির হওয়া সত্তেও এ 
ধরণের কাজ করতে ইতত্ত করতেন। তারা নিজেদের ওয়াদা-অঙ্গীকার পালন 
করেছেন। আর আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। আপনি আল্লাহর বান্দাদের উপর 
মারাত্মক যুলুম করেছেন । 

সে সময় ইমামের সাথে ছিলেন প্রধান বিচারপতি নাজমুদ্দীন আবুল আব্বাস। 
তিনি লিখেছেন, ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ যখন কাজানের সাথে কথা শেষ 
করলেন, তখন তার ও সাথীদের সামনে খাবার রাখা হলো । সবাই খেতে লাগলেন। 
কিন্তু ইমাম হাত গুটিয়ে নিলেন। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব 
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দিলেন, এ খাবার হালাল নয়। কারণ গরীব মুসলিমদের থেকে লুট করা ছাগল ও 
ভেড়ার গোশত সংগ্হ করা হয়েছে এবং মযলুম মানুষের কাছ থেকে জোর করে কাঠ 
সংগ্রহ করে তা পাকানো হয়েছে । অতঃপর কাজান ইমামকে দু'আ করার আবেদন 
করলেন। ইমাম দু'আ করতে লাগলেন । দু'আতে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! এই 
কালেমাকে বুলন্দ করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা, তাহলে তুমি তাকে সাহায্য 
করো । আর যদি দুনিয়ার রাজত্ব লাভ এবং লোভ-লালসা চরিতার্থ করাই তার উদ্দেশ্য 
হয়ে থাকে, তাহলে তুমিই তাকে ধ্বংস করো । আশ্চর্যের বিষয় হলো ইমাম দু'আ 
করছিলেন, আর কাযান আমীন আমীন বলে যাচ্ছিলেন। কাধী আবুল আব্বাস 
ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং নিজেদের জামা-কাপড় গুটিয়ে নিচ্ছিলাম । কি জানি 
কখন ইমামের উপর জল্লাদের তরবারী ঝলসে উঠবে এবং তার রক্তে আমাদের বন্ত্ 
রঞ্জিত হবে। কাধী নিযাম উদ্দীন আরো বলেন, কাযানের দরবার থেকে বের হয়ে 
এসে আমরা ইমামকে বললাম, আমরা আপনার সাথে যাবো না। আপনি তো 
আমাদেরকে প্রায় মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং আপনার কারণে আমাদের 
উপর বিরাট মুছীবত চলে আসার উপক্রম হয়েছিল। ইমাম তখন ক্রোধান্বিত হয়ে 
বললেন, বরং আমিই তোমাদের সাথে যাবো না। অতঃপর আমরা সকলেই তাকে 
রেখে চলে আসলাম । ইমাম একাই রওয়ানা দিলেন। রওয়ানা দেয়ার সময় কাযান 
আবার দু'আ করার আবেদন করলেন। ইমাম পূর্বের দু'আর পুনরাবৃত্তি করলেন। 


ইমামকে একাকী চলতে দেখে স্বয়ং কাযান একদল সৈন্য পাঠিয়ে ইমামের 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন। ইমামের একাকীত্বের খবর শুনে শহরের একদল লোক 
বের হয়ে এসে ইমামকে সঙ্গ দেয়ার কথাও জানা যায়। কাষী নাজমুদ্দীন আবুল 
আব্বাস বলেন, ইমাম নিরাপদে দামেক্ষে ফিরে এলেন। এদিকে আমাদের অবস্থা 
এতই শোচনীয় হলো যে, রাস্তায় একদল লুটেরা বাহিনী আমাদের উপর আক্রমণ 
করলো এবং সর্বস্ব খুইয়ে নিল। আমরা একদম উলঙ্গ হয়ে শহরে ফিরলাম । অত্যন্ত 
মর্যাদার সাথে ইমাম তাতারীর দরবার থেকে ফিরে আসলেন এবং নগরবাসীর জন্য 
তাদেরকেও ছাড়িয়ে আনলেন। তাতারীদের বর্বরতার কাহিনী তিনি যেমন 
শুনেছিলেন, তেমনি নিজ চোখেও তাদের তান্ডব দেখেছিলেন। তারপরও তিনি 
একটুও বিচলিত হননি । তাতারী সম্রাটের মুখোমুখি হয়ে কথা বলতে এবং তাতারী 
সেনাদের মধ্যে অবাধে চলাফেরা করতে তিনি একটুও ভীতি অনুভব করেননি । তিনি 
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জিহাদের ময়দানে ইমাম 


করার জন্য শাইখ যেমন আমরণ কলম ও জবান দ্বারা জিহাদ করেছেন, ঠিক তেমনি 
শাইখুল ইসলাম তাতারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে ময়দানে বিশেষ বীরত্বের 
পরিচয় দিয়েছেন। মুসলিম উম্মার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে তাতারীদের 
বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য মুসলিমদেরকে তিনি যেমন উৎসাহ দিয়েছেন, তেমনি 
নিজেও ময়দানে নেমে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইতিপূর্বে সম্রাট কাযানের নিকট 
প্রবেশ করে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তার সাহসিকতা দেখে উপস্থিত 
সকলেই মুগ্ধ হয়েছিল। ৭০২ হিজরী সালের রামাযান মাসে তাতারীদের বিরুদ্ধে 
কাতারের সর্বাথে ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এই যুদ্ধে তাতারীদের বিরুদ্ধে 
মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেন। এমনি আরো অনেক যুদ্ধেই তিনি বীরত্ত প্রদর্শন 
করেছেন। মিশরের সুলতান যখন তাতারীদের হাতে দেশ সমর্পন করে দিতে 
চেয়েছিলেন, তখন তিনি সুলতানকে ধমক দিয়েছিলেন। জিহাদের প্রতি 
মুসলিমদেরকে উৎসাহ প্রদান এবং নিজে ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে মুসলিমদের 
অন্তর থেকে তাতারী আতঙ্ক দূরীভূত করে। আল্লাহর দীনের প্রতি মুসলিমদের 
অবহেলার কারণে তাদের কপালে যে দুর্দশা নেমে এসেছিল, কুরআন ও সুন্নাহর পথ 
বর্জন করার ফলে তারা রাজনৈতিকভাবে তারা যে দুর্বলতা ও বিপর্যয়ের কবলে 
পড়েছিল, ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমানুল্লাহ এর সংস্কার ও জিহাদী আন্দোলনে 
মুসলিমরা নতুন করে জেগে উঠেছিল । মুসলিমগণ নতুন করে জিহাদী চেতনা ফিরে 
পায়। তাতারীরা ইসলামী সাম্রাজ্যের মূল কেন্দ্র বাগদাদ দখল করে খলীফাকে যবাই 
করে এবং লক্ষ লক্ষ মুসলিমের রক্তে রাজপথ রক্তাক্ত করে তাতারীরা যেভাবে একের 
পর এক অঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে সিরিয়ার দামেস্ক এবং মিশরের দিকে অগ্রসর 
মিশরের দিকে তাতারীদের অগ্রযাত্রা ঠেকিয়ে না দিলে মুসলিমদের ভাগ্যাকাশ কেমন 
হতো, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন । 


অন্যায় ও অপকর্ম নির্মূলে ইবনে তাইমীয়া রহিমাহল্লাহ 


তাতারীরা দামে্ক ছেড়ে চলে যাওয়ার পর শহরে প্রকাশ্যে মদ পানসহ নানা 
অপকর্ম ব্যাপকতা লাভ করে । কারণ তখন সিরিয়া এক সরকারী নিয়ন্ত্রণহীন ছিল। 
তাই ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ একদল ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে শহরে 
প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন এবং মদের দোকানগুলোতে ঢুকে পড়েন। মদের পেয়ালা ও 
কুঁজো ভেঙ্গে ফেলতে লাগলেন এবং দোকানের মদ নালায় ঢেলে দিলেন। অন্যায় ও 
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বুঝাতেন এবং তাওবা করাতেন। প্রয়োজনে শান্তি দিতেন। ইমামের অভিযানে সারা 
দামেক্ধ শহর পুনরায় দ্বীনি পরিবেশ ফিরে পেল। 


্রান্ত তাসাউফের কবল থেকে ইসলামী আকীদাহর সংস্কারে ইবনে তাইমীয়া 
রহিমাহুল্নাহ 


ছাহাবী ও তাবেঈদের যুগ থেকে খালেস ইসলামী তাসাউফের একটি ধারা চলে 
আসছিল । ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর সানিধ্য অর্জনই ছিল 
এর একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য । কিন্তু পরবর্তীতে এর কর্মধারায় নানা আবর্জনা এমনভাবে 
মিশ্রিত হয়ে গেল যে, মুসলিমদের এক বিরাট গোষ্ঠিও এই আবর্জনা ধোয়া পানি পান 
করেই আত্মতৃত্তি লাভ করতে লাগল । হিজরী অষ্টম শতকে এসে সুফীবাদ এক 
গোমরাহী ও ভ্রান্ত মতবাদে পরিণত হয়। তাসাউফের লেবাস ধরে নির্ভেজাল ইসলামী 
আকুীদাহর বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রীক দর্শন, সর্বেশ্বরবাদ, অদৈত্ববাদ ইত্যাদির অনুপ্রবেশ 
ঘটেছিল । আবর্জনা মিশ্রিত সুফীবাদের দাবীদাররা ইলমকে যাহেরী-বাতেনীতে বিভক্ত 
করতে থাকে, একজনের বক্ষদেশ থেকে অন্যজনের বক্ষদেশে জ্ঞানের গোপন বিস্তার 
হয় বলে প্রচার করতে থাকে এবং কামেল পীর-মুরশিদ ও আল্লাহর প্রেমে পাগল 
বিশ্বাস তাসাউফের নামে মুসলিমদের বিরাট এক অংশের উপর চেপে বসে। 


আল্লাহর অলী ও তার নেক বান্দাদের ব্যাপারে অমুসলিমদের ন্যায় মুসলিমরাও 
বাড়াবাড়ি শুরু করে । তাদের কাছে ফরিয়াদ জানাতে এবং নিজেদের দিলের মাকসুদ 
পুরা করতে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আলেমগণও অলীদের কবরে ধরণা দিত। 


ইসলামের নামে এই সব জাহেলীয়াতের অন্ধকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করে খালেস 
তাওহীদের দিকে মুসলিমদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য এমন একজন মর্দে মুজাহিদের 
প্রয়োজন ছিল, যিনি তাওহীদ ও শির্কের পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে অবগত, 
জাহেলীয়াতের সকল চেহারা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত এবং জাহেলীয়াতের 
মূলোৎপাটন করে মুসলিমদের জন্য সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ এবং ছাহাবী ও 
তাবেঈদের আমল থেকে নির্ভেজাল আকীদাহ ও আমল তুলে ধরেন। এই গুরু 
তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহকে তাওফীক দান করেন । তিনি মুসলিমদের সামনে ইসলামের 
পরিচ্ছন আকীদাহ বিশ্বাস তুলে ধরেন এবং সকল প্রকার শির্ক-বিদআত থেকে 
ইসলামকে পরিশুদ্ধ করেন। 
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মুসলিমদের আব্বীদাহকে শির্কযুক্ত করা ও তার মূলোৎপাটনে ইমাম ইবনে তাইমীয়া 
রহিমাহুল্লাহ এর প্রচেষ্টা 


মানুষের রক্ত-মাংসের দেহটার শ্রষ্টা যেমন আল্লাহ, ঠিক তেমনি তার মধ্যে যেসব 
বিমূর্ত এবং অলৌকিক গুণাবলী রয়েছে, সেগুলোও আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। 
সুতরাং এগুলোর জন্য কোন কৃতিত্ব মানুষের প্রাপ্য নয়। প্রাপ্য একমাত্র আল্লাহ 
তা'আলার । কিন্তু মানুষের গোমরাহীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় নূহ 
আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় থেকেই মানুষ মানুষের পূজা করে আসছে। এটা 
জীবিত ও মৃত উভয় পর্যায়েই স্থান করে নিয়েছে। গীর পূজা, আওলীয়া পূজা, কবর 
ওয়া সাল্লাম বলেন, মুসলিমগণ কোন দিন প্রকাশ্যে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হবে না। রসূল 
্বল্লাল্নাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিমরা অবশ্য 
প্রকাশ্য শির্ক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়নি। কিন্তু শির্ক মিশ্রিত কার্যকলাপ তাদের মধ্যে 
ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। মূর্তিপূজার পরিবর্তে তাদের একটি গ্রুপ আওলীয়া 
পূজা ও কবর পূজায় লিপ্ত রয়েছে । কবরের মধ্যে আবার বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে 
শহীদদের মাযার । এগুলোকে 'মাশহাদ' বলা হয়। আওলীয়াদের মাযার ও শহীদের 
মাশহাদ কিছু কিছু জাহেল মুসলিমদের কাছে মসজিদের চেয়ে বেশী গুরুতৃপূর্ণ। তাই 
ওয়াক্ফ করে, এগুলোর উপর দালান-কোঠা ও গম্বুজ নির্মাণ করে। অনেক মাযারের 
চাকচিক্য ও গম্বুজ মসজিদের সৌন্দর্যকেও হার মানায় । 


গরু-ছাগল নিয়ে যায়। আল্লাহর ঘর যিয়ারতকারী হাজীদের কাফেলার মতোই দেখা 
যায় তাদের কাফেলা । এভাবে মসজিদের পরিবর্তে মাযার ও মাশহাদের দিকেই 
বিরাট এক শ্রেণীর মানুষের দৃষ্টি নিবন্ধ হয়। 


সপ্তম ও অষ্টম হিজরীতে এই অবঙ্থা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ ভয়াবহ 
মত একজন মর্দে মুজাহিদের প্রয়োজন ছিল । তিনি অজ্ঞ ও জাহেল মুসলিমদের চোখে 
আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এগুলো ইসলাম নয়; বরং ভিন্ন নামে মূর্তি পূজারই 
নামান্তর । তার রচনার বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে মুসলিমদের গোমরাহীর আলোচনা 
এবং কবর ও মাযার পূজার প্রতিবাদ । ৭০২ হিজরীতে সিরিয়া তাতারী আক্রমণ থেকে 
মুক্ত হবার পর ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ পুনরায় তার সংস্কারমূলক কার্যাবলী 
শুরু করেন। অধ্যাপনা, তাফসীর ও হাদীছের দার্স দান, ইসলামের নামে প্রচলিত 
শির্ক ও বিদআত বর্জনের আহবান করেন। সেই সাথে শির্ক, বিদআত ও 
জাহেলীয়াতের বিরুদ্ধে অভিযানও পরিচালনা করেন। এ যুগে ইয়াহুদী-খিষ্টানদের 
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সাথে বসবাস করার কারণে ইসলাম বিরোধী অনেক আক্বীদাহ মুসলিমদের মধ্যে 
অনুপ্রবেশ করে। সে সময় দামেক্ষের অদূরে একটি বেদী ছিল। বেদীটি সম্পর্কে 
কুসংক্ষারাচ্ছন্ন মুসলিমদের মধ্যে অদ্ভুত ধরণের বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত ছিল। এটি 
মুসলিমদের জন্য বিরাট ফিতনায় পরিণত হয়েছিল। মুসলিমরা সেখানে মানত 
করতো। ৭০৪ হিজরীতে ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ একদল মজুর ও পাথর কাটা 
নদীতে নিক্ষেপ করে শির্ক-বিদআতের এই আস্তানাটির মুলোৎপাটন করেন। 
মুসলিমরা বিরাট একটি ফিতনা থেকে মুক্তি পায়। 


ওয়াহদাতুল উজুদ ও সর্বেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 


অষ্টম হিজরী শতকে দু'টি দার্শনিক মতবাদ মুসলিম সুফী ও দার্শনিকদের মধ্যে 
প্রবল হয়ে উঠে। ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ কে এ ভ্রান্ত মতবাদ দু'টির 
বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হয়। একটি হলো ওয়াহদাতুল উদ এবং অন্যটি হুলুল ও 
ইন্তেহাদ। আমাদের ভারতবর্ষের দার্শনিক পরিভাষায় এ মতবাদ দুটিকে বলা হয় 
অদ্বৈতবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ ৷ পরবর্তীকালে ভারতীয় উপমহাদেশের সুফীদের মধ্যেও এ 
মতবাদ দু'টি প্রবেশ করে। আনন্দের বিষয় হলো, মুজাদ্দেদ আলফেসানী এই 
মতবাদ দু'টির বিরুদ্ধে প্রচন্ড সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। তবে অতি দুঃখের সাথে 
বলতে হয় যে, ভারতবর্ষের সুফীদের মধ্যে আজও এই মতবাদ দু'টির উপস্থিতি 
প্রকটভাবে লক্ষ্য করা যায়। 


এখন পাঠকগণ প্রশ্ন করতে পারেন, আসলে এই মতবাদ দু'টির ব্যাখ্যা কী? 
ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এ মতবাদ দু'টির প্রধান প্রবক্তা মুহীউদ্দীন ইবনে 
আরাবীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, অস্তিত্ব মাত্র একটি । সৃষ্টির অস্তিত্বই আটার অস্তিত্ব । 
(নাউযুবিল্লাহ) তারা অষ্টা ও সৃষ্টি, এ দু'টো পৃথক সত্তা হিসাবে তারা স্বীকার করে না। 
বরং তাদের মতে অষ্টাই হলো সৃষ্টি আর সৃষ্টিই হলো অরষ্টা। তাদের মতে বনী 
ইসরাঈলের যারা বাছুর পূজা করেছিল, তারা আসলে আল্লাহকেই পুজা করেছিল 
(নাউযুবিল্লাহ) তারা আরো বলে, ফেরাউনের “আনা রাব্বুকুমুল আ'লা” অর্থাৎ আমি 
তোমাদের মহান প্রভু, এই দাবীতে সত্যবাদী ছিল। ইবনে আরাবী নৃহ আলাইহিস 
সাল্লামের সমালোচনা করে বলে যে, তার কাওমের লোকেরা মূর্তি পূজার মাধ্যমে 
আসলে আল্লাহকেই পুজা করেছিল (নাউযুবিল্লাহ) । আর তার সময়ের মহাপ্লাবন ছিল 
মারেফতে ইলাহীর প্রাবন। এ প্লাবনে তারা ডুবে গিয়েছিল । 


ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ ওয়াহদাতুল উজুদ ও সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী 
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সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। সৃষ্টি এবং স্রষ্টা কখনোই এক হতে পারে না। আমরা 
মন্তিক্ষের মধ্যে যা কল্পনা করি তার সবগুলোর অস্তিত্ব মস্তিক্ষের বাইরে খুঁজে পাওয়া 
যায় না। আমার মাথায় দশহাত বিশিষ্ট এবং তিন মুখ বিশিষ্ট মানুষের কল্পনা জাগতে 
পারে। তার অর্থ এই নয় যে, বাস্তবে এই ধরণের মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে । মস্তিক্ষের 
বাইরে যেসব বস্তর অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে, তা মূলতঃ দু'প্রকার: (১) সৃষ্টি ও (২) 
আষ্টা। পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস খুঁজে পাওয়া যাবে না, যা এমনিতেই হয়ে গেছে। 
প্রত্যেক জিনিসের একজন উদ্ভাবক ও কারিগর রয়েছে। তাদের উভয়ের স্বভাব এবং 
বৈশিষ্ট্য এক ও অভিন্ন নয়। বরং কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য এবং যে তা তৈরী করেছে, 
তার স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য একরকম নয়। মহান আল্লাহ স্বীয় জ্ঞান, কুদরত এবং ইচ্ছা 
দ্বারা এই আসমান-যমীন ও এতোদুভয়ের মধ্যকার সকল বস্তু তৈরী করেছেন। সুতরাং 
তিনি এবং তার তৈরী মাখলুক এক হয় কিভাবে? তার সুউচ্চ ছিফাত এবং সৃষ্টির 
সাধারণ স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য এক রকম হয় কিভাবে? আল্লাহ্‌ ব্যতীত বাকী সকল বস্তু 
হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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“আল্লাহই আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সব 
সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে এবং এরপর আরশে সমাসীন হয়েছেন তিনি ছাড়া তোমাদের 


কোন সাহায্যকারী নেই এবং নেই তার সামনে সুপারিশকারী, তারপরও কি তোমরা 
উপদেশ গ্রহণ করবে না?” (সূরা আস সাজদাহ ৩২:৪)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
দত ৯০৭ ১৯) ৪05 ৩০) উপ ৭ ৩৩ পু এ) এ ৩:৫৫ ভা ০৪১0) ০৬০ এ 
৫ 
“তিনি নভোমগ্ুল ও ভূমগ্ডলের উদ্ভাবক । কিরূপে আল্লাহ্‌র পুত্র হতে পারে, অথচ 
তার কোন সঙ্গিনী নেই? তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বন্ডু সম্পর্কে 
সুবিজ্ঞ। (সূরা আল আন'আম ৬:১০১) 
বাস্তব কথা হচ্ছে, অস্তিত্ব একটি নয়; বরং দু'টি। একটি অষ্টার (আল্লাহর) 
অস্তিত্ব, আরেকটি সৃষ্টির অস্তিত্ব । কুরআন ও দ্বহীহ হাদীছে দিবালোকের মত পরিষ্কার 
করে বলা আছে যে, মহান আল্লাহ সবকিছুর অ্রষ্টা, তিনি আরশের উপরে সমুন্নত, 
তার সুউচ্চ গুণাবলী সৃষ্টি জীবের গুণাগুণ, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । 


ধারণা করে থাকে। বরং তিনি সৃষ্টির বহু উপরে, সকল সৃষ্টি তার নীচে, তিনি 
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আসমানের উপরে, আরশের উপর সমুন্নত । উপরে থাকাই আল্লাহর সন্তাগত ছিফাত 
বা বিশেষণ । 


দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের প্রতিবাদ, কুরআন-সুন্নাহ আলোকে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী 
এবং সমস্ত গায়েবী বিষয়ের উপদ্থাপন 


কুরআন ও সুন্নাহয় আল্লাহর সত্তা, তার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী, 
ফেরেশতা, আখিরাত ইত্যাদি গায়েবী বিষয়কে যে সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করা 
হয়েছে, তা ইসলামের গৌরবময় যুগে মুসলিমদের বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি । 
রাসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তারা বিষয়গুলো শুনে তা সহজভাবেই 
বুঝে নিয়েছেন এবং বিশ্বাস করেছেন । আর এ বিষয়গুলো বোধশক্তি ও যুক্তির মাধ্যমে 
বুঝার কোন সুযোগ নেই । অহীর উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। সেই 


কিন্তু পরবতীঁতে যখন গ্রীক দর্শনের কিতাবাদি আরবীতে অনুবাদ করা হলো, 
তখন থেকেই ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারের উপর গ্রীক দর্শনের প্রভাব পড়তে থাকে । 
আব্বাসী খিলাফতকালে সরকারীভাবে এ কাজে উৎসাহ প্রদান করা হয়। ফলে 
মুসলিমদের লাইবেরীগুলো গ্রীক দর্শনের কিতাবে ভরপুর হয়ে যায়। মুসলিম 
বিদ্বানগণের গ্রীক দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ইসলামী আকৃীদাহর উপরও গ্রীক 
দর্শনের প্রভাব পড়ে ব্যাপকভাবে । আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, তার কার্যাবলী, সৃষ্টির 
সূচনা ও সমাপ্তি, পরিণাম, কিয়ামত, হাশর-নাশর, মানুষের আমলের ফলাফল এবং 
কোন পথ নেই। চিন্তা-ভাবনা, আন্দাজ-অনুমান করে এ বিষয়গুলো জানা অসম্ভব । 
আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর ধারে কাছে পৌঁছানো মানুষের বিবেক-বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব 
নয়। এ ব্যাপারে মানুষের কোন অভিজ্ঞতাও নেই। এসব চোখেও দেখা যায় না। 

এপি শপ ১৯১ গাছ এসডি শা 

“কোন কিছুই তার সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্ব্রষ্টা সুরা আশ শুরা ৪২:১১)” 
কাজেই এ বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হবে। কিন্তু গ্রীক দর্শন 
ছারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম দার্শনিকরা কুরআন ও সুন্নাহর সহজ সরল উক্তিগুলো বাদ 
দিয়ে গায়েবী বিষয়গুলোর দার্শনিক ও বুদ্ধিভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান শুরু করে। তাদের 


জবাব দেয়ার জন্য আরেক শ্রেণীর মুসলিম আলেম দীড়িয়ে যান। তারাও দার্শনিকদের 
জবাবে বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করতে থাকেন। কিন্তু তাদের উপস্থাপিত যুক্তি- 
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তর্ক দার্শনিকদের জবাবে বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তাদের যুক্তিগুলো ছিল 
দুর্বল। এগুলো সংশয় দূর করার বদলে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং 
এমনসব জটিলতা, দুর্বোধ্যতা ও প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, যার জবাব কালামশান্্ববিদগণ 
খুজে না পেয়ে তারা নিজেরাই সংশয়ে পড়েছে। ইমাম রাষী শেষ বয়সে স্বীকার 
করতে বাধ্য হয়েছেন যে, তিনি ইলমে কালাম, দর্শন শাস্ত্রের উপর অনেক চিন্তা- 
ভাবনা ও গবেষণা করেছেন । শেষে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এর ফলে 
রোগীর রোগ নিরাময় হওয়ার চেয়ে আরো বৃদ্ধি পায়, এবং পিপাসার্তের পিপাসা 
মোটেই নিবারণ হয় না। তিনি বলেন, কুরআন-সুন্নাহর পদ্ধতিই আমি নিকটতর 
পেয়েছি। আল্লাহর অস্তিত্ব, তার সত্তা ও গুনাবলী সম্পর্কে কালাম শান্ত্রবিদ ও মুসলিম 
দার্শনিকগণ যে বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন, ইমাম ইবনে তাইমীয়া তাতে 
মোটেই সন্তুষ্টি ছিলেন না। কারণ তার মোকাবেলায় কুরআন-সুন্নাহর যুক্তি-প্রমাণ 
অনেক সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ, দ্যর্থহীন ও হৃদয়গ্রাহী। তাই ইমাম ইবনে তাইমীয়া আল্লাহর 
সত্তা ও গুনাবলী এবং ঈমানের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে মুসলিমদের উপর যা আবশ্যক, 
এসব বিষয়ে তিনি একাধিক মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন এবং দার্শনিক 
কালামীদের কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেন। ওয়াসিত্বীয়া, তাদমুরীয়া এবং 
হামুবীয়া এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


যুগে যুগে যারা সত্য দীনের খেদমতে নিজেদের জীবন ও যৌবন ব্যয় করেছেন, 
তাদের কেউই যুলুম-নির্যাতন থেকে রেহাই পান নি। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে 
তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ইসলামের নামে প্রচলিত 
ভ্রান্ত মতবাদের কঠোর প্রতিবাদ করার কারণে স্বার্থবাদী ও বিদ্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের 
স্বীকার হন। সর্বেশ্বর ও অদ্বৈতবাদীদের লোকেরা তাদের মতবাদ প্রচার করার সাথে 
সাথে প্রকাশ্যে মদ পান এবং সমস্ত হারাম কাজেই লিপ্ত হতো। কারণ তাদের 
মতানুযায়ী অদ্ভিত্ব যখন মাত্র একটি তখন হালাল হারামের পার্থক্য থাকবে কেন? 
শরীয়তেরই বাধ্যবাধকতা থাকবে কেন? তাদেরকে যখন বলা হলো এই বক্তব্য তো 
কুরআন-হাদীছের বিরোধী, তখন তারা বললো, কুরআন-হাদীছের দলীলের মাধ্যমে 
নয়; বরং কাশফের মাধ্যমে আমাদের বক্তব্য প্রমাণিত। মোটকথা কবরের উদ্দেশ্যে 
সফর করা, অলী-আওলীয়াদের উসীলা ধরা, তিন তালাকের মাসআ'লাসহ আরো 
অনেক কারণে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ হিংসুকদের চক্ষুশূলে পরিণত হন। 
কুচত্রীরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে । এক পর্যায়ে তারা সরকারের সহায়তা 
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তুলে। আর তখন সিরিয়া ও মিশর ছিল একই রাষ্ট্রভূক্ত। রাজধানী ছিল মিশরের 
কায়রোতে। সিরিয়া ছিল মিশরের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ। তাই ড়যন্ত্রকারীরা 
মাধ্যমে ইমামকে কায়রোতে চলে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। ২২ রামাযান জুমুআর 
দিন তিনি মিশরে পৌছেন। সেখানে পৌছে কেল্লার জামে মাসজিদে দ্বলাত পড়ার পর 
তিনি আলোচনা শুরু করতে চান। কিন্তু তার কিছু কিছু আকুীদাহ-চিন্তা ইসলাম 
বিরোধী হওয়ার অভিযোগে তাকে কথা বলার অনুমতি না দিয়ে জনতাকে তার 
বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর কাষী ইবনে মাখলুফের নির্দেশে তাকে কেল্লার 
পাঠিয়ে দেয়। তার কারাবরণের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। ইতিহাসের কিতাবসমূহে 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বিভিন্ন মেয়াদে ২১বার কারা বরণ করেছেন। যতবারই 
তার উপর চাপ প্রয়োগ করে অন্যায় স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করা হয়েছে 
ততবারই তিনি সেসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। শর্তসাপেক্ষ কারাগার থেকে বের 
হওয়ার সুযোগ তিনি একাধিকবার প্রত্যাখ্যান করেছেন। জেলখানার ভিতরে তিনি 
দেখলেন কয়েদীরা নিজেদের মন ভুলাবার ও সময় কাটানোর জন্য আজে বাজে কাজ 
করছে। তাদের একদল তাস খেলছে । আরেকদল দাবা খেলায় মত্ত হয়ে পড়েছে। 
ছুলাতের দিকে তাদের কোন খেয়াল নেই । খেলার ঝোকে ছুলাত কাযা হয়ে যাচ্ছে। 
ইমাম এতে আপত্তি জানালেন, তাদেরকে দ্বলাতের প্রতি আহবান জানালেন এবং 
আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশগুলো তাদের সামনে তুলে ধরলেন। তাদের পাপকাজগুলো 
সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার 
উপদেশ দেন। কিছুদিনের মধ্যেই জেলখানার মধ্যে দ্বীনি ইলমের এমন চর্চা শুরু হয়ে 
গেল যে, সমগ্র জেলখানাটি একটি মাদরাসায় পরিণত হলো। অবস্থা এমন হলো 
অনেক কয়েদী মুক্তির ঘোষনা শুনেও আরো কিছুদিন শাইখের সংস্পর্শে থেকে যাবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করলো । মূলতঃ সুফীদের কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করা, কবর ও 
শপথ করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি মাসআ'লা নিয়ে 


তারা দুনিয়ার কোন বাধাকে বাধা মনে করেন না। অনুকূল-প্রতিকুল যে কোন 
তারা কার্যক্রম স্থগিত রেখে চুপচাপ বসে থাকেন না। দামেক্ষের কারাগারে ইমাম 
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ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ একই পন্থা অবলম্বন করলেন। ইবাদত-বন্দেগী ও 
কুরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি তিনি কলমযুদ্ধ অব্যাহত রাখলেন। বিশেষ করে 
নিজের লেখা বইগুলোতে দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিতে থাকলেন। জেলখানার ভিতরে তিনি 
যা লিখতেন এবং লোকদের প্রশ্নের যেসব জবাব দিতেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই 
পরিবেশ তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠলো । তিনি নিয়মিত লিখে যাচ্ছিলেন অন্যায় ও 
অসত্যের বিরুদ্ধে । এক সময় তার কাছ থেকে দোয়াত-কলম, খাতাপত্র ও বই-পুস্তক 
ছিনিয়ে নেয়া হলো। এগুলো ছিনিয়ে নেয়ার পর জেলখানার ভিতর থেকে ছেড়া 
কাগজ সংগহ করে কয়লা দিয়ে তার উপরই লিখা শুরু করলেন। এতেই বেশ 
কয়েকটি পুস্তিকা লিখা হয়ে গেল। 


ইমামের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ ছিল, তার সবগুলোই ছিল মিথ্যা ও বানোয়াট । 
সমকালীন স্বার্থান্বেষী মহল, এক শ্রেণীর সুফী সম্প্রদায়, কালামশান্ত্রবিদ এবং 
বিদ'আতীরা শত্রুতার বশবতী হয়ে মনের জ্বালা মেটানোর জন্য এবং পার্থিব ফায়দা 
হাসিল করার জন্যই অভিযোগগ্তলো করেছিল । হকগন্থীদের বিরুদ্ধে বাতিলপন্থীদের 
মিথ্যা অভিযোগ নতুন কিছু নয়। আজও চলছে সেই ধারাবাহিকতা । কিন্তু বিরোধী ও 
বিদ'আতীরা তার উপর যেসব মিথ্যারোপ করেছে, তার মধ্যে আশ্চর্যজনক হলো 
বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার মিথ্যাচার। তিনি লিখেছেন, আমি ৭২৬ হিজরীর 
রামাযান মাসের নয় তারিখ বৃহস্পতিবার দিন দামেক্ক শহরে পৌছলাম । তখন দামেস্ক 
শহরে হাম্বলী আলেমদের মধ্যে তকীউদ্দীন ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ ছিলেন 
অন্যতম। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতেন, তবে তার মস্তিষ্কে কিছু সমস্যা ছিল!! 
দামেক্কবাসীরা তাকে খুব সম্মান করতো । তিনি জামে উমুবীর মিম্বারে লোকদেরকে 
উপদেশ দিতেন। পরের দিন (জুমু'আর দিন) আমি মাসজিদে গিয়ে দেখি, তিনি 
আলোচনা করছেন। সেদিন তার আলোচনার মধ্যে এটাও ছিল যে, তিনি বলে 
যাচ্ছিলেন, 1১৯ 975 ৬-। %এ+ এ! ০7৯ এ ৩! “নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার 
আসমানে নেমে আসেন আমার এই নামার মতোই” । এই কথা বলে তিনি মিম্বারের 
সিঁড়িসমূহের একটি সিঁড়িতে নেমে আসলেন। তখন মালেকী মাযহাবের ফকীহ ইবনে 
যাহরা রহিমাহুল্লাহ তার বিরোধীতা করলেন। এতে জনগণ উত্তেজিত হয়ে মালেকী 
ফকীহকে প্রচুর মারপিট করলো । মারপিটের কারণে ফকীহর মাথার পাগড়ী পড়ে 
গেল......। এই ছিল ইবনে বতুতার মিথ্যাচার । 


৩৪ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


ইবনে বতুতার এই কথা যে মিথ্যা, তার প্রমাণ হলো, সে উল্লেখ করেছে, ৭২৬ 
এক্যমতে শাইখুল ইসলাম তখন দামেক্ষের কারাগারে বন্ধী ছিলেন। নির্ভরযোগ্য 
আলেমগণ উল্লেখ করেছেন, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ 
৭২৬ হিজরীর শাবান মাসে কারাগারে প্রবেশ করেছেন। আর ৭২৮ হিজরী সালের 
যুলকাদ মাসে কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন । (দেখুন: তাবাকাতুল হানাবেলা, বিদায়া 
ওয়ান নিহায়া ইত্যাদি) 


প্রিয় পাঠক বৃন্দ! লক্ষ্য করুন এই মিথ্যুকের প্রতি। সে বলছে যে, রামাযান 
মাসের কোন এক জুমুআর দিন ইমামকে জামে উমুবীর মিম্বারে আলোচনা করতে 
দেখল । এখন প্রশ্ন হলো জামে উমুবীর মিম্বার কি কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছিল? 
বিশাল জামে উমুবী কি উপস্থিত সকল মানুষসহ কারাগারে প্রবেশ করেছিল? যাতে 
করে ইমাম সেখানে ভাষণ দিতে পারেন? 


এখন কথা হলো, যারা বলে ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ আল্লাহর 
ছিফাতকে মানুষের ছিফাতের সাথে তুলনা করেছেন এবং তিনি ছিলেন মুশাব্বেহা 
সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তারা কি ইবনে বতুতার সেই মিথ্যা তথ্যের উপর নির্ভর করেছে? 
আসল কথা হলো ইমাম কখনোই আল্লাহর কোন ছিফাতকে মানুষের ছিফাতের সাথে 
তুলনা করেননি; বরং তিনি মুশাব্বেহাসহ অন্যান্য সকল বাতিল ফির্কার জোরালো 
প্রতিবাদ করেছেন। তার লেখনীগুলোই এর উজ্জল প্রমাণ। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর 
আলোকে আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন তার সুউচ্চ ছিফাতগুলো 
নয়। তার বড়ত্ব ও মর্যাদার শানে যেভাবে নেমে আসা শোভনীয়, তিনি সেভাবেই 
নেমে আসেন। এটিই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ । আকীদাহ আল 
ওয়াসেতীয়ার বহু স্থানে তিনি এই মুলনীতিটি সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, ১০। ৮৯০ ১৯১ ঠৈ৬ এ ০ “তার সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি 
সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা”। 


ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই তিনি স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করেই লিখতেন । জেলখানায় ঢুকিয়েও যখন 
তাকে লেখালেখি থেকে বিরত রাখা সম্ভব হলো না, তখন তার নিকট থেকে দোয়াত- 
কলম ও বই-পুস্তক ছিনিয়ে নেয়া হলো। বই-পুস্তক ছিনিয়ে নেয়ার পর তিনি 
স্মরণশক্তির উপর ভিত্তি করেই লেখালেখি চালিয়ে যেতে থাকেন। তার লিখিত 
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গ্রন্থাদির সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব । নিম্নে আমরা তার কয়েকটি বহুল প্রসিদ্ধ 
কিতাবের নাম উল্লেখ করছি। 


(১) মাজবুঁআয়ে ফাতাওয়া ইবনে তাইমীয়া, এটি শাইখের সর্ববৃহৎ সংকলন, 
সৌদি আরব সরকার ৩৭ খন্ডে এটিকে ছাপিয়েছে 


(২) আল আকীদাতুল ওয়াসেত্রীয়া 
(৩) আল-ফুরকানু বাইনা আওলিয়াইর রহমান ওয়া আওলিয়াইশ শাইতান 
(৪) আলকালিমুত তাইয়্যিব 

(৫) মিনহাজুস সুন্নাহ আন নাবুবীয়াহ 
(৬) যিয়ারাতুল কুবুর 

(৭) শরহুল উমদাহ 

(৮) আল জাওয়াবুস দ্বহীহ 

(৯) রিসালাতুদ তাদমুরীয়াহ 

(১০) রিসালাতুল হামবীয়া 

(১১) মুকাদ্দিমাহ ফীত্‌ তাফসীর 

(১২) ইক্তেযাউস্‌ সিরাতিল মুস্তাকীম 
(১৩) আরু রাচ্দু আলা ইবনে আরাবী 
(১৪) আস্‌ সিয়াসা আশ্‌ শারঈয়াহ এবং 


(১৫) আলউ-বুদীয়াহ। এছাড়া দীনের বিভিন্ন বিষয়ে তার আরো অনেক মূল্যবান 
কিতাব রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে জানতে চাইলে পাঠকদেরকে মাকতাবাতুস 
শামেলার দ্বারস্থ হওয়ার অনুরোধ করা হলো। 


পরলোকের পথে যাত্রা 


ইমামের বয়স শেষ হয়ে আসছিল। এমন সময় একদিন দামেক্ষের গভর্ণর 
কারাগারে ইমামকে দেখতে আসলেন । গভর্ণর তার কাছে ক্ষমা চাইলেন । জবাবে 
ইমাম বললেন: আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আমি তাদেরকেও ক্ষমা করে 
দিয়েছি, যারা আমার সাথে শক্রতা পোষণ করেছে। সুলতানের বিরুদ্ধেও আমার 
কোন অভিযোগ নেই। কারণ তিনি স্বেচ্ছায় নয়; বরং উলামায়ে কেরামের ফতোয়ার 
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কারণেই আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু আমি এসব লোকদেরকে ক্ষমা 
করতে পারিনা, যারা আল্লাহ ও রাসূলের শক্রু। সত্য দীনের প্রতি আক্রোশের কারণে 
যারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং আমাকে কারারুদ্ধ করে আত্মতৃপ্তি লাভ 
করেছে। 


৭২৮ হিজরীর ২২ খুলকাদ মাসে ৬৭ বছর বয়সে উপনীত হয়ে দামেক্ষের 
কারাগারে মৃত্যু বরণ করেন। তার সুযোগ্য ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ 
এ সময় তার কাছেই ছিলেন। দুর্গের মুআয্যিন মাসজিদের মিনারে উঠে ইমামের 
মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন। মুহূর্তের মধ্যে শহরের সমস্ত মাসজিদে অলিতে-গলিতে, 
রাজপথে এবং সর্বত্রই ইমামের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হলো । শেষবারের মত ইমামকে 
দেখার জন্য দুর্গের পথে জনতার ঢল নামলো । দুর্গের দরজা খুলে দেয়া হলো। 
গোসলের পর তার জানাযা শহরের বৃহত্তম মাসজিদ জামে উমুবীতে আনা হয়। জামে 
উমুবী এবং রাজপথ লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। এ্তিহাসিকদের মতে ইতিপূর্বে 
ইসলামী বিশ্বে আর কোথাও এত বড় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়নি। 


সালাফদের মানহাজের পক্ষে দীর্ঘ সংগ্রাম, যুক্তি-তর্ক, লেখালেখি, ফতোয়া দান, 
শিক্ষকতা, দাওয়াত এবং আল্লাহর রাস্তায় সর্বোত্তম জিহাদ করে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করে এভাবেই চলে গেলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারক । দীনের কাজে ব্যস্ত 
থাকার কারণে পার্থিব জীবনের স্বাদ উপভোগ করার সুযোগ পাননি । এমনকি বিবাহ 
করার সুযোগও পাননি । ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ চলে গেছেন। কিন্ত তার 
চরিত্র, বৈশিষ্ট্য এবং দীনের পথে তার ত্যাগ-তিতিক্ষা আমাদের আজকের আলেম 
সমাজকে সজাগ করবে, প্রেরণা যোগাবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। দীনের ব্যাপারে 
যাতে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়, এজন্য তিনি নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা ও 
আরাম-আয়েশ বিসর্জন দেন। কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দৈহিক ও মানসিক 
মুহূর্তকালের জন্যও প্রস্তুত হননি। 


হে আল্লাহ! তুমি তোমার দীনের অতন্ত্র প্রহরী, সেবক ও মর্দে মুজাহিদ আমাদের 
প্রাণের শাইখকে তোমার রহমতের প্রশস্ত চাদর দ্বারা ঢেকে নাও, তোমার সুবিশাল 
জান্নাতে তার ঠাই করে দাও এবং নাবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনদের সংশ্রবে 
জান্নাতুল ফিরদাউসে পৌছে দাও। আমাদেরকেও তাদের সাথে কবুল করে নাও। 
আমীন 
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৯৯1979190৯2 
সকল প্রশংসা মহান রব্দুল আলামীনের জন্য । ভ্বলাত (দরুদ) ও সালাম বর্ষিত হোক 
আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার এবং সকল 
সাথীগণের উপর । অতঃপর, এটা ইমাম ইবনে তাইমীয়ার আল আকীদাহ আল 
ওয়াসিত্বীয়ার একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা । যা নিম্নোক্ত বইগুলো থেকে সংকলন করা 
হয়েছে। 


১. আর রওদ্বাতুন নাদিয়্যাহ শারহুল আব্বীদাতিল ওয়াসিত্ীয়া-শাইখ যাইদ 
ইবনে আব্দুল আযিয ইবনে ফাইয়ায 

২. আত-তাখিহাতু সুন্লিয়াতু আলাল আব্বীদাতিল ওয়াসিত্ীয়া-শাইখ আব্দুর 
আযিয ইবনে নাসির রশীদ 

৩. আত-তাখ্িহাতুল লুত্বৃফিয়্যাহ ফি-মা ইহতাওয়াত আলাইহিল ওয়াসিত্তীয়া 

৪. নুকিলাত মিন ফাওয়াইদি আলব্বীতিহা আলা নুসখাতি ওয়াকৃতিত্তৃলাব। 


আর আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা তাফসীরের বইসমূহ থেকে নেয়া হয়েছে: যেমন, ফাতনহুর 
কৃদীর-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ শাওকানী, তাফসীরুল কুরআনিল আযিম- 
শাইখ ইসমাঈল ইবনে কাসীর 


ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বইটি কয়েকবার প্রকাশ করেছে। 
বইটি সম্পূর্ণ করার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। আর যারা সার্বিক 
সহযোগিতা করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদের কল্যাণ বৃদ্ধি করুন, মুসলিমদেরকে 
সংশোধন করার সামর্থ দিন। 


আমি আল্লাহর কাছে এর উপকার কামনা করছি, আকুীদাহর এ গুরুত্ৃপূর্ণ বইটিকে 
সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি। আর ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। উত্তম 
প্রতিদান কামনা করছি। 


আল্লাহ তা'আলা আমাদের নাবী মুহম্মাদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার 
এবং সকল সাীবর্গের উপর ছ্বলাত (দরুদ) ও সালাম নাযিল করুন। আমীন। 


ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 


৩৮ 
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৮৮০৪ 


৮৯91 ১2 এ পনি 
পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। 


কিতাবের অনুসরণ করে বিস্মিল্লাহ দ্বারা পুম্তকটি লেখা শুরু করেছেন। সুরা আত 
তাওবা ব্যতীত প্রত্যেক সুরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখা রয়েছে। বিস্মিল্লাহ দ্বারা শুরু 
করার মাধ্যমে নাবী দ্বত্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতেরও অনুসরণ করা 
হয়েছে। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাজা-বাদশাহদের কাছে পত্র 

বিসমিল্লাহ (&। ৯২): এখানে ৬ হরফে জারটি ৮৬. (ইত্তেআনা) তথা সাহায্য 


প্রার্থনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আভিধানিক অর্থে যে শব্দ কোনো ব্যক্তি, বন্ত বা 
বিষয়ের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে, তাকে ইসম বলা হয়। আরবী ব্যাকরণ বিদদের 
পরিভাষায় যে শব্দ কোন কালের সাথে যুক্ত না হয়েই সরাসরি নিজের অর্থ প্রকাশ 
করে, তাকে *-। (ইসম) বলা হয়। 


১» (জার) এবং ,১ মাজরুর মিলে একটি উহ্য বিষয়ের সাথে 9! (সম্পৃক্ত) 
হয়েছে । সেই উহ্য বিষয়টি “আল্লাহ' শব্দের পরে হওয়া উচিত। যাতে করে এটি 
হাসর' তথা সীমিত অর্থ প্রদান করে । অর্থাৎ অর্থটি যেন এমন হয় যে, আমি আল্লাহর 
নামেই শুরু করছি, অন্য কারো নামে নয় এবং তার কাছেই কাজটি সম্পাদনের 
ব্যাপারে সাহায্য চাচ্ছি, অন্য কারো কাছে নয়। 
কেউ কেউ বলেছেন: এখানে উহ্য শব্দটি হচ্ছে 4 বা ক্রিয়া। অর্থর্থ 71 ঞ। ₹.. 
৪ “আমি আল্লাহর নামে পড়ছি বা লিখছি। এমনি যখন যে কাজ শুরু করা হবে, 
তখন সেই কাজের অর্থবোধক একটি 4 (ক্রিয়া) উহ্য থাকবে । আবার কেউ কেউ 
মাসদার উহ্য মেনে থাকেন। অর্থাৎ ১.4) &॥ *.. তথা আল্লাহ তা'আলার নামেই 
আমার শুরু 

আল্লাহ (1): শব্দটি মহান পবিত্র সন্তার জন্য নির্দিষ্ট একটি নাম। এর অর্থ 
হচ্ছে, তিনিই সমস্ত মাখলুকের ইবাদত ও উলুহীয়াতের একমাত্র অধিকারী ও 
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হকদার । এই মহান নামটি হ১১/ 4, এ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে 4০ 
৮১৬ 4 অর্থাৎ তার ইবাদত ও দাসত্ব করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহই একমাত্র সত্য 
ইলাহ বা মাবুদ । 

আর্‌ রহমান আর রহীম (৮৯০ ১৯৮১): আল্লাহ্‌ তা'আলার পবিত্র ও অতি 
সুন্দর নাম সমূহের মধ্য হতে রহমান ও রহীম দু'টি সম্মানিত নাম। এই নাম দু'টি 


তেমন রহমত ও দয়ার গুণেই গুণান্বিত। 


আল্লাহ্‌ তা'আলার ৬৯২০ রহমান" নামটি সমস্ত সৃষ্টির উপর তার ব্যাপক রহমতের 
প্রমাণ বহন করে। আর ৮,) রহীম" নামটির মধ্যে এমন রহমত রয়েছে, যা শুধু 
মুমিনদের জন্যই নির্দিষ্ট । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
€০১৩০১৭৬৩৪১৯ 
“এবং তিনি মুমিনদের প্রতি খুবই দয়াবান” (সূরা আল আহযাব ৩৩:৪৩)। 


শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্রীয়া ৪১ 
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার প্রাথমিক খুতবা 


এ 4 ১০৪ এ ১এ। ৬৪ 28৮5 ০ ১ এ 4) 0৮১ ভন ও ৪০9৭ 
৩০০ 14০০ 01 ৪ ১৮৮) রা 10081 র্‌ ১০ সু ০০) এ মু এ এ ০ ৯ 
15১০০০50০০০ এ ০) শত ঝা ৬০ 45১ 


“সেই আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি তার রসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ 
প্রেরণ করেছেন। যেন তাকে সমস্ত দীনের উপর বিজয়ী করেন। আর এ সম্পর্কে 
আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য 
মাবুদ নেই। তার কোন শরীক নেই। আমি তাওহীদের এই স্বীকৃতি প্রদান করছি এবং 
সাক্ষ্য দিচ্ছি। 


আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ 
তা'আলার বান্দা এবং তার রসূল। আল্লাহ তার উপর, তার পরিবার এবং তার 
ছাহাবীদের উপর অপরিমিত ছ্বলাত (দেরুদ) ও শান্তির ধারা বর্ষণ করুন। 


কিতাবটি আল্লাহর প্রশংসা, তাওহীদ, ভিদালাডে রাজা লাগা 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপর হ্বলাত (দরুদ) ও সালাম পেশ করার মাধ্যমে শুরু 
করেছেন। 


এর মাধ্যমে তিনি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাতের অনুসরণ করেছেন। 
কেননা রসূল স্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সকল আলোচনা ও ভাষণ আল্লাহর 
প্রশংসা, তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য এবং তার নিজের প্রতি দ্বলাত ও সালাম পেশ 
করার মাধ্যমেই শুরু করতেন। সেই সাথে শাইখুল ইসলাম নাবী স্থ্লাল্লাহু আলাইহি 
সির এরা তাজ যেখানে তিনি বলেছেন: 
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“প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ যেই কাজ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা দিয়ে শুরু করা হয় না, তা 
বরকতশুন্য । ইমাম আবু দাউদ এবং অন্যান্য ইমামগণ এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।৩ 
অন্য বর্ণনায় আল্লাহর প্রশংসার স্থলে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম এসেছে ।৪ 


২৪ শব্দের অর্থ হচ্ছে বরকতশৃন্য হওয়া ও বরকত থেকে খালি হওয়া । হাদীছের 


এই উভয় বর্ণনাকে এইভাবে একত্রিত করা যেতে পারে যে, বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা 
হচ্ছে হাকীকী । আর আল-হামদুলিল্লাহ দ্বারা শুরু করা হচ্ছে নিসবী ইযাফী | 


& ০৪: এখানে আলিফ লাম ইস্তেগরাক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । অর্থাৎ সকল 
প্রশংসার একমাত্র মালিক এবং হকদার হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা ।৬ 


৩. তবে হাদীছের সনদ দুর্বল। দেখুন: সুনানে আবু দাউদ, হা/৪৮৪০। 

৪. তবে হাদীছের সনদ খুবই দুর্বল। দেখুন: ইরওয়াউল গালীল, হা/১। 

৫. কিতাব লেখার শুরুতে সর্বপ্রথম যা দিয়ে শুরু করা হয় এবং যার পূর্বে অন্য কিছু থাকে না তাকে 
ইবতেদায়ে হাকীকী প্রকৃত প্রথম বা শুরু বলা হয়। আর যার পূর্বে অন্য কিছু থাকে, তাকে 
ইবতেদায়ে নিসবী ইযাফী বা তুলনামূলক প্রথম বা শুরু বলা হয়। সুতরাং কোন কিতাব বা ভাষণ 
বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা হচ্ছে ইবতেদায়ে হাকীকী। এরপর অন্য কিছু লেখা বা বলার আগে 
আলহামদুলিল্লাহ যুক্ত করা হচ্ছে ইবতেদায়ে ইযাফী। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (্্ট 
বিসমিল্লাহ ছারা কিতাবটি লেখা শুরু করেছেন। বিসমিল্লাহ'র পূর্বে অন্য কিছু লিখেননি। সে হিসাবে 
বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা হচ্ছে ইবতেদায়ে হাকীকী। অতঃপর তিনি আলহামদুলিল্লাহ লিখেছেন সে 
হিসাবে আলহামদুলিল্লাহ্‌ দ্বারা শুরু করা হচ্ছে ইবতেদায়ে ইযাফী। কারণ তা “বিসমিল্লাহ'র পরে 
এসেছে। 'আলহামদুলিল্লাহ'র পরে যা লেখা হয়েছে, তার তুলনায় আলহামদুলিল্লাহ হচ্ছে প্রথমে । 
সুতরাং যে হাদীছে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করার কথা এসেছে, তা দ্বারা ইবতেদায়ে হাকীকী উদ্দেশ্য । 
আর যেখানে আলহামদুলিল্লাহ দ্বারা শুরু করার কথা এসেছে, সেখানে ইবতেদায়ী ইযাফী উদ্দেশ্য । 
আলেমগণ কুরআনের অনুসরণ করে এভাবেই বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করার হাদীছ এবং 
আলহামদুলিল্লাহ্‌ দ্বারা শুরু করার হাদীছের মধ্যে বাহ্যিক দ্বন্দের সমন্বয় করেছেন । কুরআন মাজীদও 
প্রথমে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা শুরু করা হয়েছে। অতঃপর সুরা ফাতিহার প্রথম আয়াত 
আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামীন দ্বারা শুরু করা হয়েছে। 

৬. সকল নিয়ামত যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাই সকল প্রশংসাও আল্লাহর জন্যই হওয়া 
আবশ্যক । -. (হামদ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রশংসা করা । এটি *১ (নিন্দা) এর বিপরীত। 
হামদ এবং ,৬ পরস্পর সমার্থবোধক হলেও হামদ ১৬ -এর চেয়ে অধিকতর ব্যাপক অর্থ প্রদান 
করে । শোকর সাধারণত নিয়ামত ও অনুগ্হের বিনিময়েই হয়ে থাকে। কিন্তু হামদ এর জন্য তা শর্ত 
নয়। অর্থাৎ হামদ হচ্ছে নিয়ামত প্রদানকারীর সৌন্দর্য বর্ণনা করা । তা নিয়ামতের বিনিময়ে হোক বা 
নিয়ামত ছাড়া হোক। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর নিয়ামত এত ব্যাপক যে, তা গণনা করে শেষ করা 
যাবে না। সুতরাং প্রত্যেকবার -. (প্রশংসা) করার পূর্বে যে আল্লাহর নিয়ামত পেতে হবে, এমনটি 
নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির প্রতি যে নিয়ামত সর্বদা প্রসারিত করে রেখেছেন, তার জন্য 
সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করাকে পরিভাষায় হামদ বলা হয়। আর নির্দিষ্ট কোন নিয়ামত প্রাপ্ত হয়ে 
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»। প্রশংসা: শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, উত্তম গুণাবলী ও ভালো কর্মের 


প্রশংসা করা । আর ইসলামের পরিভাষায় হামদ এমন কাজের নাম, যার মাধ্যমে 
নিয়ামত প্রদানকারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ঘোষণা করে । এটি *১ (নিন্দার) বিপরীত 
অর্থবোধক শব্দ । 


&॥ আল্লাহ: একটু পূর্বে আল্লাহর সম্মানিত এই নামের ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্তভাবে 
অতিক্রান্ত হয়েছে। 


4১০১ 4১ $5]। যিনি তার রসূলকে পাঠিয়েছেন: অগণিত নেয়ামতের কারণে 


আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা আবশ্যক । আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যত নিয়ামত 
দিয়েছেন, তার মধ্যে সর্বাধিক বড় নিয়ামত হচ্ছে তিনি তার রসূল মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য প্রেরণ করেছেন। 


১১ রসূল: আভিধানিক অর্থে রসুল এমন পুরুষ ব্যক্তিকে বলা হয়, যাকে 


রিসালাত তথা বার্তাসহ পাঠানো হয়। আর ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় এমন 
পুরুষকে রসূল বলা হয়, যার প্রতি কোন একটি আসমানী শরী'আতের অহী পাঠানো 
হয়েছে এবং তাকে সেই শরী“আতের তাবলীগ করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে ।" 


যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, তাকে পরিভাষায় ১৫৬ বলা হয়। কেউ কেউ ১ এর সংজ্ঞায় বলেন, 
৬৪৩০১ 1 ৬৮ ৩০৭৫৪ ০ ১৯ অর্থাৎ জবানের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় কৃত অনুগ্হের উপর প্রশংসা 
বর্ণনা করাকে হামদ বলা হয়। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ৫স্ট) বলেন, ১১৯। ৬৮৮ ৩০ 3৮৯] ০৮৪ 
4৯০০১ ৭১৯1১ «৯ ৬ ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে প্রশংসিত সত্তার সৌন্দর্য বর্ণনা করাকে হামদ 
বলা হয়। হামদ ও শোকরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, (১) শোকর শুধু নিয়ামতের বিনিময়েই হয়ে 
থাকে, কিন্তু হামদের জন্য নিয়ামত শর্ত নয়। নিয়ামত ছাড়াও তা হতে পারে। (২) হামুদ শুধু 
জবানের কথার মাধ্যমে হয়, কিন্তু শোকর জবান, হাত, অন্তর এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমেও 
হয়। (আল্লাহই অধিক জানেন) 

৭. আর এমন পুরুষকে নাবী বলা হয়, যার প্রতি অহী প্রেরণ করা হয়েছে, কিন্তু তাবলীগ ও আল্লাহর 
রাস্তায় জিহাদ করার আদেশ করা হয়নি। সে হিসাবে ০ ০১ ৯ ০১১ 45 অর্থাৎ প্রত্যেক 
রসুলই নাবী । কিন্তু প্রত্যেক নাবীই রসূল নন। নাবী কেবল পূর্বের রসূলদের শরী'আত অনুযায়ী স্বীয় 
উম্মাতকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করেন । যেমন বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ নাবীই তাদের পূর্বের 
শরী'আত অনুযায়ী লোকদেরকে পরিচালিত করতেন। তাদেরকে মুসা ৯) এর শরী'আত মেনে 
চলা ও তাওরাতের অনুসরণ করা এবং বনী ইসরাঈলকে তা শিক্ষা দেয়ার আদেশ করা হয়েছে। আর 
রসূলকে স্বতন্ত্র শরী'আত দিয়ে প্রেরণ করা হয় এবং তাকে তা প্রচার করার এবং বিরোধীদের সাথে 
জিহাদ ও যুদ্ধ করার হুকুমও করা হয়। 
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০৷ হিদায়াত: হিদায়াত হচ্ছে উপকারী ইলম। আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হতে 
নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব সত্য খবর, কল্যাণকর আদেশ-নিষেধ 
এবং অন্যান্য উপকারী বিধানমালা নিয়ে এসেছেন, তার সবগ্তলোই হিদায়াতের মধ্যে 
শামিল। 
হিদায়াতের প্রকারভেদ: হিদায়াত শব্দটি দেখিয়ে দেয়া ও বর্ণনা করা অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। এই অর্থেই আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


[০ ডান ছি ৬ ৮১54৫ ১9০ চি, 
“আর আমি সামুদ জাতির সামনে হেদায়াত পেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা পথ দেখার 
চেয়ে অন্ধ হয়ে থাকা পছন্দ করলো” (সূরা হামীম সাজদাহ ৪১:১৭) । সুতরাং এই কাজ 
অর্থাৎ সঠিক রাস্তা দেখানো রসূলদের কাজ । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
লেপ ৬০ এ একা ০৯ 
নিশ্চয়ই তুমি সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করো” । (সূরা আশ শূরা ৪২:৫২) 

হিদায়াতের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে সঠিক পথ কবুল করার তাওফীক দেয়া এবং ইলহাম 
করা। এটি কোন রসূল করতে পারেন না। বরং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ 
এটি করতে সক্ষমও নয়। নিম্নের আয়াতে এই প্রকার হিদায়াতের বর্ণনা এসেছে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

বস ৩ ৩২৪ এ] তর্বিও অতি ভঞক্জ ৫ ৬৪৯ 

“হে নাবী! তুমি যাকে চাও তাকে হিদায়াত দান করতে পারবে না; কিন্তু আল্লাহ 
যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন (সূরা আল কাসাস: ৫৬)। 

১1 ০১ সত্য দীন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সৎ আমল । দীন শব্দটি কখনো 
সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু এর দ্বারা প্রতিদান ও বিনিময় উদ্দেশ্য হয়। যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: ১ ?% ৬০০ “প্রতিদান দিবসের মালিক” (সূরা আল ফাতিহা 
১28) | 

আবার কখনো সাধারণভাবে ব্যবহৃত হলেও এর দ্বারা ইবাদত করা (বশ্যতা 
স্বীকার ও নত হওয়া) উদ্দেশ্য হয়। দীনকে হকের দিকে সম্বোধিত করা মাওসুফকে 
ছিফাতের দিকে সম্বন্ধের অন্তর্ভুক্ত । অর্থাৎ মূলতঃ ০4 .:4 ছিল । 941 শব্দটি ০. 
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এর মাসদার। এর অর্থ সুসাব্যস্ত হয়েছে, সত্যে পরিণত হয়েছে, আবশ্যক 
হয়েছে। হকের বিপরীত হচ্ছে বাতিল । 

অর্থাৎ যাতে আল্লাহ তাআলা দলীল-প্রমাণ, সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং জিহাদের মাধ্যমে এই 
দীনকে সকল দীনের উপর সমুন্নত করেন এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্য হতে যারা 
এই দীনের বিরোধীতা করবে, তাদের উপর তিনি এই দীনকে বিজয়ী করবেন । চাই 
তারা আরব হোক কিংবা অনারব হোক অথবা অন্য কোন দীনের অনুসারী হোক। 
আল্লাহর এই ওয়াদা বাস্তবায়ন হয়েছে । মুসলিমগণ আল্লাহর রাস্তায় উত্তমভাবে জিহাদ 
করেছেন। এতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিজয় দান করেছেন। এর মাধ্যমে 
ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা সুপ্রশস্ত হয়েছে। পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমসহ সকল দিকেই 
এই দীন ছড়িয়ে পড়েছে। 

1১০৪৯ এ/$ ৬৩৪৪ সাক্ষ্য হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার 
রসুলকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহই এর সাক্ষী। তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন 
যে, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল। তিনি তার রসূলের সকল 
অবস্থা ও কর্ম সম্পর্কে অবগত এবং শক্রদের মোকাবেলায় তিনি তার সাহায্যকারী । 
আল্লাহ তার রসুলকে সাহায্য করেছেন এবং তার দাওয়াতকে শক্তিশালী করে 
পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন । এতে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুহাম্মাদ দ্বল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আল্লাহর সত্য রসূল । তিনি যদি মিথ্যুক হতেন, তাহলে 
আল্লাহ তা'আলা তাকে পৃথিবীতেই তাড়াতাড়ি কঠিন শান্তি দিতেন। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেছেন: 


ওঠ এ০ শর ক ১০৬4০ ০০৫ % 05/50। ০০৭ ০৩ 095 92৯ 
“যদি এ নাবী নিজে কোন কথা বানিয়ে আমার কথা বলে চালিয়ে দিতো তাহলে আমি 


তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং ঘাড়ের রগ কেটে দিতাম” । (সূরা আল হাক্কাহ 
৬৯:৪৪-৪৬) 


&। মু! এ! 9:00585$ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য 


মাবুদ নেই: অর্থাৎ আমি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করার পর জবান দিয়ে স্বীকারোক্তি প্রদান 
করছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই । 


এ ৬১১৯ ২০: তিনি এক, তার কোন শরীক নেই: 'লা-ইলাহা ইন্রাল্লাহ'র 
সাক্ষ্য প্রদানের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক যে অর্থ রয়েছে, এই শব্দ দু'টির মধ্যে 
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তারই তাগিদ (গুরুত্ব) রয়েছে। অর্থাৎ 4 ৬১৯ এ ০.) -এর মাধ্যমে তাওহীদের 


সাক্ষ্য প্রদানের মর্মার্থকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য 
সকল মাবুদ হতে উলুহীয়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং শুধু আল্লাহর জন্যই তাকে 
সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং ০.১ (তিনি এক) এটি হচ্ছে ইছবাত তথা ইবাদত 


একমাত্র আল্লাহর জন্যই, -এই কথার তাগিদ । « ৬,» 3 তার কোন শরীক নেই, 
এটি হচ্ছে নাফীর জন্য তাগিদ স্বরূপ । ৃ 

1.৬) 41১98! আমি তাওহীদের এই স্বীকৃতি প্রদান করছি: 1)! ও ১০ এ 
শব্দ দু'টি হলো মাসদার | এ দু'টি শব্দ পূর্বোক্ত তাওহীদের সাক্ষ্য 41 2 এ ০4৭ 
৬5১৯ 3 ১3৮3 $। -এর মর্মার্থকে শক্তিশালী করেছে। অর্থাৎ আমি জবানের মাধ্যমে 
বলিষ্ঠ ভাষায় তাওহীদের স্বীকারোক্তি প্রদান করছি এবং আমার প্রতিটি ইবাদতকে 
আল্লাহর জন্য খালেস (আন্তরিকতার সাথে) করছি। চাই সে ইবাদত মুখের কথার 


মাধ্যমে হোক কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মাধ্যমে হোক অথবা অন্তরের বিশ্বাসের 
মাধ্যমে হোক। 

40১) ০১০1০ 95$5ঠি আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং তার রসূল: অর্থাৎ আমি অন্তর দ্বারা বিশ্বাস 
করছি এবং জবানের মাধ্যমে স্বীকার করছি যে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দা মুহাম্মাদ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মানুষের নিকট রসুল হিসাবে প্রেরণ 
করেছেন। রসূলের রিসালাতের এই সাক্ষ্যকে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের সাক্ষ্য 
প্রদানের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করেছেন । এ দু'টি সাক্ষ্য প্রদানের একটি অন্যটির পক্ষ 
হতে যথেষ্ট নয়। মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং তার 
প্রতিবাদ করা হয়েছে। সেই সাথে আহলে তাফরীত অর্থাৎ রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম দীনকে প্রত্যাখ্যান কারীদের এবং তা থেকে যারা এমনভাবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করে, যাতে মনে হয় তিনি আল্লাহর রসূলই নন, এর মাধ্যমে তাদেরও প্রতিবাদ করা 
হয়েছে। সুতরাং তিনি আল্লাহর বান্দা, এই সাক্ষ্য তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করাকে এবং 
তার নিজস্ব মর্যাদার উপরে উঠানোকে অস্বীকার করেছে। মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল, এই সাক্ষ্য দেয়ার দাবী হচ্ছে, তার প্রতি ঈমান আনয়ন 
করা, তিনি যে আদেশ করেছেন, তাতে তার আনুগত্য করা, তিনি যেই সংবাদ 
দিয়েছেন তা সত্যায়ন করা, তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা 
এবং আল্লাহর পক্ষ হতে তিনি যেই শরী'আত নিয়ে এসেছেন, তাতে কেবল তারই 
অনুসরণ করা । 
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1০ ৮৪০ ৮০১ খা ৬১ 4৪ &। ৬০০ আল্লাহ তার উপর, তার পরিবার এবং 
ছাহাবীদের উপর অপরিমিত শান্তির ধারা বর্ষণ করুন: দ্বলাত শব্দের আভিধানিক অর্থ 
দু'আ। আল্লাহর পক্ষ হতে রসুল স্থত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দ্বলাত পেশ 
করার অর্থ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তার মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হলো, যা ইমাম 
বুখারী রহিমাহুল্লাহ আবুল আলীয়া হতে স্বীয় দ্বহীতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: 
আল্লাহ তা'আলা তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ পেশ 
করেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের কাছে রসূলের 
প্রশংসা করেন। 


খা ঞ০১ তার পরিবারের উপর: কোন ব্যক্তির 'আল' বলতে এ সমস্ত লোককে 
বুঝানো হয়, যারা তার সাথে আত্মীয়তার মজবুত বন্ধনে বা অন্য কোন গভীর 
সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। রসুল স্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরআল' দ্বারা 
কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? এ বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম মত 
হচ্ছে, এখানে “আল দ্বারা এ সমস্ত লোক উদ্দেশ্য, যারা দীনের ক্ষেত্রে তার অনুসরণ 
করে। 

৭৫৩৮5 এবং তার ছাহাবীগণের উপর: -১০.৮ শব্দটি -৮০ শব্দের বহুবচন । 
অর্থাৎ ছাহাবীগণ। এখানে আমের (ব্যাপকার্থবোধক শব্দের) উপর খাসকে (নির্দিষ্ট 
অর্থবোধক শব্দকে) আতফ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে “আল' উল্লেখ করা হয়েছে। 
'আলে'র মধ্যে রসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবী এবং পরবর্তীতে যারা 
আগমন করবে ও তার দীন পালন করবে তারাও শামিল । যেই মুসলিম ঈমানদার 
অবস্থায় নাবী দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখেছেন এবং ঈমানদার অবস্থায় 
মৃত্যু বরণ করেছেন, তিনিই হলেন ছাহাবী । 

14) ৮-5 ৯52 আল্লাহ তা'আলা তার নাবীর উপর অগণিত সালাম বর্ষণ 
করুন: ১. (সালাম) শব্দটি ইসলামের অভিবাদন, সম্মান, শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা প্রদান 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। অথবা সালাম অর্থ মুক্ত ও নিরাপদ হওয়া। অর্থাৎ সকল ত্রুটি ও 
মন্দ স্বভাব থেকে মুক্ত হওয়া। 1.১ শব্দটি ৪১৬) ক্রিয়ামূল হতে ইসমে মাফউল। 
'যিয়াদাহ' অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি হওয়া । 


আল্লাহ তাআলা বলেন: 
(19173 4519 1১ ১2001 5 লঠ। ৩০ ০9 ৮০53 এয 0 টু 


৪৮ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


“আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নাবীর প্রতি ভ্বলাত পেশ করেন । হে ঈমানদারগণ! 
তোমরাও তার প্রতি ভ্বলাত (দরুদ) ও সালাম পাঠাও (সূরা আল আহযাব ৩৩:৫৬)।৮ 


আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অনুসরণ করতে গিয়ে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে 
তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এখানে ছ্বলাত ও সালামকে একসাথে উল্লেখ করেছেন। 


৮. আভিধানিক দিক থেকে ছ্বলাত শব্দটি দু'আ অর্থে ব্যবহৃত হলেও ব্যবহারের স্থান অনুযায়ী 
ছ্বলাতের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। আল্লাহর পক্ষ হতে নাবী-রসুল কিংবা সৎ বান্দাদের প্রতি ভ্বলাত অর্থ 
হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের নিকট তার নাবীর ও সৎ বান্দাদের প্রশংসা করেন, তাদের 
নাম বুলন্দ করেন, তাদের কাজে বরকত দেন এবং তাদের প্রতি নিজের রহমত বর্ষণ করেন । যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

“তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্বহ করেন এবং তার ফেরেশতারা তোমাদের জন্য দু'আ করেন, 
যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন, তিনি মুমিনদের 
প্রতি বড়ই মেহেরবান” (সুরা আল আহযাব ৩৩:৪৩)। 


ছ্বলাত শব্দটি ফেরেশতাদের পক্ষ হতে আল্লাহর নাবীর জন্য ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে তারা 
শরী'আতকে প্রসার ও বিদ্তুতি দান করেন এবং একমাত্র তাকে মাকামে মাহমুদ তথা সর্বোচ্চ প্রশংসিত 
স্থানে পৌঁছিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: 
র০৪০এ 5175 19 950 ডল 55 05 4৫855 এ) ০ 
“আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নাবীর প্রতি দুরূদ পাঠান । হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তার প্রতি 
দুরূদ ও সালাম পাঠাও” (সূরা আল আহযাব: ৫৬)। আর ফেরেশতাদের পক্ষ হতে সাধারণ 
মুমিনদের জন্য যখন ছ্বলাত শব্দটি ব্যবহৃত হবে, তখনো এর দ্বারা মুমিনদের জন্য ফেরেশতাদের 


দু'আ ও মাগফিরাত কামনা উদ্দেশ্য । আর ছ্বলাত শব্দটি যদি এক মুমিনের পক্ষ হতে অন্য মুমিনের 
জন্য ব্যবহৃত হয়, তখনো এর দ্বারা দু'আ উদ্দেশ্য হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
গং ৫. ৯ রে চর ০৫০ ০, এ 
ভুপ৩ তে 403 0 লে তিল এ০৬ ০10 ৮9৩ ০৮১ ও পি 93 ৮৯০৪০ ১০০ লে) ৩০ সি 
“হে নাবী! তাদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত নিয়ে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করো এবং 
তাদের জন্য রহমতের দু'আ করো। তোমার দু'আ তাদের সান্ত্বনার কারণ হবে। আল্লাহ সবকিছু 
শুনেন ও জানেন” সুরা আত তাওবা ৯:১০৩)। আর হ্বলাত শব্দটি যখন বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহর 
জন্য ব্যবহৃত হবে তখন এর দ্বারা মুসলিমদের নিকট পরিচিত সে ইবাদতই উদ্দেশ্য হবে, যা নির্দিষ্ট 
সময়ে নির্দিষ্ট নিয়মে কতিপয় কাজ ও কথার মাধ্যমে সম্পদিত হয় । যার শুরু তাকবীরে তাহরীমাহ 
দ্বারা এবং শেষ সালামের দ্বারা। আল্লাহ তাআলা বলেন, :০১ ৬০ 4০ “কাজেই তুমি নিজের 


রবের জন্যই দ্বলাত সম্পাদন করো এবং তার জন্যই কুরবানী করো” (সুরা আল কাওছার: ২)। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪৯ 
£এ। ১8) 
মুক্তিপ্রাপ্ত দল 


অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
০ ১৩ 5) ৮০০] 00 আখ ১৪০ 4 এপ এ 


অতঃপর এই হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানুষদের মধ্য হতে নাজাত (মুক্তি) 
ও সাহায্য প্রাপ্ত দল 


ভাষায় এ (এ ব্যবহার করা হয়। ভাষণ দেয়ার সময় এবং চিঠি লিখার সময় রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসরণ করে 4 ৮ ব্যবহার করা 
সুনাত। নাবী হ্ব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দেয়া এবং চিঠি লিখার সময় 
'আম্মা বা'দ' ব্যবহার করতেন। 

এই কিতাবটি সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামী আক্বীদাহ ও ঈমানের যেসব বিষয়কে শামিল 
করেছে, শাইখুল ইসলাম 4৯ ইসমে ইশারার মাধ্যমে সে দিকেই ইংগিত করেছেন। 
শাইখুল ইসলাম ।.....44 ১3। ১৯ দ্বারা আব্ীদাহর বিষয়গুলোর বর্ণনা শুরু 


১০ শব্দটি বাবে ইফতিআলের মাসদার (ক্রিয়ামূল)। বলা হয় এ ১৫০ সে এ 
রকম আকীদাহ গ্রহণ করেছে। ইহা ঠিক এ সময়ই বলা হয়, যখন কেউ কোন 
বিষয়কে তার নিজের আক্বীদাহ হিসাবে গ্রহণ করে । আর যে বিষয়ের সাথে মানুষ 
তার অন্তরের বন্ধন তৈরী করে তাকে আকুীদাহ বলা হয়। যেমন আপনি বলে থাকেন 
1০০০]19 51201 এ 4৪। “আমি এই বিশ্বাসের উপর অন্তর-মনকে বেধে দিয়েছি। 
আকীদাহ শব্দটি আরবদের কথা ০) 1১! 14 4২০ থেকে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সে 
তাকে রশি দিয়ে বেধে রাখল । এই কথা ঠিক এ সময় বলা হয়, যখন সে কোন 
জিনিসকে রশি দিয়ে বেধে রাখে । অতঃপর এই শব্দটি অন্তরের বিশ্বাস ও সুদৃঢ় 
সংকল্পের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। 


৫০ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


ফির্কাহ অর্থ হচ্ছে দল ও জামা'আত । নাজী ফির্কা এ জামা'আতকে বলা হয়, 
যারা দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংস ও অকল্যাণ থেকে রেহাই পাবে । তাদের বৈশিষ্ট্য 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ হাদীছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি 
বলেন: 

০৯১১ এ) ০ ভি ও সত ৩০ ৮৯০০৪ ৩ (০৯৬ এস এ৪ জ ৩ ২৮৩ ৩৯ 3০ 

“আমার উম্মাতের একটি দল সব সময় হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে । যে সমস্ত 
করতে পারবে না” ।৯ 


১১০। সাহায্যপ্রাপ্ত: অর্থাৎ তারা ব্িয়ামত পর্যন্ত তাদের বিরোধীদের উপর 


আল্লাহর সাহায্য ও মদদ পেয়ে শক্তিশালী থাকবে । এখানে “কিয়ামত পর্ষন্ত' কথাটির 
মর্ম হচ্ছে ক্িয়ামতের আগে যেই বাতাস এসে প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির রুহ কবয 
করবে, সেই বাতাস থেকে উদ্দেশ্য হল এ বাতাসই হবে সেই সময়ের মুমিনদের জন্য 
ব্িয়ামত স্বরূপ । আর যেই কিয়ামতের দিন দুনিয়ার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, তা 
কেবল নিকৃষ্টতম লোকদের উপরই কায়েম হবে। যেমন ভ্হীহ মুসলিমে বর্ণিত 
হয়েছে, নাবী হ্্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 


এ) এ)। ১৮১0 ৪ 54 ৫ ৬ ৪০ 6১5 ৪ 
যতদিন পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ বলা হবে, ততদিন ব্িয়ামত হবে না।১৯ 

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকিম আব্দুল্লাহ ইবনে আমর €স্) হতে বর্ণনা করেন যে, 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 

0 ০এ]। ০০ ০৮ 08০ কও ও ০৪ ঠ 0 ৮ চল ভাত এছ ১6 ৬) &। ৩০০ 
“ব্য়ামতের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা সুন্দর একটি বাতাস প্রেরণ করবেন। এই 
বাতাসের সুঘাণ হবে কন্তুরীর সুঘ্রাণের মত এবং রেশমের মত নরম। সেদিন যার 
অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে সেও এই বাতাসের কারণে মৃত্যু বরণ 


করবে । এরপর কেবল খারাপ লোকেরাই বেঁচে থাকবে । এই নিকৃষ্ট লোকদের উপরই 
কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে ।৯ 


৯. ভ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৪১, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৯২০, তিরমিযী হা/২২২৯, আবুদাউদ হা/৪২৫২। 
১০. ভ্হীহ মুসলিম ১৪৮, অধ্যায়: কিতাবুল ফিতান, তিরমিযী ২২০৭, মুসনাদে আহমাদ। 
১১. ভ্ুহীহ মুসলিম হা/১৯২৪। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৫১ 


2০০19 2০ 4৯ 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত 
অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
০০:১০১০৪ 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা আত। 


এ সপ] 4৯ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত: ৭$০॥ শব্দ হতে বদল 
হিসাবে ১৯ শব্দের লাম বর্ণে যের 7 দিয়ে পড়া হয়েছে। অথবা উহ্য মুবতাদার খবর 


হিসাবে তাতে পেশ - দিয়ে পড়া যেতে পারে। বাক্যের প্রকাশ্য রূপটি এমন ৮৯ 
২০০4১ হ০-। 4৯ অর্থাৎ সেই নাজাতপ্রাপ্ত ফির্কার লোকেরা হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল জামা'আত 1১২ 


».। সুন্নাত: সুন্নাত এ পথকে বলা হয়, যার উপর স্বয়ং রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়া সাল্লাম ছিলেন । অন্য অর্থে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, কাজ 
ও সমর্থন সমূহকে সুন্নাত বলা হয়। 


বিদ'আতীরা যেমন বিভিন্ন মত ও পথের দিকে নিজেদেরকে সম্বোধিত করে, 
ফির্কায়ে নাজিয়ার লোকেরা তাদের খেলাফে সবকিছু বাদ দিয়ে যেহেতু শুধু রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাতকেই মেনে চলেন, সেই কারণে তাদেরকে 
আহলুস সুনাহ ওয়াল জামা'আত বলা হয়। 


১২. আহলুস্‌ সুনাত ওয়াল জামা'আত বলা হয় এ সমস্ত ব্যক্তিকে যারা রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামদের পথের অনুসারী । তারা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে রসূল ভল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসরণ করে থাকে । এ জন্য তাদেরকে আহলুস্‌ সুন্নাত বা আহলুল হাদীছ 
বলা হয়। এমনিভাবে তারা এই উম্মাতের প্রথম সারির মুহাজির ও আনসারদের পথ অনুসরণ করেন। 
কারণ তারা ছিলেন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথী । তারা অতি নিকটে থেকে অহী নাযিল 
প্রত্যক্ষ করেছেন এবং রসূল হ্ললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে দীনের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ 
করেছেন । সুতরাং রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর তারাই অনুসরণের অধিক হকদার । 


৫২ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


নয়। যেমন বলা হয় কাদরীয়া সম্প্রদায়ের লোক, মুরজীআ সম্প্রদায়ের লোক 
ইত্যাদি। 

কখনো তাদেরকে তাদের ইমামের দিকেও সম্বন্ধ করা হয়। যেমন 
বলা হয়। 

আবার কখনো বিদ'আতীদের নিকৃষ্ট কর্মসমূহের দিকেও নিসবত করা হয়। 
যেমন আবু বকর ও উমার এবং তাদের খিলাফতকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে 
শিয়াদের একটি দলকে রাফেযী এবং আলী রাছিয়াল্লাহ আনহুর দল ত্যাগ করে যারা 


2৪১7 জামা'আত: আভিধানিক অর্থে মানুষের এক্যবদ্ধ একটি দলকে জামা'আত 
বলা হয়। তবে এখানে জামা'আত দ্বারা এ সব লোক উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহর কিতাব 
ও রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুনাত দ্বারা সুসাব্যন্ত ও প্রমাণিত হকের 
উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে । তারা হলো ছাহাবী এবং যারা উত্তমভাবে ছাহাবীদের অনুসরণ 
করে, যদিও তাদের সংখ্যা কম হয়। 

যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ৮৯) বলেছেন: 

4০০৯ ২৮৮৪৮ এনা এ ৩০৩১ ভন 915 ও 35 ৬০১০৮ 

যারা সত্যের অনুসরণ করে, তারাই হচ্ছেন জামা'আত । আপনি যদি একাই 

সত্যের অনুসরণ করেন, তাহলে আপনি একাই একটি জামা'আত সমতুল্য । 


অর্থাৎ যখন আপনি ব্যতীত হকের অনুসারী অন্য কোন লোক থাকবে না, তখন 
আপনি একাই একটি জামা'আত বলে গণ্য হবেন। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৫৩ 
১এস। ১৬) 


ঈমানের রুকনসমূহ 


অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
১৮০০ ০১ ১০৫৬ ১4019 ০১৭) এ ৩১ 4০১৪ আর্তি ১০০০) এ 5এট। 9) 
তা অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আব্বীদাহর বিষয়গুলো হলো: (১) 
আল্লাহর প্রতি, (২) ফেরেশতাদের প্রতি, (৩) আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ 


কিতাবসমূহের প্রতি, (৪) নাবী-রসূলগণের প্রতি, €৫) মৃত্যুর পর পুনরুথান দিবসের 
প্রতি এবং (৬) তাকৃদীরের ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস ছ্বাপন করা । 


হয়েছে। 


১১ বিশ্বাস: ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সত্যায়ন করা । ইয়াকুব পোষ্ট) 
এর পুত্ররা যখন তাদের ভাই ইউসুফকে কুপে ফেলে দিয়ে তাদের পিতার কাছে এসে 
বলল: 

০৪০৬ 5১৬০ ৩০ 09) জুমা ও ভব এ ০১৬ ০০৬১৮ 
“আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না”। আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউসুফের ১৭ নং 


আয়াতে ইউসুফ প্রেষ্ট) এর ভাইদের কথা উদ্ধৃত করেছেন। আর ইসলামী 


০১3৯৮ 4৯৪১ এত ১3 ০৬৯৪৬ ৩৯ না 
জবানের স্বীকারোক্তি, অন্তরের বিশ্বাস এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমল করাকে 
ঈমান বলা হয়। 


অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি, মৃত্যুর পর পুনরুথান দিবসের প্রতি এবং তাকৃদীরের 
ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, এই ছয়টি হচ্ছে ঈমানের রুকন। আল্লাহর 
কিতাব ও রসূল হল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের যে সঠিক পদ্ধতিতে এই 


৫৪ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


ছয়টি রুকনের বর্ণনা এসেছে, একসাথে সেই রুকনগ্তলোর প্রতি বিশ্বাস না করলে 
কারো ঈমান বিশুদ্ধ হবে না । এ রুকনগতলো হচ্ছে: 


১। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (%5 ০১): আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ হলো অন্তর 
দিয়ে আল্লাহর উপর এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, তিনিই প্রত্যেক জিনিসের 
একমাত্র রব ও মালিক। তিনি ছিফাতে কামালিয়ার (পূর্ণ গুণাবলীর) দ্বারা গুণান্বিত 
এবং প্রত্যেক দোষ-ক্রটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত। সেই সাথে আরো বিশ্বাস করা যে, 
তিনিই একমাত্র বান্দার ইবাদতের হকদার, এতে তার কোন শরীক নেই এবং ইলম 
ও আমালের মাধ্যমে এর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকা । 


২। ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস (7১৬৬ 0431): ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান 
আনয়নের তাৎপর্য হলো, অন্তর দিয়ে ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস করা । 
আরো বিশ্বাস করা যে, তারা ঠিক সে রকমই, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে 
তাদের বর্ণনা দিয়েছেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


৩৯০১০৭১০৯15 ০১25৫১৯৮৩১৬ 4৯ 
“তারা তো মর্যাদাশীল বান্দা, তারা তার সামনে অগ্রবর্তী হয়ে কথা বলে না এবং শুধু 
তার হুকুমেই কাজ করে” (সূরা আল আম্ষিয়া ২১:২৬-২৭)। 


আল্লাহর কিতাব ও রসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাত বিভিন্ন প্রকার 
ফেরেশতা ও তাদের বিভিন্ন গুণাবলীর বিবরণ দিয়েছে । আরো বলা হয়েছে যে, 
তাদের উপর অনেক কাজের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। আল্লাহর হুকুম মুতাবেক 
তারা সেই দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালন করে। এই সবের প্রতি ঈমান আনয়ন করা 
আবশ্যক ।১৩ 


১৩. কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ফেরেশতাদের কিছু গুণাগুণ, কাজ-কর্ম ও দায়িত্ব- 
কর্তব্যের বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হলো: আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৪রঁ।/ম ০/৮--4৬ “এরপর আল্লাহর 
হুকুমে সকল বিষয়ের কাজ পরিচালনা করে” (সুরা আন নাযিআত: €)। আল্লাহ তা'আলা আরো 
ঈমানদার ও রসূলদের অনুসারীদের নিকট এরা হচ্ছেন ফেরেশতা । যারা সৃষ্টিকর্তা ও নাবী- 
রসূলদেরকে অস্বীকার করে, তারা বলে থাকে যে, উক্ত আয়াত দু'টিতে তারকার কথা বলা হয়েছে। 
কুরআন ও সুন্নাহয় বিভিন্ন প্রকার ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে। সেই সাথে তাদের উপর 


বিভিন্ন প্রকার মাখলুকের দায়িত্বও অর্পন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ের দায়িত্বে ফেরেশতা 
নিযুক্ত করেছেন। মেঘমালা ও বৃষ্টি পরিচালনার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মাতৃগর্ভে শিশুর 
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দায়িত্বে ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন । সে শুক্রবিন্দু থেকে শুরু করে শিশুর গঠন পর্যন্ত যাবতীয় কাজ 
পরিচালনা করে । বান্দা যেই আমল করে, তা সংরক্ষণ করার জন্য এবং লিখে রাখার জন্য ফেরেশতা 
নিয়োগ করেছেন। মৃত্যুর জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। কবরে প্রশ্ন করার জন্য ফেরেশতা 
নিযুক্ত করেছেন। মহাশুন্যের গ্রহ-নক্ষত্রের জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। তারা তা ঘুরান ও 
পরিচালনা করেন। চন্দ্র-সূর্ষের নিয়ন্ত্রণের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। জাহান্নাম, জাহান্নামের 
আগুন জ্বালানো, জাহান্নামীদেরকে শান্তি দেয়া এবং জাহান্নামের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য 
ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। জান্নাত, জান্নাতের পরিচালনা, তাতে বৃক্ষাদি লাগানো এবং তাতে 
বিভিন্ন প্রকার নিয়ামত স্থাপন করার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং ফেরেশতারা আল্লাহর 
সর্বাধিক বড় সৈনিক। তাদের মধ্যে রয়েছে এমন সব ফেরেশতা, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, %৫,৮ ০৫-০1)৯ “শপথ সেসব (ফেরেশতার ), যারা একের পর এক প্রেরিত হয় (সূরা 
মুরসালাত: ১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ০১৬ (8) ৪ ৩৪)০$ (৩) 175 ০৪৯ 
ভূ(৫১ “শপথ এ সমস্ত ফেরেশতাগণের, যারা মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে ছড়িয়ে দেয়। তারপর 
তাকে ফেঁড়ে বিচ্ছিন করে। অতঃপর মানুষের মনে আল্লাহর স্মরণ জাগিয়ে দেয়”। (সুরা মুরসালাত: 
৩-৫) ফেরেশতাদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ৬৩॥) (১) ৪১০ ০০৩) 
ভ্ঁএ ০৪০৭৫ (তি) ৮৮০ ৬০৯ (২) ০ “সেই ফেরেশতাদের কসম! যারা ডুব দিয়ে টানে 
এবং এ সমস্ত ফেরেশতার কসম, খুব আস্তে আস্তে বের করে নিয়ে যায়। আর সেই ফেরেশতাদেরও 


শপথ! যারা বিশ্বলোকে দ্রুত গতিতে সাঁতরে চলে অতঃপর বারবার হেকুম পালনের ব্যাপারে) 
সবেগে এগিয়ে যায়”। (সূরা নাযিআত: ১-৪) আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের কাজ সম্পর্কে আরো 


বলেন, (45 4 (২) 1০) ০০9৬ (১) টি ০৬৮) “সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মানদের 
কসম, তারপর যারা ধমক ও অভিশাপ দেয়। তাদের কসম, তারপর তাদের কসম যারা উপদেশ 
বাণী শুনায়”। (সুরা সাফফাত: ১-৩) 

ফেরেশতাদের মধ্যে আরো রয়েছে একদল রহমতের ফেরেশতা । রয়েছে আযাবের ফেরেশতা । 
আরো এমন ফেরেশতা রয়েছে, যাদেরকে আরশ বহন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে । আরো এমন 
ফেরেশতা রয়েছে, যাদেরকে ছ্বলাত কায়েম, তাসবীহ পাঠ এবং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার মাধ্যমে 
আসমানসমূহ আবাদ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে আরো এমন অনেক ফেরেশতা, 
যাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। ৬! শব্দটির লাম বর্ণে যবর দিয়ে পড়লে 
এমন অর্থ প্রদান করে যাতে বুঝা যায় যে, তারা সেই বার্তাবাহক অর্থে ব্যবহৃত, যারা বার্তা প্রেরকের 
বার্তা পৌছিয়ে দেয়। তাদের হাতে কিছু নেই। বরং সকল কিছুর চাবিকাঠি পরাক্রমশালী একক 

প&প9৩ ৩9৩ 

সন্তার হাতে । তারা শুধু তার আদেশ বাস্তবায়ন করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ১৫০ ১৬ ৯ 
১০ ০৮ ০৯১ 0১2৬ 4১৮৪ ( “তারা তো মর্যাদাশালী বান্দা। তারা তার সামনে অগ্ববর্তী হয়ে 
কথা বলেন না এবং শুধু তার হুকুমে কাজ করেন”। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ৩৪ ৮ ৮ 
৯ ৩০ ০৬এর্শ “যা কিছু মানুষের সামনে আছে তা তিনি জানেন এবং যা কিছু তাদের 
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৩। আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান (২04 0531): 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার রসূলদের উপর যেসব কিতাব নাযিল করেছেন, 
সেগুলোকে সত্যায়ন করা । আরো বিশ্বাস করা যে, কিতাবগুলোতে যা আছে, তা 
আল্লাহর কালাম । তা সত্য, আলোর দিশারী এবং তাতে রয়েছে মানব জাতির জন্য 
সুস্পষ্ট হিদায়াত 1১৪ 


অগোচরে আছে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত”। (সুরা আল বাকারা: ২৫৫) আল্লাহ তা'আলা আরো 
বলেন ১১৬০ ০৬৮ ৬০৮৯১ এ) ৭ 0 ১৮৪ 9 “যাদের পক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ 
সম্মত তাদের পক্ষে ছাড়া আর কারো সুপারিশ তারা করে না এবং তারা তার ভয়ে ভীত” । (সূরা 
আন্বীয়া: ২৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ৩১০ ৩ 95৮85 ৯ ৩০) ১৯০৯ “তারা 
(ফেরেশতারা) ভয় করে নিজেদের রবকে যিনি তাদের উপরে আছেন এবং যা কিছু হুকুম দেয়া হয় 
সেই অনুযায়ী কাজ করে” । (সুরা আন নাহাল: ৫০) 

সুতরাং ফেরেশতারা হচ্ছেন আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তাদের মধ্যে কতক ফেরেশতা 
সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান । কেউবা তাসবীহ পাঠে মশগুল । তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে সুনির্দিষ্ট 
দাড়াবার স্থান। তিনি তা অতিক্রম করতে পারেন না। সে আদিষ্ট কর্মে ব্যস্ত রয়েছেন। সেই কাজ 
করতে কোন প্রকার ক্রটি করেন না এবং তাকে যেই কাজের আদেশ করা হয়েছে, তার সীমালজ্বন 
করেন না। যারা আল্লাহর নিকটবতী, তাদের মর্ধাদা সর্বোচ্চ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ১১৮৪০. ($ 
352 6920 00 ০০০ ১১৮০৪ 0১ 4৯৬ ৬৪ “তারা নিজেদেরকে বড় মনে করে তার 
ইবাদত থেকে বিমুখ হয় না এবং না ক্লান্ত হয়। দিন রাত তার প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করতে 
থাকেন, বিরাম বা বিশ্রাম নেন না”। (সূরা আল আন্বীয়া ২১: ১৯-২০) 
ফেরেশতাদের প্রধান ও নেতা হলেন তিনজন জিবরীল, মীকাঈল এবং ইসরাফীল। তারা সকল 
মানুষ, প্রাণী, জীব ও উদ্ভিদের হায়াতের দায়িতৃপ্রাপ্ত। জিবরীল পেষ্ট) অহীর দায়িতৃপ্রাপ্ত। অহীর 
মাধ্যমেই রূহ এবং অন্তর জীবন্ত হয়। মিকাঈল বৃষ্টির দায়িত্ৃপ্রাপ্ত। বৃষ্টির মাধ্যমে যমীন, উত্ভিদ এবং 
প্রাণী জগৎ জীবিত হয়। ইসরাফীল শিঙ্গায় ফুৎকারের দায়িতৃাপ্ত। এর মাধ্যমে সৃষ্টি মৃত্যুর পর 
পুনঃজীবন ফেরত পাবে । সুতরাং ফেরেশতারা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি ও আদেশের ক্ষেত্রে আল্লাহর 
দূত। তারা তার মাঝে এবং তার বান্দাদের মাঝে দূত স্বরূপ। তারা আল্লাহর নিকট থেকে সৃষ্টি 
জগতের সকল প্রান্তে তার আদেশ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে অবতরণ করে এবং তার নিকট উন্নীত হয়। 
প্রতিদিন সন্তর হাজার ফেরেশতা বাইতুল মা'মুরে প্রবেশ করে। তাদের কেউ তাতে দ্বিতীয়বার 
প্রবেশের সুযোগ পাবে না। 
১৪. আল্লাহ তা'আলা তার নাবী ও রসুলদের উপর যেসমস্ত কিতাব নাধিল করেছেন সেগুলোর উপর 
ঈমান আনয়ন করা আহলে সুন্নাতের অন্যতম আৰ্বীদাহ। কুরআন মাজীদে যেসব কিতাবের নাম 


এসেছে যেমন তাওরাত, ইঞ্জিল, যবুর এবং যেসব কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়নি, সেসব কিতাবের 
উপর ঈমান রাখা আবশ্যক। 
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৪ রসূলদের প্রতি ঈমান (এ _.,)৫ ০931): আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির 
হিদায়াত ও কল্যাণের জন্য যে সমস্ত নাবী ও রসূল পাঠিয়েছেন তাদের সকলের উপর 
বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম রুকন। তারা যে সমস্ত বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন 
তাতে তারা সত্যবাদী । তারা তাদের প্রভুর রিসালাত পৌছিয়ে দিয়েছেন। আমরা 
তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না; বরং তাদের সকলের উপর ঈমান রাখি । 


রাখি এবং তাদের মধ্য হতে যাদের নাম উল্লেখ করেননি তাদের সকলের প্রতি 
আমরা ঈমান রাখি । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


৬৮০ ৮৪০০৪ ০0533 4৪ ৩০ ৩০৪ ৮৯০০০ এ ০১ 
“আর নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট ইতিপূর্বে বহু রসুলের ঘটনা বর্ণনা করেছি এবং 


এমন আরো অনেক রসূল রয়েছেন, যাদের কথা তোমাকে বলিনি” । (সূরা আন-নিসা 
8:১৬৪) 


রসূলদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন *0 135 অর্থাৎ আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রচারে 


সুদৃঢ় ইচ্ছার অধিকারী রসূলগণ।১৮ তারা হলেন নূহ, ইবরাহীম, মুসা, ঈসা এবং 
মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের পরে 
ছিলেন অন্যান্য রসূলগণ। অতঃপর নাবীগণ। নাবী-রসূলদের মধ্যে সর্বোত্তম ও 
সর্বশেষ হচ্ছেন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । 


নাবী ও রসূলের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তার মধ্যে সর্বাধিক 
বিশুদ্ধ হচ্ছে: নাবী এ পুরুষ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার কাছে শরী'আতের অহী পাঠানো 
হয়েছে, কিন্তু তাকে তাবলীগ করার আদেশ দেয়া হয়নি। আর রসূল এ পুরুষ 
লোককে বলা হয়, যার কাছে আল্লাহর শরী'আত পাঠানো হয়েছে এবং সেই 
শরী'আতের তাবলীগ করার আদেশও দেয়া হয়েছে ।১৬ 


১৫. তারা ছিলেন এ সমপ্ত রসূল, যারা রিসালাতের দায়িত্ব পালনে ছিলেন পর্বত সদৃশ সুদৃঢ় ইচ্ছা 
শক্তি সম্পন্ন এবং আল্লাহর তাওহীদের দাওয়াত প্রচার করতে গিয়ে নিজ নিজ গোত্রের পক্ষ হতে 
যেসব যুলুম-নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন তাতে সীমাহীন ধৈর্যধারণকারী । 

১৬. শাইখ এখানে নাবী ও রসুলের মধ্যকার যেই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন, তাতে কোন কোন আলেম 
আপত্তি করেছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে নতুন শরী“আত দিয়ে কাউকে নাবী করে পাঠানো হবে, অথচ 
তাকে সেই শরী'আত প্রচার করার আদেশ দেয়া হবে না, এটি কিভাবে হতে পারে? তাই তারা 
অন্যভাবে নাবী ও রসুলের মধ্যকার পার্থক্য নিরুপন করেছেন। তাদের মতে রসূল হচ্ছেন সেই পুরুষ 
ব্যক্তি, যাকে আলাদা শরী'আতসহ প্রেরণ করা হয়েছে এবং তাকে সেই শরী'আত মানুষের মধ্যে 


৫৮ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


৫ । পুনরুথান দিবসের প্রতি ঈমান (৩৫ 3531): 


এর অর্থ হচ্ছে ব্িয়ামত দিবসে মৃতদেরকে তাদের কবর হতে জীবিত অবস্থায় 
বের করার প্রতি ঈমান আনয়ন করা । কবর হতে জীবিত অবস্থায় বের করার উদ্দেশ্য 
হচ্ছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে বিচার-ফায়ছালা করবেন এবং 
আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে এবং রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পবিত্র 
সুন্নাতে আমল অনুযায়ী তাদেরকে যে পদ্ধতিতে বিনিময় দেয়ার বর্ণনা দিয়েছেন, ঠিক 
সেভাবেই তাদেরকে বিনিময় প্রদান করবেন। 


৬। তাবৃদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করা (০০০ ১১৬ ০এ১। 
১৯5): তাকৃদীরের ভালো ও মন্দের” উপর ঈমান আনয়ন করার অর্থ হচ্ছে, অন্তর 


শরী“আত অনুযায়ী স্বীয় উম্মতকে সংশোধন ও পরিচালনা করার জন্য পাঠানো হয়েছে। 


১৭. তাবৃুদীরকে ভালো ও মন্দ এই দু'টি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। তাবৃদীরের ভালো 
বিষয়গুলো তো সুস্পষ্ট । মানুষ ইহপরকালে যেসব কল্যাণ অর্জন করবে, তা আল্লাহ তাআলা পূর্ব 
থেকেই অবগত আছেন এবং তিনি তা নির্ধারণ করেছেন। এমনি তাব্ব্দীরের মন্দ বিষয়গুলোও 
আল্লাহ তা'আলা তার ইলমে আযালীর (চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর জ্ঞানের) মাধ্যমে অবগত আছেন। 
তাকৃদীরের মধ্যে যেহেতু অকল্যাণও রয়েছে, তাই স্বভাবত একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে কি 
আল্লাহ তা'আলা মন্দ জিনিসও সৃষ্টি করেন এবং বান্দার জন্য নির্ধারণ করেন? আল্লাহর কাজের 
মধ্যেও কি অকল্যাণকর কিছু আছে? 

এই প্রশ্নের জবাবে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল-উছাইমীন অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন 
এবং তিনি বেশ কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। পাঠক সমীপে এখানে তা 
উল্লেখ করা হলো। 

তিনি বলেন, এখানে তাবৃদীরের অকল্যাণ বলতে এসব অকল্যাণ উদ্দেশ্য, যা রয়েছে আল্লাহর 
সৃষ্টি ও নির্ধারিত বন্ত ও বিষয়ের মধ্যে । তাবৃদীরের অকল্যাণ তথা এ নির্ধারণের অকল্যাণ উদ্দেশ্য 
নয়, যা আল্লাহর ক্রিয়া ও কাজ । কেননা আল্লাহর কাজের মধ্যে কোন অকল্যাণ নেই। তার সকল 
কাজই ভালো এবং তার প্রত্যেকটি কাজই হিকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। তবে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন এবং 
যা তিনি নির্ধারণ করেছেন, তার কোন কোনটিতে অকল্যাণ রয়েছে । সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভাগ্যে যা 
নির্ধারিত রয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা যা সৃষ্টি করেছেন, তাতে অকল্যাণ রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর 
কোন ০ বা কাজের মধ্যে অকল্যাণ নেই। এই জন্যই নাবী শ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 


বলেছেন, এ ০ »2/1১ তোমার দিকে অকল্যাণের সম্বন্ধ শোভনীয় নয় । 


বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ পেশ করা দরকার । আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ 
তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন এবং যা নির্ধারণ করেছেন, তার মধ্যে ক্ষতির সৃষ্টিও রয়েছে। আল্লাহর 
সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে সাপ, বিচ্ছু, হিংস্র জীব-জন্ত, বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যধি, অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ, 
অনাবৃষ্টি এবং এ ধরণের আরো কিছু। এগুলো মানুষের জন্য ক্ষতিকর। কেননা এগুলো মানুষের 
চাহিদার পরিপন্থী। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে পাপাচার, অশ্লীলতা, কুফুরী, অবাধ্যতা, হত্যা এবং 


শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া বায ৫৯ 


আরো বহু অন্যায় কাজ-কর্ম। এসব মানুষের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে এগুলো 
কল্যাণকর । কেননা আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে এক বিরাট ও সুমহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি ও নির্ধারণ 
করেছেন । যে ব্যক্তি তা জানতে পেরেছে, সে তো তার হিকমত জানলোই। পক্ষান্তরে যে তা জানতে 
পারেনি, সে তো সে সম্পর্কে অজ্ঞই রয়ে গেল। 


সুতরাং আমাদের জানা আবশ্যক যে, তাবন্দীরে যেই অকল্যাণ থাকার কথা বলা হয়েছে, তা 
আল্লাহর সৃষ্টিসমূহ এবং তার নির্ধারিত বস্তু ও বিষয়গুলোর দিক থেকেই। আল্লাহর এ তাকৃদীরের দিক 
বিবেচনায় নয়, যার দ্বারা আল্লাহর নির্ধারণ এবং আল্লাহর কাজ বুঝায় । কেননা আল্লাহ বান্দার জন্য 
অকল্যাণ কিছুতেই করেন না। 


অতঃপর হে পাঠক! আপনি জেনে রাখুন যে, আল্লাহর যেই সৃষ্টি অকল্যাণকর, তার মধ্যে 
মূলতই অকল্যাণ থাকতে পারে; কিন্তু অন্যদিক বিবেচনায় তাও কল্যাণকর । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

৩০০৮ ডা ০৭ ভী জ 8 ০০৩ এ ভিন ৪ ০9 সা ও আন সেটি 

মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, যার ফলে তাদেরকে তাদের কিছু 
কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করানো হয়, হয়তো তারা ফিরে আসবে”। (সুরা আর রূম: ৪১) 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিপর্যয়ের ফলাফলও ভালো। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় বিষয়টিতে 
তথা বিপর্যয় ও বিশৃংখলার যেই অকল্যাণ রয়েছে, তা তুলনামূলক ও আপেক্ষিক । অর্থাৎ একদিক 


থেকে অকল্যাণকর এবং অন্যদিক থেকে কল্যাণকর । সম্পূর্ণরূপে এবং প্রকৃতপক্ষে তা ক্ষতিকর নয়। 
কেননা অচিরেই এর ফলাফল ভালো হবে। 


ব্যভিচারী ও মদখোরকে শাস্তি দেয়ার বিষয়টিও উদাহরণ স্বরূপ আসতে পারে। ব্যভিচারী 
অবিবাহিত হলে একশটি বেত্রাঘাত করাসহ একবছর পর্যন্ত দেশান্তর করতে হবে। কোন সন্দেহ নেই 
যে, এটি তার জন্য কষ্টকর। কেননা তার চাহিদার জন্য এটি উপযোগী নয়। কিন্তু অন্যদিকে এটি 
তার জন্য কল্যাণকর । শাস্তি প্রয়োগ করার কারণে তার গুনাহর কাফফারা হবে । এটি ভালো । কেননা 
ভালো। এই শাস্তি প্রয়োগের আরেকটি কল্যাণকর দিক হলো, তা দেখে অন্যরা সাবধান হবে । ফলে 
তা অন্যের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ হবে। কেননা অন্যরা যখন ব্যভিচারের দিকে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা 
করবে এবং যখন সে জানতে পারবে যে, অমুক যেনাকারীকে যেই শাস্তি দেয়া হয়েছে, তার উপরও 
তা প্রয়োগ করা হবে, তখন সে এই জঘন্য অপরাধ থেকে বিরত থাকবে । যাকে ব্যভিচারের শাস্তি 
দেয়া হলো, তার জন্য এই শাস্তি অন্য একদিক থেকেও ভালো হতে পারে । তা এই যে সে ভবিষ্যতে 
আর ব্যভিচারের দিকে অগ্রসর হবে না। 


আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যেও কিছু সৃষ্টি ক্ষতিকর। এটি শুধু মানুষকে কষ্ট দিবে- এ জন্য আল্লাহ তা 
সৃষ্টি করেননি । বরং নির্ধারিত বস্তু হিসাবে গণ্য করার দিক থেকে তা ক্ষতিকর। উদাহরণ স্বরূপ রোগ- 
ব্যধির কথা বলা যেতে পারে। মানুষ যখন অসুস্থ হয়, তখন তার সেই অসুস্থতা অব্যশই কষ্টদায়ক । 
কিন্তু বাস্তবে সেই অসুখের মধ্যে তার জন্য বিরাট এক কল্যাণ রয়েছে। এর মাধ্যমে তার গুনাহ মাফ 
হয়। কখনো মানুষের এমন গুনাহ থাকে, যা তাওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে মাফ হয় না। গুনাহ 
মাফ হওয়ার পথে কোন না কোন প্রতিবন্ধক থাকার কারণেই এ রকম হয়। নিয়ত ও ইখলাসের মধ্যে 
ক্রটি থাকার কারণে এবং আল্লাহর সাথে সত্যবাদী না হওয়ার কারণে এমনটি হতে পারে, তাই এসব 
অসুস্থতা এবং শাস্তির মাধ্যমে এই গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হয়। 
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দিয়ে এ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা'আলা মাখলুক সৃষ্টি করার আগেই 
সমস্ত বন্তর তাবৃদীরসমূহ এবং তার সময়কাল সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। 


অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্টির ভাগ্যে কী রয়েছে এবং তা সে কখন পাবে? আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্ব হতেই অবগত আছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা 
স্বীয় ইলম মুতাবেক তাকে লাওহে মাহফুযে লিখে দিয়েছেন । অতঃপর স্বীয় ক্ষমতা ও 
ইচ্ছা দ্বারা প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার নির্ধারিত সময়ে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ভালোমন্দ 
আল্লাহ তা'আলা যা চান, তা হয়। আর তিনি যা চান না, তা হয় না। 


এই ছিল ঈমানের মূলনীতিগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইনশা-আল্লাহ এই 
মূলনীতিগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা সামনে আসছে। 


রোগ-ব্যধির অন্যতম কল্যাণ হচ্ছে যে, সুস্বাস্থ্যের মুল্য বুঝা । সুস্বাস্থ্য যে একটি আল্লাহ 
তা'আলার কত বড় নিয়ামত, মানুষ তা মুল্যায়ন করতে জানে না। তবে সে যখন অসুস্থ হয়, কেবল 
তখনই এর মূল্য বুঝতে সক্ষম হয়। আমরা যখন সুস্থ থাকি, তখন সুস্থ থাকার মুল্য বুঝি না। কিন্তু 
যখন অসুস্থ হয়ে যাই, তখন স্বাস্থ্যের মূল্য বুঝি । কথায় বলে, (৬১০১ ০৮৩ ০০55) ৬৬ ত0 হি 
২২১৯১ ৬৮০ ১! সুস্থৃতা সুস্থ লোকের মাথার মুকুট স্বরূপ। অসুস্থ ব্যতীত অন্য কেউ তা দেখতে পায় 
না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অসুস্থ হওয়াও ভালো । যাতে করে আপনি সুস্থতার মূল্য অনুভব করতে 
পারেন। 

অসুস্থ হওয়ার আরেকটি ভালো দিক হচ্ছে কোন কোন রোগের মধ্যে এমন জিনিস থাকে, যা 
শরীরের অন্যান্য রোগ জীবাণু ধ্বংস করে দেয়। রোগ ছাড়া অন্য কিছু এই জীবাণুকে হত্যা করতে 
পারে না। ডাক্তারগণ বলেন, কতক রোগ শরীরের অন্যান্য বড় বড় রোগজীবাণু হত্যা করে। অথচ 
আমরা টের পাই না। 
আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু ও নির্ধারিত বস্তুর দিক থেকে হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যা করেন, তার 
সবকিছু কল্যাণের জন্যই করেন। এই কথার দলীল হচ্ছে, এ৩। ৬- ,২॥১ অকল্যাণকে তোমার দিকে 
সম্বোধিত করা শোভনীয় নয়। 
দ্বিতীয়ত: কিছু কিছু মাখলুকের মধ্যে যেই অকল্যাণ রয়েছে, তা শুধুই ক্ষতিকর নয়। কেননা এই 
অকল্যাণ থেকে কখনো এমন অনেক কল্যাণ চলে আসে, যা মানুষের জন্য খুবই উপকারী । সুতরাং 
যে ব্যক্তি কোন মুছীবতে নিপতিত হলো, তার জন্য এ মুছীবত একদিক থেকে কষ্টদায়ক এবং 
অন্যদিক মূল্যায়নে তা তার জন্য কল্যাণকর । আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট তাবৃদীরের 
স্তর সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এ বিষয়ে আরো আলোচনা সামনে আসবে ইনশা-আল্লাহ। 
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&1 ০১৪০ 9৪১ 
০০৪ ০ ০০ 495) 24৪৮০ 2 শর্ড ও তি পান ০৪৮০ ওযা ৬ ৩৬! 
টি 3 ০০০ 3০ 


কোন রকম পরিবর্তন, বর্জন ও সাদৃশ্যকরণ ছাড়াই কুরআন ও সুন্নাতে বর্ণিত 
আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস ছ্বাপন করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত । 


4 1 ৩০০ ০০৪ ৭035) 44 48595 এড ও শি এ ০৮০) এ ০৪ এ ০৪১ ০০১ 
এ৯৪ 33 শত ০৪ ০০১ এ 3১ ০১৪ ০৪ ০০ লেএ3 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তার কিতাবে নিজেকে যে সুউচ্চ গুণাবলী দ্বারা বিশেষিত করেছেন 


এবং তার রসূল মুহাম্মাদ স্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পবিত্র সুন্নাতে আল্লাহর 
যে মহান গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, কোন প্রকার -&১£ (পরিবর্তন), 4০৩ (অস্বীকার 


ও বাতিল), ০৪৮৩ (পদ্ধতি ও ধরন বর্ণনা) এবং কোন প্রকার 4৫ (উদাহরণ, উপমা 


ও দৃষ্টান্ত পেশ) করা ব্যতীতই সেগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করাও আল্লাহর প্রতি 
ঈমান আনয়নের মধ্যে শামিল। 


উর 881171158 2 সেগুলোর 
বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া শুরু করেছেন। মূলনীতিগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
তিনি সর্বাগে প্রথম মূলনীতি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের মধ্যে 
আল্লাহর এ সুমহান ছিফাতগ্ুলোর প্রতি বিশ্বাস করাও শামিল হবে, যদ্বারা তিনি তার 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র সুন্নাতে তাকে গুণান্বিত করেছেন। এ ছিফাতগুলো 
আমরা আল্লাহর জন্য ঠিক সেভাবেই সাব্যস্ত করবো, যেভাবে তা আল্লাহর কিতাব ও 
রসূলের সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে। এই ছিফাতগুলো যে শব্দে বর্ণিত হয়েছে এবং 
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সেগুলো যে অর্থ প্রদান করেছে, তা সহকারেই আমরা আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্য 
সাব্যস্ত করি। শব্দগুলোর কোন পরিবর্তন করি না, তার অর্থগ্তলোও বাদ দেই না এবং 
আল্লাহর সুমহান ছিফাতগুলোকে আমরা মাখলুকের ছিফাতের সাথে তুলনাও করি না। 
এগুলো সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে আমরা কেবল আল্লাহর কিতাব ও রসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের উপরই নির্ভর করি। কোন অবস্থাতেই আমরা 
এতে কুরআন ও সুনাহয় বর্ণিত সীমা অতিক্রম করি না। কেননা আল্লাহর ছিফাতগুলো 
₹&৪% তথা অহীর উপর নির্ভরশীল। 

০১০০ পরিবর্তন: তাহরীফ অর্থ হচ্ছে পরিবর্তন করা এবং কোন জিনিসকে তার 
আসল অবস্থান থেকে সরিয়ে ফেলা । বলা হয় ।২_$ ৬ _৮-১। লোকটি এই অবস্থান 
থেকে সরে গিয়েছে। এই কথা ঠিক তখনই বলা হয়, যখন লোকটি তার সঠিক 
অবস্থান থেকে সরে যায়। আল্লাহর ছিফাতে তাহরীফ দুইভাবে হতে পারে । 


(১) তাহরীফে লাফযী: যে শব্দসমূহের মাধ্যমে আল্লাহর ছিফাতগুলো বর্ণিত 
পরিবর্তন বলা হয়। এই প্রকার তাহরীফ এক শব্দের সাথে অন্য শব্দ বা অক্ষর যুক্ত 
করে অথবা অক্ষর কমানোর মাধ্যমে হতে পারে কিংবা শব্দের মধ্যকার অক্ষরের 
হরকত (জের, যবর ও পেশ) পরিবর্তন করার মাধ্যমেও হতে পারে । যেমন গোমরাহ 
সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহ তা'আলার বাণী: ৫৬৯. ৯০। এ ৬৯৮%৯ “দয়াময় 
আল্লাহ আরশে সমুন্নত হয়েছেন” (সূরা ত্বহা ২০৫) -এর মধ্যে ১..। শব্দকে পরিবর্তন 
করে এ১__৮। বানিয়ে ফেলেছে । আল্লাহর আয়াতের মধ্যে তারা একটি অক্ষর তথা ও 
এবং 9১ -এর মাঝখানে লাম অক্ষর বাড়িয়ে দিয়েছে । এমনি তারা আল্লাহর বাণী: 
এ. £) ০) “এবং তোমার রব আগমন করবেন” (সূরা আল ফাজর ৮৯:২২) -এর মধ্যে 
একটি শব্দ বাড়িয়ে বলেছে এ?) ) ৮০.) “এবং তোমার রবের আদেশ আগমন 
করবে” । এখানে তারা ,_ন শব্দটি বাড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর “আসা" ছিফাতকে আল্লাহর 
আদেশ আসা দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছে। এমনি তারা আল্লাহর বাণী: «1৮57 
4৩ এ ৮৯ ৯ “আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম এর সাথে কথা বলেছেন ঠিক 
যেমনভাবে কথা বলা হয়”। (সূরা আন নিসা ৪:১৬৪) 

এখানে তারা আল্লাহ তা'আলার সুমহান নাম &। শব্দের '৯ অক্ষরের পেশকে যবর 
দ্বারা পাঠ করে থাকে । তখন অর্থ দাঁড়ায় যে, আল্লাহ মুসা পেট) এর সাথে কথা 
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বলেননি; বরং মুসা প্রেম্টআল্লাহর সাথে কথা বলেছেন । অর্থাৎ অহীর মাধ্যমে কথা 
বলা যে আল্লাহ তা'আলার গুণসমূহের অন্যতম একটি গুণ, এটিকে অস্বীকার করার 
পরিণত করতে চাচ্ছে। 


(২) তাহরীফে মা'নবী। আর দ্বিতীয় প্রকার তাহরীফ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার 
ছিফাতসমূহের অর্থকে পরিবর্তন করে ফেলা । যেসব শব্দের মধ্যে আল্লাহর ছিফাতের 
বর্ণনা এসেছে, সেগুলোর আসল অর্থ পরিবর্তন করে অন্য অর্থ প্রদান করাকে ৪ 
৬১ ০ তথা শব্দগত পরিবর্তন বলা হয়। যেমন « ৯9। (দয়া করা) আল্লাহর 
ছিফাতসমূহের অন্যতম একটি ছিফাত। কিন্তু বিদ'আতীরা এটিকে আল্লাহর জন্য 


সাব্যস্ত করে না। তারা বলে রহমত অর্থ হচ্ছে নিয়ামত প্রদানের ইচ্ছা করা । এমনি 
তাদের মতে আল্লাহ তাআলা ক্রোধান্বিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করা । 


এ ৮») বাতিল ও অকর্মন্য করাঃ তা'তীল শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে খালি 
করা । যেমন বলা হয় *৬৮ অর্থাৎ তাকে খালি করে দিল। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো 
আল্লাহ তা'আলার ছিফাতগুলো অস্বীকার করা। তাহরীফ ও তা'তীলের মধ্যে পার্থক্য 
হলো কুরআন ও হাদীছের দলীলের মাধ্যমে যে সঠিক অর্থটি সাব্যস্ত হয়, তা অস্বীকার 
করে তাকে অন্য একটি ভুল অর্থ দ্বারা বদল করাকে শ« £১ বলা হয়। আর সঠিক 
অর্থকে অন্য অর্থ দিয়ে বদল না করে সঠিক অর্থকেই অস্বীকার করার নাম এ_৮৮০। 
যেমন 'মুফাওবেযা” সম্প্রদায়ের লোকেরা করে থাকে । এরা আল্লাহর ছিফাতকে 
অস্বীকার করে; কিন্তু সেগুলোকে অন্য অর্থ দ্বারা বদল করে না । সে হিসাবে প্রত্যেক 
১,_ (রদবদলকারীই)  -০ (বাতিল কারী); কিন্তু প্রত্যেক বাতিল কারী 
রদবদলকারী নয়। 


৪ আল্লাহর ছিফাতের ধরন ও আকৃতি নির্ধারণ করা: যেমন আরবীতে বলা 
হয় ৬ -৮৮ সে বন্তুটির ধরন বর্ণনা করলো । এই কথা ঠিক এ সময় বলা হয়, যখন 
সে বস্তির জন্য নির্দিষ্ট ও জ্ঞাত ধরন ও আকার নির্ধারণ করে। আল্লাহর ছিফাতের 
কাইফিয়াত বর্ণনা করার অর্থ হলো তার জন্য নির্দিষ্ট ধরন ও আকৃতি নির্ধারণ করা 
এবং তার জন্য বিশেষ কোন অবস্থা স্থির করা। আল্লাহর ছিফাতের ধরন ও আকৃতি 
ছ্থির করা কোন মানুষের জন্য সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহর ছিফাতের প্রকৃত অবস্থা ও 
ধরন এ সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যার ইলম কেবল আল্লাহ তাআলার কাছেই রয়েছে। 
মাখলুকের পক্ষে সেই জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব। আল্লাহর ছিফাত তার পবিত্র সত্তার 
অনুগামী । তাই আল্লাহর পবিত্র সত্তার ধরন সম্পর্কে মারেফত হাসিল করা যেমন সম্ভব 
নয়, অনুরূপ ছিফাতের প্রকৃত রূপ ও ধরন সম্পর্কে জানাও সৃষ্টির পক্ষে অসম্ভব। 
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ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ কে -আল্লাহ তা'আলার এ বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 
হলো- ৫৬ন ১০ এত ৩৪ ঈ 
“দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন” (সূরা তৃহা ২০:৫)। 


৬১৯৮ ০৪ আল্লাহ তা'আলা কিভাবে আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন? জবাবে 
ইমাম মালেক রহিমাহুল্াহ বললেন: 
2০০৫ ০ 01৮01 আলী 2 04913 ০১৫৪ শঞ্রতা 3 2০ গস 


“আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া জানা বিষয়। এর পদ্ধতি কেউ অবগত 
নয়। তার উপর ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। তবে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা 
বিদআত" ।১৮ আল্লাহ তা'আলার সব ছিফাতের ক্ষেত্রে একই বক্তব্য প্রযোজ্য । 


এ ৮্/। তামছীল তথা আল্লাহর ছিফাতের উপমা ও নমুনা বর্ণনা করা: আল্লাহর 
ছিফাতের ক্ষেত্রে এই কথা বলা যে, আল্লাহর ছিফাতগুলো মানুষের ছিফাতসমূহের 
মতোই । যেমন কেউ বলল আল্লাহর হাত আমাদের হাতের মতোই এবং আল্লাহর 
শ্রবণ আমাদের শ্রবণের মতোই । আল্লাহ তা'আলা এই ধরণের কথার অনেক উর্ধ্বে । 
আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন; 7৮ ৬-। 5১) ৮৮৯ ৭৯ ০৯ তার 
সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্লোতা ও সর্ব্রষ্টা (সূরা আশ শূরা ৪২:১১)। সুতরাং 
আল্লাহর ছিফাতের ক্ষেত্রে এ কথা বলা যাবে না যে, তা আমাদের ছিফাতের অনুরূপ 
কিংবা আমাদের ছিফাতের সাথে তুলনীয় অথবা হুবহু আমাদের ছিফাতের মতোই। 
যেমন বলা জায়েয নয় যে, আল্লাহর সন্তা আমাদের সন্তার অনুরূপ অথবা তা 
আমাদের সত্তার সাথে তুলনীয় । 

সুতরাং তাওহীদপন্থী মুমিনগণ আল্লাহর সকল ছিফাত ঠিক সেভাবেই সাব্যস্ত 
করেন, যেভাবে সাব্যস্ত করলে তার মর্যাদাও বড়ত্ের জন্য শোভনীয় হয়। অপরপক্ষে 
হ 1০ (আল্লাহর ছিফাতে অবিশ্বাসী) লোকেরা আল্লাহর সকল ছিফাতকে অথবা তার 
কতক ছিফাতকে অস্বীকার করে এবং মুশাব্বেহা (আল্লাহর ছিফাতকে মানুষের 
ছিফাতের সাথে তুলনাকারী) সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহর ছিফাতকে এমনভাবে 
সাব্যস্ত করে, যা আল্লাহ তা'আলার শান ও মর্যাদার সাথে শোভনীয় নয়; বরং তা 
কেবল মাখলুকের জন্যই প্রযোজ্য হয়। 


১৮ অতঃপর সে বিদ'আতী লোককে ইমাম মালেক ৫) এর নির্দেশে তার মজলিস থেকে বের করে 
দেয়া হলো। কেননা এটি এমন প্রশ্ন, যা সালাফে সালেহীনের কোন লোক নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে করেননি । 
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4 ০০4০ 0এট। ০০ 2০9 চপ এএ শ৪ 


আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে আহলুস 
সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান 


এ+ ০০০) ৩ ৭ ৯৪ ও একা শেপ ৯৯১ সভও এএ তান এ] ৩6 ১১০৪০ 
এাঠ ৩৮ পিএ ৩১৪০ 0) পি 
বরং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টি জগতের 
কোনো কিছুই আল্লাহর মতো নয়, অথচ তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। অতএব আল্লাহ 


দেয় না এবং আল্লাহর কালামকে আসল স্থান থেকে সরিয়ে ফেলে না। 


রয়েছে, কোন প্রকার ০&১% (পরিবর্তন করা), 4২০ (অস্বীকার ও বাতিল করা), 
৪৮ (ধরন ও আকৃতি বর্ণনা করা) এবং কোনো প্রকার 4 (উদাহরণ, উপমা ও 
দৃষ্টান্ত পেশ করা) ব্যতীতই সেগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব । 

এ কথা বলার পর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া €শস্) এ বিষয়ে 
আহলুস সুন্রাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান কী তা বর্ণনা করেছেন। 
সুতরাং তিনি বলেছেন, সঠিক ও বিশুদ্ধ পদ্ধতিতেই তারা আল্লাহ তা'আলার সেই 
ছিফাতগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন । ছিফাতগুলোকে প্রকৃত অর্থসহকারেই তারা 


আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেন এবং একই সাথে সৃষ্টি জগতের কোন কিছুর সাথেই সেই 
ছিফাতগুলোর সাদৃশ্য ও তুলনা করা থেকে দুরে থাকেন। 


সুতরাং আহলুস সুন্নাতের লোকেরা ছিফাতগুলোকে অস্বীকারও করেন না এবং 
সেগুলোকে সৃষ্টির মাখলুকের ছিফাতের সাথে তুলনাও করেন না। বরং সূরা শুরার ১১ 
নং আয়াতে যেভাবে আল্লাহর ছিফাতের বর্ণনা এসেছে, তারা সেভাবেই বিশ্বাস 
করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
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“সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই আল্লাহ তা'আলার সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা ও 
সর্ব্রষ্টা”। 

আল্লাহর বাণী: ৪৮৯ 4১০ ০০৯ “সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই আল্লাহ তা'আলার 
সদৃশ নয়”-এই কথা দ্বারা এ সব লোকের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা আল্লাহকে 


মাখলুকের সাথে তুলনা করে। অর্থাৎ যারা বলে আল্লাহর ছিফাতগ্তলো মাখলুকের 
ছিফাতের মতোই । 


আর আল্লাহর বাণী: ৫০. ৮-। 5৯১ ৯ “তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্দরষ্টা” -এর 


দ্বারা আল্লাহর ছিফাতে অবিশ্বাসীদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। কেননা এর মধ্যে 
আল্লাহর জন্য শ্রবণ ও দৃষ্টি সাব্যস্ত করা হয়েছে। 


সুতরাং এই সম্মানিত আয়াতটি আসমা ওয়াস ছিফাতের (আল্লাহর অতি সুন্দর 
নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর) অধ্যায়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের একটি সংবিধান 
ও মুলনীতিতে পরিণত হয়েছে। কেননা এটি একই সাথে আল্লাহর জন্য ছিফাত 
সাব্যস্ত করে এবং মাখলুকের মধ্যে সেই ছিফাতগুলোর উপমা ও দৃষ্টান্ত হওয়াকে 
অস্বীকার করে । সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আসবে, ইনশা-আল্লাহ । 


4 এ ০৪৮) ৩:০৬ 0৯ 9 আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যে সুমহান গুণে 
গুণান্িত করেছেন, সেটা তারা অস্বীকার করেন না: 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (০) এই কথার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন যে, 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করেন যে, সৃষ্টি জগতের কোন 
কিছুই আল্লাহ তা'আলার সদৃশ নয়। এই বিশ্বাস তাদেরকে আল্লাহর ছিফাতকে 
অস্বীকারের দিকে নিয়ে যায় না। যেমনটি করে থাকে আল্লাহ তাঁআলাকে মাখলুকের 
ছিফাত থেকে পবিত্র করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত এক শ্রেণীর লোক। এমনকি 
তাদের বাড়াবাড়ি এই পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে তার সকল 
উত্তম গুণাবলী থেকে শুন্য করে ফেলেছে । তাদের খোড়া যুক্তি হচ্ছে, আল্লাহর জন্য 
ছিফাত সাব্যন্ত করলে মাখলুকের সাথে আল্লাহর তুলনা হয়ে যায়। তাই তারা এ 
থেকে পালানোর জন্য কুরআন ও হ্বহীহ হাদীছে বর্ণিত আল্লাহর সকল ছিফাতকে 
অস্বীকার করেছে। 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বলে আল্লাহ তা'আলার জন্য রয়েছে 
এমনসব সুউচ্চ গুণাবলী, যা তার পবিত্র সত্তার জন্য শোভনীয় ও প্রযোজ্য । আর 
মাখলুকের জন্যও রয়েছে এমন ছিফাত ও কাজ, যা তার জন্য প্রযোজ্য ও শোভনীয়। 
মূলতঃ মহান স্রষ্টার সুউচ্চ ছিফাত ও সৃষ্টির সাধারণ ও নগণ্য ছিফাতের মধ্যে কোন 
প্রকার সাদৃশ্যতা নেই। সুতরাং হে মুআত্তেলা (আল্লাহর ছিফাতকে বাতিলকারী) 
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সম্প্রদায়! তোমরা যেই আশঙ্কায় (অরষ্টার সাথে সৃষ্টির তুলনা হয়ে যাওয়ার ভয়ে) 
আল্লাহর ছিফাতকে অস্বীকার করছো, তা মোটেই আবশ্যক নয়। 
«৮1৯ ৩9৮৩ ১৯০ ৫১ তারা আল্লাহর কালামকে আসল স্থান থেকে 
সরিয়ে ফেলে না: 
পূর্বে ৮:০৫ এর অর্থ অতিক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ আহলুস সুন্নাতের লোকেরা 


আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করে না। তারা কুরআন ও সুনার শব্দসমূহ অন্য শব্দ 
দিয়ে বল করে না এবং তার আসল ও প্রকৃত অর্থগুলোকেও অন্য অর্থ দিয়ে 
পরিবর্তন করে না। অতঃপর তারা তার আসল ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে অন্য ব্যাখ্যাও করে 
না। যেমন করে থাকে মুআন্তেলা সম্প্রদায়ের লোকেরা । তারা আল্লাহর কালাম ৷ 


(ইন্তাওয়াকে) ৯ (ইস্তাওলা) দ্বারা ব্যাখ্যা করে। 


এমনি তারা আল্লাহর কালাম: এ. ৯%-_+₹9 “এবং তোমার রব আগমন করবেন” 
(সূরা ফাজর ৮৯২২)। এর মধ্যে একটি শব্দ বাড়িয়ে এ £)  _ ০৬) “এবং তোমার 
রবের আদেশ আগমন করবে”-এর দ্বারা ব্যাখ্যা করে। এখানে তারা ,_এ শব্দটি 
ফেলেছে। 


তারা আল্লাহর “রহমত তথা সৃষ্টির প্রতি দয়া করা” ছিফাতকে নিয়ামত ও 
ছওয়াব প্রদানের ইচ্ছা দ্বারা ব্যাখ্যা করে। এমনি আরো অনেক ছিফাতকে তারা 
বাতিল অর্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করে থাকে । 


৬৮ শারহুল আবীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (স্প) বলেন: 
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আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আল্লাহর নাম ও আয়াতসমূহের 
বিকৃতি করেন না, তারা আল্লাহর ছিফাত সমূহের ধরন ও আকৃতি বর্ণনা করেন না 
এবং তার ছিফাতসমূহকে মাখলুকের ছিফাতের সাথে তুলনাও করেন না। 


ব্যাখ্যা «_9ঠা9 «1 ৮৮ ৯ 9১৭ স্ঘ্ (9 তারা আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও 
আয়াতসমূহের বিকৃতি করেন না: ১এ (ইলহাদ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাকা 
হওয়া, একদিকে ঝুঁকে পড়া, কোন জিনিস থেকে সরে আসা, ইত্যাদি । এখান 
থেকেই কবরকে লাহাদ বলা হয়। কবরকে লাহাদ বলার কারণ হলো, তাকে খনন 
করার সময় গর্ত খননের সাধারণ রীতি ও পদ্ধতির ব্যতিক্রম করে কিবলার দিকে 
বাকা করে দেয়া হয়। আর আল্লাহর অতি সুন্দর নাম, তার সুউচ্চ গুণাবলী এবং 
আয়াতসমূহের মধ্যে ইলহাদ হচ্ছে তার প্রকৃত ও সঠিক অর্থ বাদ দিয়ে বাতিল অর্থের 
দিকে নিয়ে যাওয়া । আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর মধ্যে ইলহাদ কয়েক প্রকার । 

প্রথম: আল্লাহর নামে দেবতার নাম রাখা: আল্লাহর অন্যতম নাম «731 থেকে 
মুশরিকরা তাদের এক দেবতার নাম রেখেছে ০১._॥ লোত), আল্লাহর নাম ১ +)॥ 
থেকে তারা তাদের আরেক মূর্তির নাম রেখেছে এ) এ ডেষ্যা) এবং আল্লাহর নাম 
১৬। থেকে তারা তাদের আরেক বাতিল মাবুদের নাম রেখেছে ৪৮ (মানাত)। 

দ্বিতীয়: আল্লাহ তা'আলার এমন নাম রাখা, যা তার মর্যাদা ও বড়ত্বের শানে 
শোভনীয় নয়: যেমন খিষ্টানরা আল্লাহকে - (2/ণণনাঢাং বা পিতা) বলে । দার্শনিকরা 
আল্লাহকে -০৯ (আসল সংঘটক) কিংবা হ₹_০) হ_; (প্রভাবশালী উপকরণ) বলে 
থাকে। 

তৃতীয়: আল্লাহ তা'আলাকে এমন ক্রটিযুক্ত বিশেষণে বিশেষিত করা, যা থেকে 
তিনি নিজেকে পবিত্র ও মুক্ত রেখেছেন: যেমন অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা বলে থাকে 4 ১ 
পল ও ০০০১ ০১১ “নিশ্যয়ই আল্লাহ গরীব আর আমরা ধনী” (সূরা আলে ইমরান 
৩:১৮১)। তারা আরো বলে: 
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“আল্লাহর হাত বাঁধা । আসলে বাঁধা হয়েছে ওদেরই হাত এবং তারা যে কথা বলছে 
সে জন্য তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। আল্লাহর দুই হাত সদা প্রসারিত। 
যেভাবে চান তিনি খরচ করেন” (সূরা আল মায়িদা ৫:৬৪)। 

তারা আরো বলে থাকে আল্লাহ তা'আলা ছয়দিনে আসমান-যমীন এবং তার 
মধ্যকার সকল বস্তু সৃষ্টি করার পর শনিবারে বিশ্রাম নিয়েছেন । মূলতঃ আল্লাহ তাদের 
কথার অনেক উর্ধ্রে। 

চতুর্থ: আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ ছিফাতগুলোর অর্থ ও 
হাকীকত অস্বীকার করা: যেমন জাহমীয়ারা বলে আল্লাহর নামগুলো শুধু শব্দের মধ্যেই 
সীমিত। এগ্ডলো কোন গুণ বা অর্থকে নিজের মধ্যে শামিল করে না। তারা বলে 
আল্লাহর অন্যতম নাম হচ্ছে, ০ _... (সর্বশ্থ্োতা), কিন্তু এই নামটি প্রমাণ করে না 
যে, তিনি শুনেন কিংবা এটি প্রমাণ করে না যে, শ্রবণ করা তার অন্যতম একটি 
বৈশিষ্ট । আল্লাহর অন্যতম নাম হচ্ছে »_-.। (সর্বদ্রষ্টা), কিন্তু এই নামটি প্রমাণ করে 
না যে, তিনি দেখেন কিংবা দেখা তার গুণ এবং আল্লাহ তা'আলার আরেকটি নাম 
হচ্ছে ৪। (চিরজীবন্ত), কিন্তু ইহা প্রমাণ করে না যে, তার হায়াত বা জীবন আছে। 
আল্লাহর অন্যান্য নাম ও ছিফাতের ক্ষেত্রেও তারা একই রকম কথা বলে থাকে ।১ 

পঞ্চম: আল্লাহর ছিফাতসমূহকে মাখলুকের ছিফাতের সাথে তুলনা করা: যেমন 
মুশাব্বেহা (আল্লাহর ছিফাতকে সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তুলনাকারী) সম্প্রদায়ের 
লোকেরা করে থাকে । তারা বলে থাকে, আল্লাহর হাত আমার দুই হাতের মতোই । 
অন্যান্য ছিফাতের বেলাতেও তারা একই রকম কথা বলে। আল্লাহ তাদের এই 
ধরণের কথার অনেক উর্ধ্বে। 

যারা আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও আয়াতের মধ্যে ইলহাদ করে, তাদেরকে তিনি 
কঠোর আযাবের ধমক দিয়েছেন । আল্লাহ তাআলা বলেন: 


১৯. আরশ আরী ও মাতুরীদিগণ হুবহু উক্ত আকীদাহ পোষণ করেন। আশ'আরীগণ মাত্র সাতটি গুণকে 
এবং মাতুরীদিগণ মাত্র আটটি গুণকে স্বীকার করেন। বাকীগুলোর তাবীল (ব্যোখ্যা) করে থাকেন। 
আশ'আরীগণ যেসব ছিফাতে বিশ্বাস করে, তা হলো, 3৬4. (জীবন), ৮ (জ্ঞান), ৪১১3। (ইচ্ছা 
পোষণ করা), 5১১এ। (ক্ষমতা), ₹৯-। (শ্রবণ করা), »০॥ (দেখা) এবং 7১৬ (কথা বলা)। 
মাতুরীদিগণ অষ্টম যেই ছিফাতটি সাব্যস্ত করে, তা হলো, -:১এ। (আকৃতি দান করা বা গঠন 
করা)। 


৭০ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


195 ৩ 0293 এএন ও ০১০০০৪ 553012350 ও ৩১১৬ লস] সন ৭3৯ 
০৭ 
“আল্লাহ তাআলার অনেকগুলো সুন্দরতম নাম রয়েছে। সুতরাং তাকে সেই 
নামেই ডাকো এবং তার নামসমূহের মধ্যে যারা বিকৃতি করে, তোমরা তাদেরকে 
বর্জন করো। তারা যা করে আসছে, তার ফল অবশ্যই তারা পাবে” (সূরা আল 
“আরাফ ৭১৮০) । আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 
শত ০০ ৫ ঠা ও ১১০০৪ ৩৮0 0৯ 
“যারা আমার আয়াতসমূহের বিকৃতি উল্টা অর্থ) করে, তারা আমার অগোচরে 
নয়” (সূরা ফুস্সিলাত 8১:৪০)। 
৫০ ০১৩ ০৬৮ ০৬৬ ৫১ ১৫৫ 6১ তারা আল্লাহর ছিফাত সমূহের ধরন ও 


আকৃতি বর্ণনা করেন না এবং তারা তার ছিফাতসমূহকে মাখলুকের ছিফাতের সাথে 
তুলনাও করেন না: _ এবং 5৫ এর ব্যাখ্যা একটু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (৮) বলেন, 
এ 9৬ এ 9 ০০৮৮ ২৫০৭ ০18 (9 4 5 09 এ গ্ (9 এ ৬৮ ৫ ৯০৮ 
২৪৮ ১৯ ৬১৩ ০৮টি এ উঠি ১০৭3 ০৪ ৮৮ 
“কারণ আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য কেউ নেই, তার কোন সমকক্ষও নেই এবং 
তার কোন শরীকও নেই। আল্লাহ তা'আলাকে তার সৃষ্টির উপর কিয়াস (তুলনা) 


করা যাবে না। তিনি তার নিজের সম্পর্কে এবং অন্যদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। 
তার কালাম সর্বাধিক সত্য এবং তার সৃষ্টির কথার চেয়ে তার কথাই সর্বাধিক সুন্দর” । 


ব্যাখ্যা: «4 ৬ - ৫০০৮ ৪ কারণ আল্লাহ তা'আলার অনুরূপ অন্য কেউ নেই: 
পূর্বে যে বলা হয়েছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আল্লাহর অতি 
সুন্দর নাম ও সুউচ্চ ছিফাত সমূহের ধরন ও আকৃতি বর্ণনা করে না এবং তার 


ছিফাতগুলোকে মাখলুকের ছিফাতের সাথে তুলনা করে না, তার কারণ হচ্ছে আল্লাহ 
তা'আলার সমতুল্য কেউ নেই। 


শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্রীয়া ৭১ 


4১০ সুবহানাহু: ১০৮ শব্দটি ৩।০ শব্দের ন্যায় একটি মাসদার (ক্রিয়ামূল)। 
বাবে তাফ-ঈলের মাসদার ০৮ _-এ। থেকে এটিকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে 
সকল দোষ-ক্রুটি হতে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা। 


4 ৪৯ ৫ তার সমতুল্য কেউ নেই: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নামের সমপর্যায়ের 


এমন কোন নাম নেই, যে তার নামের সমান মর্ধাদা ও সম্মানের দাবী রাখে । আল্লাহ 
তা'আলা সুরা মারইয়ামের ৬৫ নং আয়াতে বলেন: 


তোমার জানা মতে তার সমতুল্য কেউ আছে কি? 
এখানে প্রশ্ন করা হলেও তার অর্থ হচ্ছে নাফী তথা এটি বলা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর 
সমতুল্য কেউ নেই এবং তার নাম ও সন্তার মতো অন্য কোন নাম ও সন্তা নেই। 

এ 5&$ ৫9 তার কোনো সমকক্ষ নেই: কুফু অর্থ সমকক্ষ, অনুরূপ । অর্থাৎ 
আল্লাহর অনুরূপ অন্য কেউ নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা ইখলাসের মধ্যে 
বলেছেন, %ূ ১০01325 ৭ ৫ ৮9৯, “এবং তার সমকক্ষ কেউ নেই”। 

এ 4) তার কোন শরীকও নেই: , _এ। অর্থ হচ্ছে সদৃশ, অনুরূপ, সমকক্ষ, 
প্রতিপক্ষ, শরীক ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা সুরা আল বাকারার ২২নং আয়াতে 
বলেন, ৫1১4 এ 1৯০5 ($ ৯ “কাজেই জেনে-বুঝে তোমরা অন্যদেরকে আল্লাহর 
শরীক বানিয়ো না”। 

« 20০4 ০০ & ৮) আল্লাহ তা'আলাকে তার সৃষ্টির উপর কিয়াস করা যাবে নাঃ 
কিয়াস শব্দের অর্থ হচ্ছে তুলনা করা, সদৃশ তৈরি করা ইত্যাদি । অর্থাৎ সৃষ্টির সাথে 
আল্লাহর তুলনা করা যাবে না এবং মাখলুকের সাথে তাকে সাদৃশ্যও করা যাবে না। 
আল্লাহ তা'আলা সূরা নাহালের ৭৪ নং আয়াতে বলেন: %)5.01 419১5 ১১৯ 

“কাজেই তোমরা আল্লাহর জন্য সদৃশ তৈরি করো না।২০ 


সুতরাং আল্লাহ তাআলার যাত (সত্তা), তার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী 
এবং তার কর্মকে মাখলুকের সত্তা, নাম ও গুণাবলী এবং তাদের কাজ-কর্মের সাথে 


২০. শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল উছাইমীন স্পট) বলেন, ১4$ ৮_5$ ৬-। এই তিনটি 
শব্দের অর্থ পরস্পর পাশাপাশি । মূলতঃ এই তিনটি শব্দই সমার্থবোধক। 


৭২ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


তুলনা করা যাবে না। সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ এবং মহান সৃষ্টিকর্তাকে কিভাবে 
ত্রুটিপূর্ণ মাখলুকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে? আল্লাহ তা'আলা তার মাখলুকের 
অনুরূপ হওয়ার অনেক উর্ধ্বে । 

৩০ 5০৮৭3 ০৮৪৪ ৮০ তিনি তার নিজের সম্পর্কে এবং অন্যদের সম্পর্কে 
সর্বাধিক অবগত: পূর্বে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তার নিজের জন্য যেসব ছিফাত 
সাব্যস্ত করেছেন, তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা আমাদের উপর ওয়াজিব এবং তাকে 
যে কোন মাখলুকের সাথে তুলনা করা যাবে না। তার কারণ হিসাবে শাইখুল ইসলাম 
উপরোক্ত কথা বলেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তার নিজের সম্পর্কে এবং 
সাব্যস্ত করেছেন এবং তার রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব ছিফাত তার 
প্রভুর জন্য সাব্যস্ত করেছেন, তা সাব্যত্ত করা আমাদের উপর আবশ্যক । কেননা 
মানুষেরা তাদের জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত ও বেষ্টন করতে 
অক্ষম। তিনি এমন ছিফাতে কামালিয়া তথা সুউচ্চ গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত, যে পর্যন্ত 
মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি পৌছতে পারে না। সুতরাং তিনি নিজের জন্য যেসব ছিফাত 
সাব্যস্ত করে সন্তুষ্ট হয়েছেন, আমাদেরও তাতে সন্তুষ্ট হওয়া আবশ্যক । তার জন্য যা 
শোভনীয়, সে সম্পর্কে তিনিই অধিক অবগত আছেন, আমরা তা অবগত নই। 


4৫০ ৩০ ৬২০ ৩৮9 সন্ত ও আল্লাহ তা'আলার কালাম সর্বাধিক সত্য এবং 


তার কথা সৃষ্টির কথার চেয়ে অধিক সুন্দর: তি তিনি যে সংবাদ দিয়েছেন, তা বাস্তব ও 
সত্য । আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহর কথাকে সত্যায়ন করা এবং তার 
বিরোধীতা না করা। তিনি কুরআন মাজীদে যেসব শব্দ নাযিল করেছেন, তা 
সর্বোত্তম, সর্বাধিক বিশুদ্ধ এবং সর্বাধিক সুস্পষ্ট ।২ তার জন্য যেসব অতি সুন্দর নাম 
ও সুউচ্চ গুণাবলী শোভনীয়, তা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন এবং সুস্পষ্ট ও 
পূর্ণরূপে তা বর্ণনা করেছেন। আমাদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সেসব নাম ও গুণাবলীর 
স্বীকৃতি প্রদান করা এবং তা কবুল করে নেওয়া । 


২১. আল্লাহর কালাম সর্বোত্তম, সর্বাধিক বিশুদ্ধ এবং সর্বাধিক সুস্পষ্ট, এর দ্বারা উদ্দেশ্য নয় যে, 
মাখলুকের কালাম বা কথার তুলনায় আল্লাহর কালাম উত্তম। কারণ আল্লাহর কালাম এত উত্তম, সত্য 
এবং সুস্পষ্ট, যার সাথে মাখলুকের কোন কথার তুলনাই চলে না। সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে 
আল্লাহর কালামই একমাত্র নির্ভুল, সত্য ও সুস্পষ্ট। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৭৩ 


০০ শমী ৩০০ 5৬১ 
রসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করা 


০১০৬ (০ ক 03098 ৩500 ৬০ 9$১০০ ০৯১০০ 4০০ ৪ 
আল্লাহ তা'আলার রসূলগণ সত্যবাদী এবং সত্যবাদী হিসাবে সমর্থিত। তারা এসব 
লোকদের সম্পূর্ণ বিপরীত, যারা আল্লাহ সম্পর্কে না জেনেই কথা বলে। 


সম্পর্কে এবং অন্যদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত, এর সাথে সংযুক্ত। ৪... (সিদ্‌ক) 
সত্য খবর সেই খবরকে বলা হয়, যা বাস্তবের হুবহু অনুরূপ হয়। অর্থাৎ রসুলগণ 
আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী এবং 
অন্যান্য বিষয়ে যেসব খবর দিয়েছেন, তাতে তারা সত্যবাদী । 


ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে যে খবর এসেছে, তাতে 
তারা সত্যায়িত। কেননা তা আল্লাহর নিকট হতে এসেছে। তারা নিজেদের প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করে কোনো কথা বলেন না। 


আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তার রসূলদের কাছে যে সংবাদ পৌছেছে, শাইখুল 
ইসলাম উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তার সনদকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করেছেন। 


আল্লাহ তা'আলা রসূলদের জন্য যা বলেছেন, তা সত্য । আর রসূলগণ সেই সত্যকে 
সৃষ্টির নিকট পৌছিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং রসূলগণ আল্লাহর যেসব ছিফাত বর্ণনা 
করেছেন, তা কবুল করে নেয়া আবশ্যক । 


রসূলদের কথা এসব লোকদের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত, যারা আল্লাহ সম্পর্কে না 
জেনেই কথা বলে। যারা আল্লাহর শরী'আত, দীন, তার নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে 
বিনা ইলমে কথা বলে, তাদের কথা রসূলদের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত । শুধু তাই নয়; 
বরং তারা কেবল ধারণা ও কল্পনার বশবর্তী হয়েই আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলে অথবা 
কেবল তাই বলে, যা তারা শয়তান থেকে সংগ্রহ করে। যেমন বলে থাকে মিথ্যা 
নবুওয়াতের দাবীদার, বিদ'আতী এবং যিন্দীক (অন্তরে কুফরী লুকায়িত রেখে মুখে 


৭৪ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


ইসলাম প্রকাশকারী), যাদুকর, গণক, জ্যোতিষী, স্বার্থান্বেষী ও নিকৃষ্ট আলেমরা । 
আল্লাহ তা'আলা সূরা শু'আরায় তাদের পরিচয় উল্লেখ করে বলেন: 
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€১%১৩ 
“হে লোকেরা! আমি কি তোমাদের জানাবো শয়তানরা কার উপর অবতীর্ণ হয়? তারা 
প্রত্যেক মিথ্যুক বদকারের উপর অবতীর্ণ হয়। তারা আকাশ থেকে চুরি করে শোনা 
কথা কানে ঢুকিয়ে দেয় এবং তাদের বেশির ভাগ লোকই মিথ্যুক” (সূরা শুআরা 
২৬:২২১-২২৩)। আল্লাহ তা'আলা সুরা বাকারায় আরো বলেন: 
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“কাজেই তাদের জন্য ধ্বংস অবধারিত, যারা স্বহস্তে কিতাব লিখে তারপর লোকদের 
বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে (সূরা আল-বাকারা ২:৭৯) | 


সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তার নিজের সম্পর্কে এবং সৃষ্টি সম্পর্কে 
সর্বাধিক অবগত, তার কালাম যেহেতু সর্বাধিক সত্য, তার কথা যেহেতু সৃষ্টির কথার 
চেয়ে অধিক উত্তম, রসূলগণ তার সম্পর্কে যেসব সংবাদ দিয়েছেন, সেসব সংবাদের 
প্রত্যেকটিতেই যেহেতু তারা সত্যবাদী এবং রসূলদের ও আল্লাহর মাঝে যেই 


(মাধ্যম) রয়েছে এবং যে মাধ্যমে রসূলদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে অহী আসে, 
তা যেহেতু একটি সত্য ও নির্ভুল মাধ্যম, সেটি যেহেতু সম্মানিত ফেরেশতাদের 
মাধ্যম, তাই আল্লাহ যা বলেছেন এবং তার রসূলগণ আল্লাহর পক্ষ হতে যেসব সংবাদ 
দিয়েছেন, তার উপর নির্ভর করা ও তা বিশ্বাস করা আবশ্যক । বিশেষ করে আল্লাহর 
আসমা এবং ছিফাতের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা তার নিজের জন্য যা সাব্যত্ত করেছেন 
তা সাব্যস্ত করতে হবে এবং যা নিজের সত্তা হতে সরিয়ে রেখেছেন ও দূর করে 
দিয়েছেন, তা সরিয়ে ফেলতে হবে। সেই সাথে বিদ'আতী লোকেরা রূপক অর্থের 
দোহাই দিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আল্লাহর যেসব আসমা ওয়াস ছিফাতকে অস্বীকার 
করেছে, তাদের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। রসূলগণ আল্লাহর আসমা এবং 
ছিফাতের বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ হতে যেই সংবাদ নিয়ে এসেছেন, বিদ'আতীরা তা 
থেকে বিমুখ হয়েছে এবং সেগুলোকে অস্বীকার করেছে। এ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের 
প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করেছে কিংবা এমন লোকদের অন্ধ অনুসরণ করেছে, যারা 
গোমরাহীতে লিপ্ত হওয়ার কারণে আদর্শ ও অনুসরণীয় হওয়ার অযোগ্য । 
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এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: “ কাফির-মুশরিকরা তোমার রব সম্পর্কে 
যেসব কথা তৈরি করেছে তা থেকে তোমার রব পবিত্র, তিনি ক্ষমতা ও মর্যাদার 


অধিকারী । আর সালাম আল্লাহর রসূলদের প্রতি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীনের জন্যই” সেরা সাফফাত:১৮০-১৮২)। 


অশোভনীয় কথা বলেছে, তা থেকে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র বলে ঘোষণা 
করেছেন। সেই সাথে রসুলদের উপরও তিনি সালাম পেশ করেছেন। কারণ তারা 
ও পবিত্র ছিল। 


পূর্বের কথার কারণ বর্ণনা করেছেন। কারণ তিনি সেখানে বলেছেন আল্লাহর কালাম 
এবং রসূলদের কথা সর্বাধিক সত্য ও সর্বোত্তম। 

১৮৮ সুবহান: ৩০ শব্দটি ১১০ শব্দের ন্যায় একটি মাসদার (ক্রিয়ামূল)। 
বাবে তাফ-ঈলের মাসদার ০৮ _...॥ থেকে এটিকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে 
সকল দোষ-ক্রটি হতে আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। 

এ+) তোমার রব: যিনি রহমত ও নিয়ামত দ্বারা তার সৃষ্টিকে প্রতিপালন করেন 
এবং যিনি সৃষ্টির একমাত্র মালিক ও প্রভূ, তিনিই হলেন রব। 

১)। -+) রাব্বুল ইয্যাত: রাব্দুল ইয্যাত অর্থ হচ্ছে ক্ষমতাবান, মর্যাদাবান এবং 
প্রতাপশালী । এখানে মাওসুফকে (রবকে) ছিফাতের দিকে ইযাফত (সম্বোধিত) করা 
হয়েছে। মূল বাক্যটি এ রকম ছিল: 7১) -১9। প্রবল ক্ষমতাধর প্রভু। 
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১৯ তারা আল্লাহর সাথে যেসব ওয়াস্ফ (দোষ) যুক্ত করে: অর্থাৎ নাবী- 
রসূলদের বিরোধীরা আল্লাহর সাথে এমনসব দোষ-ক্রটি যুক্ত করে, যা তার বড়ত্বের 
জন্য অশোভনীয়। 

১.) সালাম: কেউ কেউ বলেছেন ?১... (সালাম) শব্দটি ?১.-। থেকে নেওয়া 
হয়েছে, যা ইসলামের সম্ভাষণ অর্থে ব্যবহৃত। আবার কেউ বলেছেন ?১.. শব্দটি 
সালামত তথা -।3 ০2 ৬০ ৮১.) থেকে নেওয়া হয়েছে, যা অপছন্দনীয় বস্তু ও 
দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। 


১এ%। ৬৬ রসূলগণের উপর: তারাই রসূল, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তার 
সৃষ্টির নিকট প্রেরণ করেছেন। তারা তাদের রবের রিসালাত সৃষ্টির নিকট পৌছিয়ে 
দিয়েছে। ১১,১॥ শব্দটি ,-.,* এর বহুবচন। নাবী ও রসুলের সংজ্ঞা সম্পর্কে 
আলোচনা করার সময় উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। 

৩০এট সৃষ্টিজগৎ: ৮ এর বহুবচন হচ্ছে ৩৬) । আল্লাহ ছাড়া বাকী সবই 
সৃষ্টিজগতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। উপরের আয়াত তিনটির সংক্ষিপ্ত অর্থ: শাইখুল ইসলাম 
ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫স্ট) তার উক্তি: &।.....এ ০--১ দ্বারা আয়াতের সংক্ষিপ্ত অর্থ 
বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত আয়াতসমূহে যেসব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে: 

(১) গোমরাহ ও অজ্ঞ লোকেরা আল্লাহর মর্যাদা ও বড়ত্বের জন্য অশোভনীয় 
যেসব দোষ-ত্রটি যুক্ত করে, তা থেকে আল্লাহ তা'আলার পবিভ্রতা বর্ণনা করা । 


(২) উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা রসুলদের সত্যতা প্রমাণিত হয়। আল্লাহর পক্ষ 
হতে তারা যা নিয়ে এসেছে এবং আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তারা যে সংবাদ দিয়েছে, 
তা কবুল করে নেওয়া আবশ্যক। 


(৩) রসূলদের উপর দ্বলাত (েরুদ) ও সালাম পেশ করা এবং তাদেরকে সম্মান 
করা ইসলামী শরী“আতের অন্তর্ভূক্ত । 


(৪) রসূলগণ আল্লাহর নিকট থেকে যা নিয়ে এসেছেন, তার বিরোধী প্রত্যেক 
বিষয় প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব। বিশেষ করে আল্লাহর আসমা ওয়াস ছিফাতের 
ব্যাপারে রসূলগণ যে সংবাদ দিয়েছেন, তার বিরোধী হয় এমন প্রত্যেক কথার 
প্রতিবাদ করা জরুরী । 


(৫) আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করা এবং তার নেয়ামাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা 
আবশ্যক। তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামত সমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ নিয়ামত। 
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০৪39 ৪৪] ৩৪ ক 2 ০৮০ জে হট এ) অভ্র ঝ। 


আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ গুণাবলী ও বড়ত্বের বৈশিষ্ট্য এবং নিজেকে যে 
সকল দোষ-ক্রুটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত করেছেন তার বর্ণনা 


অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
৮ 0৯0 055 ও ০৪) ৮৮০ ওল এ এ ৬3 ০৮) পে ৩ ও আঞ্দ ৯৯১ 
৮ ৮০ এড ০৯০৮৭ এ ৬৪ ৮০ 
আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব সুউচ্চ গ্তণে গুণান্বিত করেছেন এবং তিনি 
নিজেকে যে সুন্দর নামে নামকরণ করেছেন, তাতে তিনি নাফী এবং ইছবাতকে 
একত্রিত করেছেন। অর্থাৎ তিনি নিজের সত্তার জন্য ছিফাতে কামালিয়া সাব্যস্ত 
করেছেন এবং নিজেকে সকল দোষ-ক্রটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত করেছেন। সুতরাং 
রসূলগণ আল্লাহর আসমা ওয়াস্‌ ছিফাত ও অন্যান্য বিষয়ে যে সংবাদ নিয়ে এসেছেন, 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তা থেকে সরে যায় না। কেননা সেটিই 
হচ্ছে সীরাতুল মুস্তাবীম। 


কুরআনের মধ্যে যেই মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে 
তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এখানে তাই বর্ণনা করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথা 
আসমা এবং ছিফাতের বিষয়ে মুমিনদেরও উক্ত মূলনীতির উপর চলা আবশ্যক। 
কেননা আল্লাহ তা'আলা তার সকল নাম ও গুণের ক্ষেত্রে নাফী ও ইছবাতকে একত্রিত 
করেছেন। অর্থাৎ একদিকে যেমন তিনি নিজের জন্য আসমা এবং ছিফাত সাব্যস্ত 
করেছেন, অন্যদিকে নিজের পবিত্র সত্তা হতে সকল দোষ-ক্রটিকে নাফী করেছেন। 


এ ক্ষেত্রে নাকোচ অর্থ হচ্ছে, যেসব দোষ-ত্রটি আল্লাহ তা'আলার কামালিয়াতের 
পরিপন্থী, তার সত্তা হতে সেগুলো সরিয়ে ফেলা ও দূর করে দেয়া । যেমন তার পবিত্র 
সত্তার জন্য সমকক্ষ, শরীক, তন্দ্রা-নিদ্রা, মৃত্যু এবং ক্লান্তি ইত্যাদির ধারণা হওয়াকে 
নাফী করেছেন। আর ইছবাত হচ্ছে, ছিফাতে কামালিয়া তথা সুউচ্চ গুণাবলী এবং 
বড়ত্তের বৈশিষ্ট্যগুলো আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যত্ত করা। যেমন সূরা আল হাশরের 
২৩-২৪ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
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৮৫০ 0] চি এক ০ এনা এ এনা ৯0 এ ৫ ভা এ। ৯৮ 
০০৮০ 0 এ এন ৪) 99] 20 ৯ 53674 ৩5 এ ০০ 
পে সখা 55) ০৮১) ০০০৭ ৬ 
“তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি এ (মালিক), ০.4 ৪ 
(অতি পবিত্র) ":__.. (পরিপূর্ণ শান্তিদাতা) ৬*$_* (নিরাপত্তা দানকারী), ৬. $" 
(রক্ষক), ১ +১০ (মহাপরাক্রমশালী), ১ (প্রতাপশালী) এবং »_:৫০ (অতী 
মহিমান্ষিত)। তারা যাকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে 
পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, এ. সৃষ্টিকারী), ৬১৩ (উদ্ভাবক) এবং ১৯* (রূপদাতা), 
তার জন্য রয়েছে অনেক সুন্দরতম নাম । আর তিনিই ১ +)০ (মহাপরাক্রমশালী) ও 
"৮5 (প্রজ্ঞাবান)” (সূরা আল হাশর ৫৯:২৩-২৪)। আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ 


শাইখ সামনে উল্লেখ করবেন। 

০৯৭ চত ৩ ৮) চন ০৯0 0১৬ ৩ “সুতরাং রসূলগণ আল্লাহর 
আসমা ওয়াস্‌ ছিফাত ও অন্যান্য বিষয়ে যেই সংবাদ নিয়ে এসেছে, আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তা থেকে সরে যায় না”: তারা তা থেকে সরে অন্যদিকে 
ঝুঁকে পড়ে না এবং তারা তা থেকে বিচ্যুতও হয় না; বরং রসূলদের অনুসরণ করে 
এবং তাদের নীতির উপরই চলে। আল্লাহ তা'আলার জন্য অতি উত্তম ও সুউচ্চ 
গুণাবলী সাব্যস্ত করা এবং সমস্ত মন্দ ও অশোভনীয় বৈশিষ্ট্য থেকে তাকে মুক্ত ও 
পবিত্র ঘোষণা করাও রসূলদের আনীত দীনের মধ্যে গণ্য । রসূলগণ উপরোক্ত মহান 
মূলনীতিটি অর্থাৎ ছিফাতে কামালীয়াগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা এবং 
অশোভনীয় স্বভাব থেকে আল্লাহকে পবিত্র করার মূলনীতিটি সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু 
রসুলদের শক্ররা সেই মূলনীতি থেকে সরে পড়েছে। 


৮৪ ৷ ৬৯ এ এ) কেননা সেটিই হচ্ছে সীরাতে মুস্তাকীম: আসমা এবং 
ছিফাতের বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নাবী-রসূলদের পথ 
থেকে সরে না যাওয়ার কারণ হলো এ ক্ষেত্রে নাবী-রসূলদের পথই হচ্ছে সীরাতুল 
মুদ্তাকীম। 

সীরাতুল মুস্তাকীম বলা হয় এ সোজা পথকে, যাতে কোন ভিন্নতা ও দলাদলি 
নেই। সুরা আল ফাতিহায় এই সীরাতুল মুদ্তাবীমের কথাই আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ 
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করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৮ এ ৮1৮ এ ৮১৯ “হে আল্লাহ! তুমি 
আমাদেরকে সোজা পথ দেখাও” (সূরা আল ফাতিহা ১:৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো 
বলেন: 

এপ ১০ ০4 3555 501 1১5 ৫) ৩১৬ এ ৪৮০০ 3৪ উগি, 


“এটিই আমার সঠিক পথ । সুতরাং তোমরা এই সঠিক পথের অনুসরণ করো। 
অন্যান্য পথে গমন করো না। কারণ সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ হতে 
সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে (সূরা আল আন'আম ৬:১৫৩)। 


আমরা ভ্বলাতের প্রত্যেক রাক'আতে আল্লাহর কাছে এ দু'আ করি, তিনি যেন 
আমাদেরকে এই সরল ও সোজা পথে পরিচালিত করেন। 
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শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৮১ 


৮৮০ 1 510 ১৯ বা 02154595353 ১৬০৪১ ও 99500 2 গত ও 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি হচ্ছে রসুলগণ আৰীদাহ ও 
অন্যান্য বিষয়ে যা নিয়ে এসেছেন তাই আল্লাহর সঠিক পথ । 


০৮০1) 9551 2813 2 ৩০৮৪০ 4 ৮ সত ৬1১০ 


“এ সব লোকের পথ, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন। তারা হলেন 
নাবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণ”। 


ব্যাখ্যাঃ আব্বীদাহ এবং অন্যান্য বিষয়ে নাবী-রসুলগণ আল্লাহর পক্ষ হতে যা নিয়ে 
এসেছে এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা যে পথে চলেছে, তাই 
হচ্ছে ছিরাতুল মুস্তাকীম। এটিই হচ্ছে সেই সব লোকের পথ, যাদের উপর আল্লাহ 
তা'আলা অনুগ্হ করেছেন। তিনি তাদেরকে সর্বপ্রকার নিয়ামত পূর্ণরূপে দান 
করেছেন, যা তাদেরকে চিরকাল সুখ ও সৌভাগ্যের মধ্যে রাখবে । এই নিয়ামাতপ্রাপ্ত 
লোকেরাই এ সব লোক, যাদের পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে 
তার কাছে দু'আ করার আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং এই চার প্রকার লোকেরাই 
আল্লাহর সর্বপ্রকার ও পূর্ণ নিয়ামত পেয়ে ধন্য হবে । তারা হলো: 


এক. ০১ ক্র। নাবীগণ: ৬ এ। এর বহুবচন হচ্ছে ১১ | তারা হলো এসব 
মহাপুরুষ, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নবুওয়াত ও রিসালাতের মাধ্যমে সম্মানিত 
করেছেন। নাবী ও রসূলের সংজ্ঞা এবং উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য পূর্বে অতিক্রান্ত 
হয়েছে। 

দুই. ০৯৪-- সত্যবাদীগণ: 9:১__-॥ এর বহুবচন ৩৯৭__।। যে ব্যক্তি সত্য 
বলায় এবং সত্যকে সত্যায়ন করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী, তাকে সিদ্দীক বলা হয়। অর্থাৎ 
আল্লাহর জন্য পূর্ণ মুখলিছ (নিবেদিত ও নিষ্ঠাবান) হওয়ার সাথে সাথে যে ব্যক্তি রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্ণ অনুসরণ করে, সেই সিদ্দীক । 

তিন. ৪4$_1) শহীদগণ: ৬ এর বহুবচন ০: _/। আল্লাহর কালিমাকে 
সমুন্নত করার জন্য কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যে ব্যক্তি নিহত হয়, তাকে শহীদ 
বলা হয়। শহীদ শব্দটি ৪১৬ _ থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে সাক্ষ্য দেয়া, 
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উপস্থিত হওয়া। শহীদকে শহীদ বলার কারণ হলো, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব 
হওয়ার সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে এবং রহমতের ফেরেশতাগণ তার সাথে উপস্থিত 
থাকেন। 

চার. ০০০০) সৎকর্মশীলগণ: ৮৮ এর বহুবচন ০১৮০) । সালেহ (সৎকর্মশ ল) 
ধর ব্যক্তিকে বলা হয়, যে আল্লাহর হকসমূহ এবং আল্লাহর সৃষ্টির হকসমূহ আদায় 
করে। 

৬1১৮ শব্দটিকে কখনো আল্লাহর দিকে ইযাফত (সম্বন্ধিত) করা হয়। যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: ১৯৮৬ ০৮৪০৪ ৬০০5৪ 3ঠি “এটিই আমার সঠিক পথ। 
সুতরাং তোমরা এই সঠিক পথের অনুসরণ কর (সূরা আনআম ৬:১৫৩)। 

সীরাতকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করার কারণ হলো, আল্লাহই এই পথকে মানুষের 
জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং তাকে তাদের জন্য ঠিক করেছেন। আর মানুষ যেহেতু 
সীরাতুল মুষ্তাকীমের উপর চলে, তাই সীরাতকে মানুষের দিকেও ইযাফত করা হয়। 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

৮6০ ৩০৯৪ 54। ৬1০ “আমাদেরকে এসব লোকের পথ দেখাও, যাদের প্রতি 
তুমি অনুগ্রহ করেছো”(সুরা আল ফাতিহা ১:৭)। 

যারা এ পথে চলে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদের ফযীলত ও সম্মানের কথা 
জানিয়ে দিয়েছেন । আরো জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা হলো এঁ সব লোক, যাদের 
উপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্হ করেছেন। তারা হলেন নাবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং 
সৎকর্মপরায়ণ লোকগণ (সূরা আন নিসা ৪:৬৯)। 

এই পথের পথিক যখন জানতে পারবে যে, তাতে রয়েছে নাবী, সিদ্দীক, শহীদ 
এবং সৎকর্মপরায়ণ, তখন তার অন্তর থেকে সমসাময়িক লোকদের থেকে একাকীত্বের 
অনুভূতি দূর হয়ে যাবে । 

অতঃপর শাইখুল ইসলাম কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এমন কিছু নমুনা ও দলীল 
উল্লেখ করেছেন, যা আল্লাহ তা'আলার জন্য আসমা ও ছিফাত সাব্যস্ত করে। বিভিন্ন 
অধ্যায় ও শিরোনামে তিনি সেই দলীলগুলো বর্ণনা করেছেন। 
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651 01021 ০০ ৮০ ঞ। গণ ০৬! ৬ ০১০০)। 


কুরআনুল কারীম থেকে আল্লাহ তাআলার সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী 
সাব্যস্ত করার প্রমাণ ভিত্তিক পদ্ধতি 


৬৩ 4৮০০ ও ০৩৪1) ৬০ ৩৪ ৬1 


১। একই সাথে নেতিবাচক ও ইতিবাচক বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ছিফাত 
নাকোচ করা এবং তার পবিত্র সত্তার জন্য পূর্ণতার গুণাবলী সাব্যস্ত করা 


০০৯৬ 5৯০ ও এপ এ ঝা ০৮০১ ৬৩ 
আল্লাহ তা'আলা নিজেকে সুরা ইখলাসের মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন 
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫) বলেন, 
৩ চাস ৩৪০০ ভু ১০৮৮১ ৪১৬৮ তি প এ এ ০3 5 মু ০৮ ত ০০১ ২ 
১০15 4 ১5409 4৫৯ 8৫ 4৪ পে এ এ) এ খ্ি। 9১ 8 05 


না বোধক ও হ্যা বাচক বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যে সমস্ত সুউচ্চ 
গুণে গুণান্বিত করেছেন, তার মধ্যে কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান সূরা ইখলাসে 
277575987 


₹:০.4৫৮ ০ ৫৮ 


টারাহি্চিট রান ররর 
তাকে জম্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই” (সূরা আল ইখলাস ১১২: ১-৪)। 


ব্যাখ্যাং এখানে শাইখুল ইসলাম পূর্বোক্ত বাক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সেই 
বাক্যটি হচ্ছে, ০50) ৬৪ ওল দান এ এ ০৮০১ ভ শে ও এপ ৯) 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তিনি নিজেকে 
যেসব নামে নামকরণ করেছেন, তাতে তিনি নাফী এবং ইছবাতকে একত্রিত 
করেছেন। আর এখানে তিনি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তার উপর দলীল পেশ করা 
শুরু করেছেন। সুরা ইখলাসের অনেক ফযীলত থাকার কারণে তিনি সর্বপ্রথম এই 
সুরাকেই উল্লেখ করেছেন। এই সূরাকে সূরা ইখলাস হিসাবে নামকরণ করার কারণ 
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হলো এটিকে আল্লাহর ছিফাতের জন্য খালেস (বাছাই ও নির্দিষ্ট) করা হয়েছে এবং 
যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস পাঠ করে, সুরা ইখলাস তাকে শির্ক থেকে মুক্ত করে। তাই 
ইখলাস অর্থ যুক্ত করা । 


ডা! ৬-৪ ৩২৬ ৬৪ সুরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান: সুরা 
ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান । কারণ কুরআনে যেসব ইলমের সমাহার 
ঘটেছে, তা মূলতঃ তিন প্রকার: 


(১) তাওহীদের জ্ঞান 
(২) অতীত জাতিসমূহের ঘটনাবলি ও ভবিষ্যতের খবরাদি এবং 
(৩) হালাল-হারামসহ বিভিন্ন হুকুম-আহকাম । 


সুরা ইখলাসের মধ্যে শুধু আল্লাহ তাআলার ছিফাতের বর্ণনা রয়েছে। তাই এটি 
কুরআনের এক তৃতীয়াংশে পরিণত হয়েছে। সুতরাং সুরা ইখলাস কুরআনের এক 
তৃতীয়াংশ । তার দলীল হলো যেমন দ্বহীহ বুখারীতে আবু সাঈদ খুদরী €৮স্ট) হতে 
বর্ণিত হয়েছে, 


৯ এল 40 ০5৮) এ গর শেল পিউ ৯১১০ দত নি ৪৯ 08৮ 2০ ১৬১ ৬০০ ১৩১ 0 
৮ $ ০45 সি ৬২৩৮ 40 টা টা 0406 ক) ১6 টা ৩১ ১54 ৮-55 4 
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“এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে (১০1 %।৯৯ 0) তথা সূরা ইখলাস বার বার পাঠ করতে 


শুনল। সকাল হলে সে রসুল হল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বিষয়টি 
জানালো । লোকটি শুধু সূরা ইখলাস পাঠকে খুব অল্প মনে করছিল। রসূল হ্ুল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন: এ সন্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, 
নিশ্চয়ই ইহা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান”।২ 


২২ - ভ্বহীহ বুখারী ৫০১৩, আবু দাউদ ১৪৬১। ভ্হীহ বুখারী ৫০১৩, আবূ দাউদ ১৪৬১। ভ্হীহ 
বুখারীতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক আনসারী ছাহাবী মসজিদে কুবায় ইমামতি করতেন 
পড়ে নিতেন। তারপর অন্য কোন সূরা পড়তেন। আর এরূপ তিনি প্রতি রাকা'আতেই করতেন 
মুসল্লীগণ তাকে বললেন, আপনি প্রথমে এই সূরা দিয়ে কিরাত শুরু করছেন তারপর তা যথেষ্ট নয় 
ভেবে অন্য সুরা পাঠ করছেন। আপনি হয় শুধু এই সূরাটি পাঠ করুন অথবা এটা ছেড়ে অন্য কোন 
সুরা পাঠ করুন। তিনি বললেন, আমি তা পরিত্যাগ করতে রাজি নই। তোমরা যদি চাও তাহলে 
এভাবেই তোমাদের ইমামতি করবো । আর যদি অপছন্দ কর তবে তোমাদের ইমামতি ছেড়ে দিবো 
তারা মনে করতেন, তিনি তাদের মাঝে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি এবং অন্য কেউ তাদের ইমামতি 
করুক এটাও অপছন্দ করতেন। নাবী ভৃল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা তাদের নিকট আগমন 
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ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ৫৯) বলেন: সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের 
সমান হওয়ার হাদীছগ্ডলো প্রায় মুতাওয়াতের পর্যায়ে পৌছে যায় । সূরা ইখলাসে মহান 
আল্লাহ বলেন: এ অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তুমি বলো। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, 


কুরআন আল্লাহর কালাম। কেননা এটি যদি মুহাম্মাদের বা অন্যের কালাম হতো 
তাহলে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে এ 


শব্দটি প্রয়োগ করতেন না। 


১০ 5 আল্লাহ একক: অর্থাৎ আল্লাহ এক, তার কোন সমকক্ষ, সহযোগী, 
সদৃশ এবং শরীক নেই। 


3০] এ আল্লাহ অমুখাপেক্ষী: অর্থাৎ আল্লাহ এমন মর্যাদাবান নেতা যিনি স্বীয় 
নেতৃত্বে, মর্যাদায় এবং মহত্বে পরিপূর্ণ হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার এই 'ছ্বমাদ"২ 


করলেন। তারা ব্যাপারটি তার কাছে পেশ করলেন। তিনি সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে 
অমুক! তোমার সাথীরা তোমাকে যে পরামর্শ দিচ্ছে, তা গ্রহণ করতে কিসে তোমাকে বাধা দিচ্ছে? 
আর কেনইবা তুমি উক্ত সূরাটি প্রতি রাক'আতে পাঠ করছ? জবাবে তিনি বললেন, আমি তা খুব 
ভালোবাসি । তিনি বললেন, “এই ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে ।” 


আবু সাঈদ খুদরী €৮স্ট) হতে অপর বর্ণনায় এসেছে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা 
তার ছাহাবীদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি একরাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ 
করতে পারে? ছাহাবীদের কাছে বিষয়টি খুব কঠিন মনে হলো। তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! 
আমাদের মধ্যে কার এমন সাধ্য আছে? নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সুরা ইখলাস, 
যাতে রয়েছে আল্লাহ এক অদ্বিতীয় এবং অমুখাপেক্ষী- কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান 

২৩. ছ্বমাদ শব্দের আরো অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে । কেউ কেউ বলেন, যার পেট নেই তাকে ভ্বমাদ বলা 
হয়। সুতরাং যার পেট নেই তার খাদ্য গ্রহণ বা দুনিয়ার অন্য কোন বস্তুর প্রতি কোন প্রয়োজন নেই। 
আবার কেউ কেউ বলেছেন -...। 4 এর ব্যাখ্যা হচ্ছে পরবর্তী আয়াত, -4% (5 -এ$ ( 54 
কুরআন দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা করাই কুরআনের ব্যাখ্যা করার সর্বাধিক বিশুদ্ধ পদ্ধতি। হ্মাদ 
শব্দের ব্যাখ্যায় আরো যা বলা হয়েছে, তার মধ্যে, ১) এমন জমাট জিনিস, যার পেট নেই । ২) যে 
লক্ষ্যের দিকে যেতে মনছ্থ করা হয়; যে সবল জিনিসের মধ্যে কোন দুর্বলতা নেই। ৩) এমন গৃহ, 
প্রয়োজন ও অভাব পুরণের জন্য যার আশ্রয় নিতে হয়। ৪) উঁচু ইমারত। ৫) আলী €*ট), ইকরামা 
ও কা'ব আহবার বলেছেন, হ্মাদ হচ্ছেন এমন এক সত্তা যার উপরে আর কেউ নেই । ৬) আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ €তস*), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস €স্ট) ও আবু ওয়ায়েল শাকীক ইবনে সালামাহ 
বলেছেন, তিনি এমন সরদার, নেতা ও সমাজপতি, যার নেতৃত্ব পূর্ণতা লাভ করেছে এবং চূড়ান্ত 
পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। লোকেরা কোন বিপদে-আপদে যার দিকে সাহায্য লাভের জন্য এগিয়ে যায়, 
তিনিই হচ্ছেন হ্বমাদ। ৭) যে সরদার তার নেতৃত্ব, মর্ষাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, ধৈর্য, সংযম, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও 
বিচক্ষণতায় পূর্ণতার অধিকারী, তিনিই হ্বমাদ। ৮) আবু হুরাইরা (৮.৯) বলেছেন, যিনি কারো উপর 
নির্ভরশীল নন, সবাই যার উপর নির্ভরশীল, তিনিই ভ্বমাদ। ৯) যার মধ্য থেকে কোনো জিনিস 
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নামের মধ্যে সমস্ত ছিফাতে কামালীয়া তথা পূর্ণতার গুণাবলী বিদ্যমান। কেউ কেউ 
বলেছেন, ছ্বমাদ বলা হয় এমন সত্তাকে যার প্রতি সমস্ত মাখলুকের প্রয়োজন হয় এবং 
তারা সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজনে তার দিকেই ধাবিত হয় ও তাকেই উদ্দেশ্য করে। 


২:৯১ 4০ তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি: অর্থাৎ 


তার কোন সন্তান নেই, পিতাও নেই। এতে ইয়াহুদী, নাসারা এবং আরবের এসব 
মুশরিকদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা আল্লাহর জন্য সন্তান নির্ধারণ করত। 
(ইয়াহুদীরা উযাইরকে এবং খ্রিষ্টানরা ঈসা েম্ট) কে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে । আর 
আরবের মুশরিকরা বলত: ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা সন্তান। আল্লাহ তা'আলা 
তাদের কথার অনেক উর্ধে ।) 


১০18 4 ১৫৫ ৮? আর তার সমতুল্য কেউ নেই: অর্থাৎ তার সমান, সদৃশ ও 
সমকক্ষ কেউ নেই । মোটকথা, সুরা ইখলাস থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, তা আল্লাহ 


তা'আলার ছিফাতের (গুণাবলীর) ক্ষেত্রে নাকোচ ও ইছবাতকে (সাব্যস্তকরণ) 
একত্রিত করেছে । আল্লাহ তাআলার বাণী: ,এ| 4 ১০4 “আল্লাহ্‌ একক । তিনি 


অমুখাপেক্ষী”-এতে রয়েছে ইছবাত। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী: তিনি কাউকে জন্ম 
দেননি, কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই”এতে রয়েছে নাকোচ 
করা । 


কোনো দিন বের হয়নি এবং যে পানাহার করে না, সে-ই ছ্বমাদ। ১০) সুদ্দী বলেছেন, আকাংখিত 
বন্ত লাভ করার জন্য লোকেরা যার কাছে যায় এবং বিপদে সাহায্য লাভের আশায় যার দিকে হাত 
বাড়ায়, তাকেই দ্বমাদ বলা হয়। ১১) সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেছেন, যিনি নিজের সকল গুণ ও 
কাজে পূর্ণতার অধিকারী হন, তিনিই হ্থমাদ। ১২) রাবী ইবনে আনাস বলেছেন, যার উপর কখনো 
বিপদ-আপদ আসে না, তিনিই সামাদ । ১৩) মুকাতেল ইবনে হাইয়ান বলেছেন: যিনি সকল প্রকার 
দোষ ত্রুটি মুক্ত। ১৪) ইবনে কাইসান বলেছেন, অন্য কেউ যার গুণাবলীর ধারক হয় না, তিনিই 
ছ্বমাদ। ১৫) হাসান বসরী ও কাতাদাহ বলেছেন, যে বিদ্যমান থাকে এবং যার বিনাশ নেই, তিনিই 
ছ্ুমাদ। ১৬) ইবরাহীম নাখয়ী বলেছেন, যার দিকে লোকেরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য 
এগিয়ে যায়, তিনিই ভ্বমাদ। ১৭) আবু বকর আমবারী বলেছেন, সামাদ এমন এক সরদারকে বলা 
হয়, যার উপরে আর কোন সরদার নেই এবং লোকেরা নিজেদের বিভিন্ন বিষয়ে ও নিজেদের 
প্রয়োজন পূরণের জন্য যার শরণাপন্ন হয়, তিনিই হচ্ছেন দ্বমাদ। ১৮) যার উপর এসে নেতৃত্ব খতম 
হয়ে গেছে এবং নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেকে যার শরণাপন্ন হয়, তাকেই বলা হয় 
দ্বমাদ। (আল্লাহই অধিক অবগত) 
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৬৮০ জা ও কি ও | ০৮৮০ ৩ 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (৮০) বলেন, 

৫৫৮) যা 9১ 0 এ ৫ খাত 058 ৬ এড ৬ ছা পভ এ এ ০ ৪ 

০১৪ | 2 &9 এএ5 ০০ ১০%। 5 তে আঠা ও 5 এ ৫১০ 4০৮ 

০৪৬০৭০০৪০৬৪ 9৮ ০ পা এ ০৪ 

ও এ ৩৯ [9 ৩০ 95155) পে ৬ ৯) ৪৪৬ ০১5 9 7৮301) ০১০! 
৮০ ৩৮ ৬০৬ এ ৩ কত ০৪ ৫ এএ্ 


গুণে গুণান্বিত করেছেন, তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: “তিনিই আল্লাহ, তিনি 
ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি চিরজীবন্ত ও সবকিছুর ধারক । তন্দ্রা ও নিদ্রা 
তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব তারই । এমন 
কে আছে যে তার অনুমতি ছাড়া তার নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখের 
ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। তার জ্ঞান থেকে কোন কিছুই তারা 
পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু তিনি যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান, 
সেটুকুর কথা ভিন্ন । তার কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। আর আসমান 
ও যমীনকে ধারণ করা তার জন্য মোটেই কঠিন নয়। আর তিনি সমুন্নত, মহান” । 
(সূরা আল বাকারা ২: ২৫৫) যে ব্যক্তি রাতে ইহা পাঠ করবে, সারা রাত আল্লাহর পক্ষ 
হতে তার জন্য সকাল পর্যন্ত একজন প্রহরী নিযুক্ত থাকবে। 


ব্াখ্যাঃ 4 ৬৪ হা ০৪০ ৪ ++ এ ০৪০১ এট আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবের 
সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ আয়াতে নিজেকে সুমহান গুণে গুণান্বিত করেছেন: 


অর্থাৎ পূর্বোক্ত বাক্যে নাকোচ ও ইছবাতের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য সুউচ্চ গুণাবলী 
সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি অতিক্রান্ত হয়েছে। কুরআনের সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ আয়াত 
তথা আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ তা'আলা তার সম্মানিত সন্তাকে যেসব সুউচ্চ গুণে 
গুণান্বিত করেছেন, তাও নাকোচ ও ইছবাতের মাধ্যমেই করেছেন। অর্থাৎ তাতে 
যেমন আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য সুউচ্চ ও সমুন্নত গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন, ঠিক 
তেমনি তার পবিত্র সত্তা হতে সকল প্রকার মানবীয় দোষ-ত্রুটি দূরীভূত করেছেন। 
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হ 2। -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে চিহৃ, নিদর্শন ইত্যাদি । কুরআনের একাধিক 
শব্দ দ্বারা গঠিত এমন বাক্যকে আয়াত বলা হয়, যাকে একটি ৭.০ (বিরামচিহ) এর 


মাধ্যমে পূর্বাপর বাক্য থেকে আলাদা করা হয়। তবে এখানে যে আয়াতটির কথা 
চলছে, তাকে আয়াতুল কুরসী বলা হয়। কারণ এতে কুরসীর উল্লেখ রয়েছে। 


আয়াতুল কুরসী কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদাবান আয়াত হওয়ার বিষয়টি দ্বহীহ 
হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। দ্বহীহ মুসলিমে ইমাম মুসলিম (ত্) উবাই ইবনে কা'ব (৯) 
হতে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। 


১০০ ৪ খা এ 5) ৬ ঞ। ৪৬ _৬। 

একদা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই ইবনে কা'ব €েস্ট) কে 

জিজ্ঞেস করলেন: কুরআনে সবচেয়ে বড় আয়াত কোনটি? জবাবে উবাই ইবনে কা'ৰ 

(৯) বললেন: আল্লাহ এবং তার রসূলই এ বিষয়ে সর্বাধিক অবগত । উবাই 

কয়েকবার কথাটি পুনরাবৃত্তি করার পর বললেন: তা হলো আয়াতুল কুরসী । রসূল 

ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তার জন্য দু'আ করে বললেন: হে আবুল 
মুনযির! তোমার জন্য এ ইলম সুখকর ও তৃপ্তিদায়ক হোক !১৪ 


২৪. ছহীহ: মুসনাদে আহমাদ ২১২৭৮, ভ্বহীহ মুসলিম ৮১০, আবু দাউদ ১৪৬০। আয়াতুল কুরসীর 
ফযীলতে যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে ভ্থহীহ বুখারীর এই হাদীছটিও অন্যতম। আবু 
হুরায়রা ৫.৯) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নাবী ভ্ু্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে 
রমাদ্বানের যাকাত পাহারা দেয়ার দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন। এক আগন্তক আমার নিকট এসে অঞ্জলি 
ভর্তি করে খাদ্য দ্রব্য তুলে নিতে লাগল। আমি তাকে গ্রেফতার করে ফেললাম এবং বললাম, 
আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে অবশ্যই রসুল হ্ুল্লাল্নাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট নিয়ে যাব। 
সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি অভাবপ্রত্ত, আমার উপর পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের 
দায়িত্ব ন্যস্ত এবং আমার প্রয়োজন খৃবই তীব্র। আবু হুরায়রা ৫) বলেন, তার প্রতি আমার দয়া 
হল। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম । সকালে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবু 
হুরায়রা! তোমার গত রাতের বন্দীর খবর কি? আবু হুরায়রা €তস্ট) বলেন, আমি বললাম, হে 
আল্লাহর রসূল! সে তীব্র অভাবের ও পরিবারের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করার কারণে তার প্রতি 
আমার দয়া হল। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে 
তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে । রসুল ছ্্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা 
“সে আবার আসবে” এ থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে পুনরায় আসবে । আমি তার অপেক্ষায় 
ওৎ পেতে থাকলাম । দ্বিতীয় দিনও সে এসে অক্জরলি ভর্তি করে খাদ্য দ্রব্য তুলে নিতে লাগল । আমি 
তাকে আবার গ্রেফতার করে ফেললাম এবং বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে অবশ্যই রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৮৯ 


মর্যাদার দিক দিয়ে আয়াতুল কুরসী কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত হওয়ার 
কারণ হলো তাতে এমন বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নাম ও 
সুমহান গুণাবলীকে সাব্যস্ত করেছে এবং আল্লাহর সন্তাকে এমনসব মন্দ বৈশিষ্ট্য থেকে 
পবিত্র করেছে, যা তার বড়ত্ব ও মর্যাদার শানে শোভনীয় নয় । 


52 | খু! ৫ ন/। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই: 


অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। সুতরাং তিনি ব্যতীত যেসব 
মাবুদের ইবাদত করা হয়, তা একদম বাতিল। আল্লাহ তা'আলার অন্যতম অতি 
সুন্দর নাম ৬%। (চিরজীবন্ত)। এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা এমন চিরবিদ্যমান সত্তা, যার 


অভাবপ্রস্ত। আমার উপর পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার ন্যত্ত। আমি আর আসবো না। আবু হুরায়রা 
(৪৯) বলেন, তার প্রতি আমার দয়া হল। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার গত রাতের বন্দীর খবর কী? তিনি বলেন, 
আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে তীব অভাবের ও পরিবারের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করার 
কারণে তার প্রতি আমার দয়া হল। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। নাবী স্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন, সে তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে । তৃতীয়বারও আমি তার 
আগমণের অপেক্ষায় ওৎ পেতে থাকলাম । এবারও সে এসে অগ্রলি ভর্তি করে খাদ্য দ্রব্য তুলে নিতে 
লাগল । আমি তাকে গ্রেফতার করে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে অবশ্যই রসুল দ্বল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট নিয়ে যাব। এ নিয়ে তিনবার হল। প্রত্যেকবারই তুমি বল যে আর 
আসবে না। কিন্তু তুমি আবার আস। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে এমন কিছু 
বাক্য শিক্ষা দেব, যদ্বারা আল্লাহ তোমার উপকার করবেন। আবু হুরায়রা (৮৯) বলেন, আমি 
বললাম, সেগুলো কি? সে বলল, যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে তখন আয়াতুল কুরসী (তথা সূরা 
বাকারা ২৫৫ নং আয়াত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) পাঠ করবে। (তুমি যখন তা পাঠ করবে) তখন 
সারা রাত আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক থাকবেন। সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার 
নিকটেই আসবে না। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে নাবী হ্ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার গত রাতের বন্দীর খবর কী? আবু হুরায়রা ৫৮") বলেন, আমি 
বললাম, হে আল্লাহর রসুল! সে বলেছে যে, আমি তোমাকে এমন কতিপয় বাক্য শিক্ষা দিবো যদ্ধারা 
আল্লাহ আমার উপকার সাধন করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি । রসূল স্বত্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বললেন, সেটি কী? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে 
তখন আয়াতুল কুরসী (তথা সূরা বাকারা ২৫৫ নং আয়াত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) পাঠ করবে। 
(তুমি যখন তা পাঠ করবে) তখন থেকে সারা রাত আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক 
থাকবেন। সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটেই আসবে না। আর ছাহাবীগণ ছিলেন কল্যাণ 
অর্জনের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী । নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, সে সত্য বলেছে 
অথচ সে মিথ্যুক । তুমি কি জান তিন রাত্রি যাবৎ তুমি কার সাথে কথা বলছিলে? আবু হুরায়রা (৯) 
বলেন, আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সে হলো শয়তান। 


অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ভ্বলাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, 
জান্নাতে যাওয়ার পথে মৃত্যু ব্যতীত তার সামনে অন্য বাধা থাকবে না। 


৯০ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


জন্য রয়েছে পূর্ণতম জীবন। আল্লাহ তা'আলার হায়াত যেহেতু পূর্ণাঙ্গ, তাই তার 
হায়াত কখনো শেষ হবে না। 


আল্লাহর আরেকটি নাম £৯। আল কাইয্যুম (সবকিছুর ধারক)। যিনি নিজে 


নিজেই প্রতিষ্ঠিত, স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং অন্যকে প্রতিষ্ঠাকারী তিনিই হচ্ছেন আল 
কাইয়ুম । সুতরাং কোন মাখলুকের প্রতিই আল্লাহ তা'আলার কোনো প্রয়োজন নেই। 
অথচ সমস্ত মাখলুকই তার প্রতি মুখাপেক্ষী । 


বর্ণিত হয়েছে যে, £৯। ৬ তিনি চিরজীবন্ত ও সবকিছুর ধারক: হচ্ছে ইসমে 


আযম, যা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা সেই দু'আ কবুল করেন 
এবং এর উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে তিনি তা দান করেন। ৫৯। ৬স্]। 


ইসমে আযম হওয়ার কারণ হলো 'আলহাই' নামটি আল্লাহর ছিফাতে যাতীয়া (সত্তা) 
এর উপর প্রমাণ বহন করে। তথা এটি আল্লাহর এ সব ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত যা, 
কখনোই আল্লাহর পবিত্র সত্তা হতে আলাদা হয় না। আর 'আলকাইয়্যুম' নামটি 
আল্লাহর ছিফাতে ফেলিয়া অর্থাৎ তার কর্ম সম্পকীয় ছিফাত থাকার প্রমাণ করে। 
সুতরাং আল্লাহর সকল ছিফাতের মুলভীত্তি হচ্ছে এই দুইটি সম্মানিত ও মহান 
নাম ।২৫ 


+% ৫১ £.০২০ট  তন্ত্াও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারে না: তিনিই যেহেতু 


সকল সৃষ্টির সার্বক্ষণিক ধারক ও বাহক, তাই তন্দ্রা ও নিদ্রা তার ধারে কাছেও 
পৌছতে পারে না। হালকা ঘুমকে “সিনাহ' বলা হয়। এটি শুধু চোখের মধ্যেই হয়। 


২৫. ১50১ ৪ আল্লাহ তা'আলার এই পবিত্র নাম দু'টিতে আল্লাহর দু'টি সুমহান ছিফাত রয়েছে। 
একটি হচ্ছে হায়াত তথা আল্লাহর জীবন। আল্লাহর হায়াত হচ্ছে এমন পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত হায়াত, 
যাতে কোনো প্রকার ক্রুটি নেই। আল্লাহর হায়াতের সাথে সৃষ্টির হায়াতের কোন তুলনাই হতে পারে 
না। সৃষ্টির হায়াতের শুরু রয়েছে এবং তার পরিসমাপ্তিও রয়েছে । রোগ-ব্যাধি, তন্দ্রা-নিদ্রা ইত্যাদির 
কারণে মাখলুকের জীবিত থাকার মধ্যে ক্রুটি-ব্চ্যিতি চলে আসে। মৃত্যুর মাধ্যমে সৃষ্টির দুনিয়ার 
হায়াত শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর হায়াতের কোন শুরু নেই, শেষও নেই । তার হায়াত ও জীবন 
এত চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ যে, তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শই করতে পারে না। 

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর বিষয়ে এ কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা ও বুঝা আবশ্যক যে, 
হায়াত হচ্ছে আল্লাহর এমন একটি ছিফাত-গুণ, যার উপর বাকী ছিফাতগুলো ভিত্তিশীল। এটি হচ্ছে 
আল্লাহর সন্তাগত ছিফাত। তা কখনো আল্লাহর যাত থেকে আলাদা হয় না। আল্লাহর এই হায়াত 
বিশেষণ ছাড়া তার বাকী ছিফাতগুলো অকল্পনীয় । 
আর আল্লাহর কাইয়্যুমিয়াত তথা সবকিছুকে ধারণ ও সংরক্ষণ করা তার এমন একটি বিশেষণ, যার 
উপর আল্লাহর বাকীসব কর্মণত ছিফাতের ভিত্তি। আল্লাহর এই ছিফাতের ফলেই আসমান-যমীন 
এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সকল সৃষ্টি টিকে আছে। 
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আর ঘুম তন্দ্রা থেকে অধিক গভীর ও শক্তিশালী হয়। ঘুম মৃত্যুর ছোট ভাই। এই 
প্রকার ঘুম অন্তরে হয়। 


১৮0 ৬ ০১ ০1১০ এ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব তারই: 
অর্থাৎ আসমান ও যমীনে যত মাখলুক রয়েছে, তাদের সকলের স্রষ্টা একমাত্র তিনি, 
এগুলোর মালিকানাও একমাত্র তার এবং সকলেই তার অনুগত । সুতরাং তিনি উর্ধ্ব 
জগৎ এবং নিম্ন জগতের সবকিছুরই মালিক। 

৪২৩০ ৫১৫ ৬ ১ ৩০ এমন কে আছে যে তার অনুমতি ছাড়া তার নিকট 
সুপারিশ করবে? অর্থাৎ বিনা অনুমতিতে তার নিকট সুপারিশ করার মতো কেউ 
নেই। 

24০ শব্দটি ৬২৬। (যুক্ত করা) থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি ০ (বেজোড়)এর 
বিপরীত । শাফাআ“তকারী যেহেতু স্থীয় প্রার্থনার সাথে অন্যের জন্য প্রার্থনা করাকেও 
যুক্ত করে নেয়, তাই সুপারিশকারীকে ০৪.। (সুপারিশকারী) বলা হয়। তাই যার 
জন্য সুপারিশ করা হয়, সেই লোক প্রথমে বেজোড় (একা) থাকার পর সুপারিশকারী 
তাকে নিজের সাথে মিলিয়ে নিয়ে জোড়ে পরিণত করে । 

আর পারিভাষিক অর্থে শাফাআত অর্থ হচ্ছে 7০) 7১1 এ।$+ অন্যের জন্য 


কল্যাণ প্রার্থনা করা । অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তি তার রবের কাছে অন্যান্য মুমিনের জন্য এই 
দু'আ করবে যে, তিনি যেন তাদের গুনাহ ও অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেন। তবে 
শাফাআ“তের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর মালিকানাধীন । 


4১$ 3! আল্লাহর অনুমতি ও আদেশ ব্যতীত শাফাআ'ত হবে না। আল্লাহ 
অন্য কারো জন্য সুপারিশ নিয়ে অগ্রসর হতে পারবে না। 

৮৪৯ ০১ ০৭২ ৩ এ ৮ তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত 
আছেন: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইলম অতীত ও ভবিষ্যতের সকল বিষয়কে 
পরিবেষ্টন করে আছে। অতীত ও ভবিষ্যতের কোন জিনিসই আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে 
নয়। 

৬ ৬৪ 0 ০৯৬ ৩০ *৯ ০3 ৫) তার জ্ঞান থেকে কোন কিছুই তারা 
পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু তিনি নিজে যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান, 
সেটুকুর কথা ভিন্ন: 
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অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাগণ তার ইলম থেকে কিছুই জানতে পারে না। তবে তারা 
শুধু সেটুকুই জানতে পারে, যা তিনি রসূলদের মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়েছেন। 


৮১0) ৩9৬০) ৮৮৪ ৬59 তার কুরসী সমস্ত আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত হয়ে 
আছে:২৬ আল্লাহর কুরসী সত্য, আর তাতে আল্লাহর মর্যাদা ও মহানত্বের পরিপূর্ণতা 
সাব্যস্ত হয়। আর এ কারণে সকল সৃষ্টিই তুচ্ছ। 

(৫৮১৮ ০১5 (5 আর আসমান ও যমীনকে ধারণ করা তার জন্য মোটেই কঠিন 
নয়: আসমান-যমীনসহ উধ্বজগৎ ও নিম্ন জগতের সবকিছু সংরক্ষণ করা আল্লাহর 
জন্য মোটেই কঠিন ও ভারী অনুভব হয় না। কেননা তার শক্তি ও ক্ষমতা সর্বোচ্চ ও 
চুড়ান্ত। 


৬এ। ৯১8 আর তিনি সর্বোচ্চ: অর্থাৎ সকল দিক থেকেই আল্লাহ তা'আলার জন্য 


সৃষ্টির উপরে হওয়া সুপ্রমাণিত ও সুসাব্যস্ত। আল্লাহর যাত সুউচ্চ। অর্থাৎ তিনি সকল 
সৃষ্টির উপরে । 


১০ ০১৯। ৬ আরশে সমুন্নত সেরা ত্বহা ২০:৫)। তিনি আরশেরও উপরে । 


আল্লাহর মর্ধাদা ও বড়ত্ব সর্বোচ্চ । সুতরাং তার জন্য রয়েছে পরিপূর্ণ ছিফাতসমূহ 
এবং সুমহান গুণাবলী । আল্লাহ তা'আলার শক্তি এবং ক্ষমতাও সর্বোচ্চ । তিনি 
সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান, সকল সৃষ্টির পরিচালক এবং কোন কিছুই তার জন্য 
অসম্ভব নয়। 


২৬ . আল্লাহর কুরসী সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। কেউ বলেছে- তা হচ্ছে আল্লাহর আরশ। 
অর্থাৎ আরশ ও কুরসী একই জিনিস। কেউ বলেছেন- কুরসী আর আরশ এক নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস €*স্ট) এবং অন্যান্য ছাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরসী হচ্ছে আল্লাহর দু'পা রাখার স্থান। 
সেটি এমন কুরসী, যার বিশালতা ও প্রশত্ততা সমস্ত আসমান-যমীন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সুতরাং 
কেউ যেন এমন না ভাবে যে, কুরসী দ্বারা এখানে এরকম চেয়ার উদ্দেশ্য, যার উপর আমরা বসি। 
আল্লাহর কুরসীর ব্যাপারে এ রকম ধারণা করা ঠিক নয়। আল্লাহর কুরসী রয়েছে, এই কথা থেকে 
এমন ধারণা করা যাবে না যে, তিনি চেয়ারে বসে আছেন। নাউযুবিল্লাহ । কৃরসীর যে বিবরণ কুরআন 
ও সুন্নাহয় এসেছে, তাই বিশ্বাস করতে হবে । আরশের সাধারণ অর্থ রাজা-বাদশাহর সিংহাসন । কিন্তু 
আল্লাহর আরশ আল্লাহর সর্ববৃহৎ সৃষ্টি এবং তা সকল সৃষ্টির ছাদ। আরশের ব্যাপারেও এমন ধারণা 
ঠিক নয় যে, রাজা-বাদশাহগণ যেভাবে সিংহাসনে বসেন, আল্লাহ তা'আলাও সেভাবে সিংহাসনে বসে 
আছেন । কুরআনের কিছু কিছু বাংলা অনুবাদে আল্লাহ আরশে সমাসীন বলে যে অনুবাদ করা 
হয়েছে, তা ভূল। ১০ ৯১। এ ৩৭০ এই আয়াতের অনুবাদ কোন কোন অনুবাদ গ্রন্থে এভাবে 
করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আরশে সমাসীন। এই অনুবাদ সঠিক নয়। সঠিক অনুবাদ হচ্ছে 
আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত । 
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৮৬খ। (সুমহান) হচ্ছেন এমন সত্তা, যার মধ্যে বড়ত্বের সকল ছিফাতই 


বিদ্যমান। সুতরাং নাবী, ফেরেশতা এবং মুমিন বান্দাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহর 
প্রতি পূর্ণ সম্মান। 


সুতরাং আয়াতুল কুরসীর মধ্যে যেহেতু আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার 
এতগুলো গুণ বিদ্যমান, তাই এটি কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদাবান আয়াত হওয়ার 
দাবী রাখে এবং এটি তার পাঠকারীকে সকল প্রকার অকল্যাণ ও শয়তান থেকে 
হেফাজতকারী হিসাবে পরিগণিত হওয়ারও হকদার। আয়াতুল কুরসী থেকে এই 
দলীল পাওয়া গেল, আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং 
নিজেকে যেসব নামে নামকরণ করেছেন, সে ক্ষেত্রে তিনি আয়াতুল কুরসীতে শির্কের 
নেতিবাচক বক্তব্য এবং তাওহীদের ইতিবাচক বক্তব্য একত্রিত করেছেন। আয়াতুল 
কুরসী আল্লাহর জন্য একদিকে যেমন সুমহান, সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ গুণাবলী সাব্যস্ত 
করেছে, অন্যদিকে তার পবিত্র সত্তা হতে সকল দোষ-ত্রটি এবং অশোভনীয় 
বৈশিষ্ট্যগুলোকে দূর করে দিয়েছে। 


আল্লাহ তা'আলার বাণী: ১৯ 1 4 (4)। “তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন 
এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদতকে সাব্যত্ত করা হয়েছে। 

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ১ “তিনি চিরজীবন্ত ও সবকিছুর ধারক” এতে 
সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহর জন্য রয়েছে হায়াত (পূর্ণ জীবন), অবিনশ্বরতা এবং 
সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণ ও ধারণ করার গুণাবলী । 

আল্লাহ তা'আলার বাণী: £% 3 2. ০১০ট ( “তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে 
পারে না”। এতে আল্লাহ তা'আলা থেকে তন্দ্রা ও নিদ্রাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। 

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ১৮0 ৬১ ০3 ০০৭1 ৬ & ৭ “আসমান ও যমীনে যা 
কিছু আছে, সব তারই”। এতে উর্ব জগতের এবং নিম্ন জগতের পূর্ণ মালিকানা 
কেবল আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত করা হয়েছে। 

আল্লাহ তা'আলার বাণী: 4১৮ 0! ০.-৮ ৩ ৬৭4১ ৩০ “এমন কে আছে যে তার 
অনুমতি ছাড়া তার নিকট সুপারিশ করতে পারে?” । আল্লাহর জন্য যেহেতু রয়েছে 


পূর্ণ বড়ত্ব, মর্যাদা এবং তিনি যেহেতু তার সৃষ্টি হতে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী, তাই বিনা 
অনুমতিতে তার নিকট শাফাআ-ত অস্বীকার করা হয়েছে। 
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আল্লাহর বাণী: ৮৪৪ এ) ৮৬-4 ০৪ ৬ ৮৮ “তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের 
সবই তিনি অবগত আছেন”। এতে আল্লাহর জন্য প্রত্যেক বস্তু, ঘটনা এবং বিষয় 
সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত ইলম সাব্যস্ত করা হয়েছে। চাই তা অতীতের বিষয় হোক 
কিংবা ভবিষ্যতের । 

আল্লাহর বাণী: ৮৮৮9 4 41 415 ১০ ₹৮৪ 9৬৮০ এড “তার জ্ঞান থেকে কোন 
কিছুই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না । কিন্তু তিনি নিজে যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে 
দিতে চান, সেটুকুর কথা ভিন্ন” সমস্ত মাখলুক যে আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী এবং কোন 
সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর যে কোন প্রয়োজন নেই এখানে তা সাব্যস্ত করা হয়েছে। 

আল্লাহর বাণী: ০৮)? ০।9০-এ। 4-৮/৮ ৮ “তার কুরসী আসমান ও যমীন 
পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে”। এখানে আল্লাহর জন্য কুরসী এবং পূর্ণ বড়ত্ব সাব্যস্ত করা 
হয়েছে। সেই সাথে আরো সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার তুলনায় সৃষ্টি 
খুবই ছোট ও নগণ্য। 

আল্লাহর বাণী: ৫৮১৮ ০১১ ৫5 “আর আসমান ও যমীনকে ধারণ করা তার জন্য 
মোটেই কঠিন নয়”। এতে আল্লাহ তা'আলা থেকে অক্ষমতা, অপারগতা এবং ক্লান্তি 
অস্বীকার করা হয়েছে। 

আল্লাহর বাণী: ৮ ৬০। ১১/*আর তিনি সুউচ্চ, সমুন্নত ও মহান”। এতে 
আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল মাখলুকের উপরে থাকা, সমুন্নত হওয়া এবং বড়ত্বের 
গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। 
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অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫৮০) বলেন, 
৮ ৪৮ ০৬৬৮ এ) 3১৬১৩ ঞ ০০ শত ০) ] এ ও জয় ৩৪ 0 ৩০ ০৬ 1542 


আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহর বড় বড় ছিফাতের আলোচনা হয়েছে বলেই যে ব্যক্তি 
রাতে তা পাঠ করবে, সারা রাত আল্লাহর পক্ষ হতে তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত 
থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত তার নিকট শয়তান আসতেই পারবে না । 


এ বক্তব্যের দ্বারা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫”) এ হাদীছের প্রতি 
ইঙ্গিত করেছেন, যা ইমাম বুখারী (০) আবু হুরায়রা (স্ছ) হতে বর্ণনা করেছেন। 
তাতে এ কথা রয়েছে, 
ওহ] (৯1 ৬ 2 0 এ! 30) ৮৮ তা দিও জট ৬ জগ 
৬ ১৬5 এ৪)৪ 2) ০৪৬ »]। ০ এএসত 08 ৩ 5০৬ এম পস্ত এ ৭০5 

ছো্ল 

যখন তুমি বিছানায়, আশ্রয় নিবে তথা শয্যা গ্রহণ করবে, তখন তুমি আয়াতুল 

কুরসী তথা ....১১_গ্। ৬০ 3৯ 4. এ! ৩4) ৯ পাঠ করো । কেননা তুমি যদি তা পাঠ 
থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত তোমার নিকট শয়তান আসতেই পারবে না।২ 

জিন ও ইনসানের মধ্য হতে প্রত্যেক বিদ্বোহী ও সীমালজ্বনকারীকে শয়তান বলা 
হয়। ৬৮৯ থেকে ৩৬০৬ এর উৎপত্তি হয়েছে। ০৬ অর্থ . (দূর হয়েছে)। শয়তান 
আল্লাহর রহমত থেকে অনেক দূরে চলে গেছে বলেই তাকে শয়তান বলা হয়। অথবা 
১৬০ এর উৎপত্তি হয়েছে ৮৬: ৮ হতে । যখন কোন জিনিস খুব কঠিন ও শক্ত 
হয়, তখনই কেবল তাকে উদ্দেশ্য করে এ রকম কথা বলা হয়। 


২৭ . হ্থৃহীহ বুখারী ২৩১১, হ্ুহীহ ইবনে খুযাইমা ২৪২৪, তিরমিযী ২৮৮০, মুসনাদে আহমাদ। 


৯৬ 
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4429 239 583 ০৬৪ ৩৪ ৬ 


২। আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্টির উপরে থাকা ও নিকটবর্তী হওয়া 
এবং সকল সৃষ্টির পূর্বে ও সকল সৃষ্টির শেষে বিদ্যমান থাকা। 


এ৮০ 49 ও ৮ 2 ঝা ৮৮০৪৬ 
৩৮৪13 ১৯৬০) মু ০৩০ 5৪ 
আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (তিনিই 338 প্রথম, তিনিই ৮৭1 
সর্বশেষ, তিনিই ০১৬। সবকিছুর উপরে, তিনিই ০৮। মাখলুকের অতি নিকটে) 
মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন। 
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫৯) বলেন, 
(-০:০0499 9 ৯০ ৯90 5৯০০৭ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: “তিনিই 151 (প্রথম), তিনিই »যু। (সর্বশেষ), তিনিই 
০৯ (সবকিছুর উপরে), তিনিই ৬৮৩ (মাখলুকের অতি নিকটে), আর তিনি সর্ব 
বিষয়ে ৮৮০ (মহাজ্ঞানী)” সূরা আল হাদীদ ৫৭: ৩)। 
্যাখ্যাঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী: ৮.0.) 590 » “তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ"- দ্বহীহ 


মুসলিমে নাবী স্ন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত দু'আর মাধ্যমে এই আয়াতে 


এডি ৬ ডি 0 2৭ লেডি লি ডি 25 আও লেডি 04 ০ শা) 

৫স৪৮ ৩১৪১ এড ৩০৩ এগ গত ৬৪% 
“হে আল্লাহ! তুমিই 0 (সর্বপ্রথম)। তোমার পূর্বে কেউ ছিল না। তুমিই »া 
(সর্বশেষ), তোমার পর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তুমিই ,৯৬ (সকল সৃষ্টির 
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উপরে), তোমার উপরে আর কিছুই নেই। তুমিই ০৮৫ (মাখলুকের অতি নিকটে এবং 


জ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছুকে পরিঝেষ্টনকারী), তোমার চেয়ে অধিক নিকটে আর কিছুই 
নেই” ।২৮ 


নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর এ চারটি 
নামের সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন। এ বরকত সম্পন্ন নামগ্ডলোর মাধ্যমে 
জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিকে সকল দিক থেকেই পরিবেষ্টন করে 
আছেন। 


২৮. ছহীহ মুসলিম ২৭১৩ । ভ্ৃহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুষ্‌ যিক্র ওয়াদ্‌ দু'আ । শাইখ মুহাম্মাদ 
ইবনে দ্বলিহ আল উছাইমীন বলেছেন, ০৮০ অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির উপরে হওয়ার 
সাথে সাথে তিনি তাদের অতি নিকটে । মূলতঃ আল্লাহ তা'আলার উপরে হওয়া মাখলুকের নিকটবর্তী 
হওয়ার বিরোধী নয়। সুতরাং আল্লাহ তাআলা মাখলুকের নিকটবর্তী হওয়াকে আল্লাহর ইলম ও 
ক্ষমতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হলেও মূলতঃ আল্লাহর জন্য কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। আল্লাহর ছিফাত ও 
কর্মকে মাখলুকের ছিফাত ও কর্ম দ্বারা বুঝা অসম্ভব । কোন সৃষ্টির জন্য একই সময় ছাদের উপরে ও 
ছাদের নীচে স্বশরীরে থাকা এবং একই সময় সিংহাসনের উপরে থাকা ও সিংহাসনের নীচে থাকা 
অসম্ভব। কোন রাজা যখন তার সিংহাসন ছেড়ে বাইরে যায়, তখন তার সিংহাসন খালি হয়ে থাকে । 
কারণ তার জন্য একই সময় ও একই সাথে সিংহাসনে থাকা এবং দেশের বাইরে থাকার ধারণা 
অকল্পনীয়। কিন্তু সুমহান ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'আলার জন্য একই সময় ও একই সাথে 
আরশের উপরে সমুন্নত হওয়া এবং রাতের শেষাংশে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসা অসম্ভব কিছু 
নয়। মাখলুকের নিকটবর্তী হলে আরশ খালি হওয়া জরুরী নয়। যারা আল্লাহর ছিফাতকে অস্বীকার 
করেছে বলেই বিভ্রান্ত হয়েছে এবং আল্লাহর ছিফাতকে অস্বীকার করেছে। 
এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। তা এই যে, কুরআন মাজীদে জান্নাত ও জাহান্নাম বাসীদের জন্য যে 
চিরস্থায়ী জীবনের কথা বলা হয়েছে, তা কি আল্লাহ তা'আলাই সর্বশেষ” এই কথার সাথে সাংঘর্ষিক 
নয়? 

এই প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, কোন সৃষ্টিরই নিজস্ব স্থায়িত্ব নেই। যদি কোন জিনিস স্থায়ী 
হয় ৰা স্থায়ী থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা স্থায়ী রাখার কারণেই তা স্থায়ী হয় এবং থাকতে পারে। 
অন্যথায় আল্লাহ ছাড়া স্বস্ব ক্ষেত্রে, সবাই নশ্বর ও ধ্বংসশীল। আখিরাতে আপন ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য 
জান্নাত বা দোযখ চিরস্থায়িত্ব লাভ করবে- এমনটি নয়। বরং সেখানে তার স্থায়িত্ব লাভ করার কারণ 
হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তাকে চিরস্থায়ী জীবন দান করবেন। ফেরেশতাদের ব্যাপারটাও ঠিক তাই। 
তারা আপন ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যে অবিনশ্বর নয়। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তারা অস্তিত্ব লাভ 
করেছে এবং যত সময় পর্যন্ত তিনি চাইবেন তত সময় পর্যন্তই তারা বেঁচে থাকবে। পরিশেষে 
ফেরেশতারাও ধ্বংস হবেন। 


কিন্তু জান্নাতবাসীগণ ও জান্নাতের নিয়ামতসমূহে এবং জাহান্নামী কাফিররা ও জাহান্নামের আযাবে 
চিরকাল থাকার বিষয়টি কুরআন ও হাদীছের অনেক দলীল দ্বারা প্রমাণিত। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৯৯ 


আল্লাহ তা'আলার নাম: ৮15 350 ৯১ “তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ” দ্বারা 
বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সমস্ত যামানাকে পরিঝেষ্টন করে 
আছেন। অর্থাৎ তিনি যামানা ও কালসীমার উর্ধবে। সবকিছুর আগে তিনি একাই 
ছিলেন এবং সবকিছু শেষ হওয়ার পরও তিনি থাকবেন । 


আর আল্লাহ তা'আলার নাম: ১৮।১৯২৬।) “তিনি সকল সৃষ্টির উপরে এবং 


তিনিই সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী” দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা যেমন সকল 
যামানাকে বঝেষ্টন করে আছেন তেমনি সকল স্থানকে পরিঝেষ্টন করে আছেন। 


ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম €স্*) বলেন: আল্লাহ তা'আলার এই চারটি নাম পরস্পর 
বিপরীত অর্থবোধক । চারটি নামের মধ্যে ১) এ3। এই দু'টি নাম আল্লাহ 
তা'আলার অবিনশ্বরতা ও চিরছ্ায়িত্ের জন্য । আর ১৮.।3১২৫। এই দু'টি নাম দ্বারা 
আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের উপরে হওয়া ও তাদের নিকটে হওয়া বুঝায়। 


সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত প্রথম থেকেই যেসব বস্তু রয়েছে, তার প্রত্যেকটি 
বন্ত সৃষ্টি হওয়ার আগে থেকেই আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন । অর্থাৎ যেসব বস্তু সর্বপ্রথম 
সৃষ্টি করা হয়েছে, তা সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব থেকেই আল্লাহ আছেন।২ আর আল্লাহ 
ব্যতীত যত বন্তু আছে, তার প্রত্যেকটি শেষ হওয়ার পরেও আল্লাহ তাআলা 
থাকবেন। সুতরাং আল্লাহই প্রথম এই কথার অর্থ হচ্ছে সবকিছুর পূর্বে আল্লাহ 
বিদ্যমান থাকা আর আল্লাহই শেষ এই কথা অর্থ হচ্ছে সবকিছুর পর আল্লাহর অবশিষ্ট 
থাকা ।৩০ 


২৯. ইমরান ইবনে হুসাইন (৮৯) হতে বর্ণিত, নাবী ভুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

০০৫3 ০০] ডঃ দু ০ ১ ও রতি এ এ্ি ০৮ 3৩ ওল দত ওক তি এ] ৩৫ 
“আদিতে একমাত্র আল্লাহ-ই ছিলেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তার আরশ ছিল পানির 
উপর । তারপর তিনি প্রত্যেক জিনিস লাওহে মাহফুষে লিপিবদ্ধ করলেন এবং আসমান ও যমীন সৃষ্টি 
করলেন । (দ্ুহীহ বুখারী, হা/ ৩১৯১) 

৩০. সৃষ্টিজগতের ছোট বড় প্রত্যেক বন্তুরই একটি সূচনা ও শুরু রয়েছে। সে বস্তুটি যত পুরাতনই 
হোক কিংবা যার বয়স যতই বেশী হোক, তার একটা শুরু রয়েছে। অতীতের যে সময়টাতে তার 
সৃষ্টি হয়েছে, তার পূর্বে সেই বিষয়টির কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর পূর্বেই আরেকটি সৃষ্ট 
বন্ত রয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে যেটিকে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে, তা অস্তিত্বহীন থেকে প্রথম অস্তিত্বে 
এসেছে। আল্লাহ তা'আলাই সেটিকে প্রথম অস্তিত্বে এনেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আমার 
সৃষ্টির পূর্বে আমার কোন অস্তিত্ব ছিল না, আপনার বেলাতেও না। পিতামাতার মাধ্যমে আমরা সৃষ্টি 
হয়েছি। এভাবে আদম ৮৯) পর্যন্ত গিয়ে মানব সৃষ্টির ক্রমধারা শেষ হয়। আদমকে আল্লাহ তা'আলা 
অস্তিত্বহীন থেকে অগ্তিত্বে এনেছেন। এমনি সৃষ্টিজগতের সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রে একই কথা । এই পৃথিবী 


১০০ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


আর আল্লাহ তা'আলা ১১৬ (প্রকাশমান) হওয়ার অর্থ হচ্ছে তিনি প্রত্যেক সৃষ্ট 
বন্তর উপরে । ১১৫৪ থেকে আল্লাহ তা'আলার জন্য ১১ নামটি গ্রহণ করা হয়েছে। 


যুহুর শব্দটির ভাষাগত দাবী হচ্ছে উপরে হওয়া । বস্তুর উপরের অংশকেই যাহের বলা 
হয়।৩১ 


আল্লাহ তা'আলা বাতেন হওয়ার অর্থ হচ্ছে তিনি নিম্রজগতের (পৃথিবী ও তার 
মধ্যকার) প্রত্যেক সৃষ্টিকে এমনভাবে বেষ্টন করে আছেন যে, তিনি মাখলুকের আপন 
নফসের চেয়েও অধিক নিকটে । এটি হচ্ছে সকল সৃষ্টির নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ ।৩২ 


আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণীঃ ৮4৮ *৪৯ 44৫ ৮৯১ আর তিনি সর্ব বিষয়ে অবগত: 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইলম অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল বিষয়কে 
পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করে আছে। উ্ধ্ব জগতের এবং নিম্রজগতের কোন কিছুই তার 


জ্ঞানের বাইরে নয়। প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সবকিছুই তিনি অবহিত । আসমান ও 
যমীনে একটি সরিষার দানা পরিমাণ জিনিসও তার ইলম থেকে অনুপস্থিত নয়। 


উপরের আয়াত থেকে আল্লাহর জন্য এমন চারটি সম্মানিত নাম সাব্যস্ত হলো, 
যার দাবী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সৃষ্টিকে ঘিরে আছেন। তিনি অতীত, 
বর্তমান, এবং ভবিষ্যৎ তথা সকল যামানা ও তার মধ্যে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি 
করেছেন, তার সবকিছুকেই জ্ঞানের মাধ্যমে বেষ্টন করে আছেন। সেই সাথে সকল 
স্থান ও তাতে ছোট-বড় যত প্রকার মাখলুক রয়েছে, সে সম্পর্কেও তিনি অবহিত। 


কখন সৃষ্টি হয়েছে কিংবা এর বয়স কত বিজ্ঞানীরা অনুমান করে বললেও তার সঠিক বয়স আমরা 
জানি না। কিন্তু এটি অতীতের নির্দিষ্ট এমন একটি সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার পূর্বে এই পৃথিবীর 
কোন অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার এমন কোন শুরু ও সূচনা নেই, যেখান থেকে তিনি 
অস্তিত্বে এসেছেন এবং যে সময়ের পূর্বে তিনি ছিলেন না। কেননা তিনি হচ্ছেন সবকিছুর ত্রষ্টা। তাই 
সকল সৃষ্টির পূর্বে তার অস্তিত্ব থাকা এবং তার ইচ্ছাতেই সবকিছু ধ্বংস হওয়ার পরও তার বিদ্যমান 
থাকা আবশ্যক । এক কথায় তিনি সময়ের সীমারেখার অনেক উর্ধ্রে। 


৩১. প্রত্যেক সৃষ্টিই স্বীয় ফিতরাতের (প্রকৃতি ও সৃষ্টিগত স্বভাবের) দাবীতেই উপরের দিকে হাত 
উঠায়। এ বিষয়ে তাকে শিক্ষা না দেয়া হলেও সে উপরের দিকেই হাত উঠায়। হাত না উঠালেও 
অন্তর উপরের দিকে ধাবিত করে । কারণ সকল সৃষ্টির উপরে আল্লাহ তা'আলা । আর সকল মাখলুক 
তার নীচে । উপরের দিকে হাত উঠানো শুধু মানুষের সাথে খাস নয়। এমনকি জীবজন্ত এবং কীট- 
পতঙও অনুভব করে যে, তার সৃষ্টিকর্তা ও রিযিক দাতা উপরে । তাই স্বীয় প্রয়োজনে সে উপরের 
দিকে হাত ও অন্তর ধাবিত করে। 

৩২. সুতরাং কেউ যেন এরূপ মনে না করে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির (আরশের) উপরে থেকে 
তার কাজ-কর্ম এবং অন্তরের ইচ্ছা ও নিয়্যাত সম্পর্কে অবগত নন। বরং আল্লাহ আরশের উপর 
থেকেও মাখলুকের সবকিছুই অবহিত। আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে হওয়া সৃষ্টির নিকটবর্তী 
হওয়ার পরিপন্থী নয়। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১০১ 


এ৮০ 49 ও ৮ 2 ঝা ৮৮০৪৬ 


০৪ ও জনতা জা ওত 455 


আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (তুমি সেই চিরজীবন্ত সত্তার উপর 
ভরসা করো, যিনি কখনোই মৃত্যু বরণ করবেন না) মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন 


অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫স্ট) বলেন, 
€55। লেপ 9949১৫০১৫৫৪ 1 ০85৯ ০৯৮45, 
আল্লাহু বলেন: “তুমি সেই চিরজীবন্ত সত্তার উপর ভরসা করো, যিনি কখনোই মৃত্যু 


বরণ করবেন না” সেরা আল ফুরকান ২৫:৫৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: তিনি 
প্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞ” (সুরা আল আন'আম ৬:১৮, সূরা সাবা ৩৪:১)। 


ব্যাখ্যা, ০১০ 3 ৬১ ৬স্প। এপ 44%) “তুমি সেই চিরজীবন্ত সত্তার উপর ভরসা 
করো, যিনি কখনোই মৃত্যু বরণ করবেন না” স্রো আল ফুরকান ২৫:৫৮)। অর্থাৎ 
তোমার সকল বিষয় সেই চিরজীবন্ত সত্তার নিকট সোপর্দ করে দাও, যার কখনোই 
মৃত্যু হবে না। 

451 (তাওয়াকুল)এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ০4941 তথা অন্যের নিকট কোন 
বন্ত সোপর্দ করা । আরবরা বলে থাকে, ৮৮% ৬ ০১৬ এ! ৬৮ ৬৭৪) অর্থাৎ আমার 
জন্য এবং ক্ষতিকর জিনিস দূর করার জন্য অন্তর দিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করাকে 
এ 5% বলা হয়। অন্তর দিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করা ইবাদতের অন্যতম একটি 


প্রকার। সুতরাং বান্দার সকল কাজে আল্লাহর উপর ভরসা করা অপরিহার্য ।৩৩ 


৩৩. শুধু তাই নয়, আল্লাহর উপর ভরসা করা ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত। আল্লাহ তা'আলা আরো 
এরশাদ করেন, ০১০, (3 31 1১893 খু। এ) “তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক, তাহলে একমাত্র 
আল্লাহর উপরই ভরসা করো ।” (সুরা আল মায়িদাঃ ২৩) কুরআনের আরো অনেক হ্বানে আল্লাহ 


১০২ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


কল্যাণ অর্জনের জন্য কিংবা অকল্যাণ দূর করার জন্য উপায়-উপকরণ অবলম্বন 
করা আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থী নয়; বরং পরিশ্রম ও চেষ্টা করার সাথে 
আল্লাহর উপর ভরসা করার পূর্ণ মিল রয়েছে। তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে আল্লাহর 
হায়াতকে খাস করার মধ্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যিনি চিরজীবন্ত, কল্যাণ লাভের 
জন্য কেবল তার উপরই ভরসা করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ 
চিরজীবন্ত নয় কিংবা অন্য কারো হায়াত চিরস্থায়ী নয়। মাখলুকের হায়াত যেহেতু 
মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়, তাই যে ব্যক্তি মাখলুকের উপর ভরসা করে সে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোট কথা, এই আয়াতে আল্লাহু তা'আলার জন্য হায়াতে কামেলা 
(পূর্ণাঙ্গ জীবন) সাব্যন্ত করা হয়েছে এবং একই সাথে তার পবিত্র সত্তার মৃত্যু হওয়াকে 
অস্বীকার করা হয়েছে । সুতরাং এই আয়াতের মধ্যেও আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্ত করার 
বেলায় নাফী ও ইছবাতকে একত্র করা হয়েছে। 


» লগা শপ শিখ ৯) আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাবান ও সর্বক্ঞঃ আল্লাহ তা'আলার 
অন্যতম নাম "454. এর দু'টি অর্থ রয়েছে। 


হাকীমের এক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তার মাখলুকের মধ্যে সৃষ্টিগত ও 
শরী'আতগত উভয় প্রকার আদেশের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে ফায়ছালাকারী । 

আর হাকীমের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে "৬ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ প্রজ্ঞাবান এবং 
সকল বস্তুকে যথাযথ স্থানে মজবুতভাবে স্থাপনকারী । সে হিসাবে এটি «__১5.। থেকে 
গৃহীত। প্রত্যেক বিষয়কে তার নিজ নিজ ছ্থানে স্থাপন করাকে হিকমত বলা হয়। 
সুতরাং আল্লাহু তা'আলাই তার বান্দাদের মধ্যে ফায়ছালাকারী। তিনি যা সৃষ্টি করেন 
এবং তার সৃষ্টিকে তিনি যেই আদেশ করেন, তাতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ 
একটি হিকমাত (রহস্য ও উদ্দেশ্য)। আল্লাহ তা'আলা কোন সৃষ্টিকেই অযথা সৃষ্টি 
করেননি । মানুষের জন্য যা কিছু কল্যাণকর, তিনি কেবল তাই ইসলামী শরী'আতের 
অন্তর্ভূক্ত করেছেন । আল্লাহ তা'আলার 747 নামটি 5/__এ। থেকে গৃহীত । 5/-_47 অর্থ 
হলো বন্তুসমূহের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অবস্থা জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেষ্টন করে 


তা'আলা উল্লেখ করেছেন যে, মুমিনদের কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করা আবশ্যক। সুতরাং 
কল্যাণ অর্জনের নিয়্যাতে কিংবা অকল্যাণ দূর করার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি তার অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত 
অন্যের সাথে সম্পর্ক কায়েম করল, সে বিনা সন্দেহে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক নির্ধারণ করল। 
তবে দুনিয়ার কাজ-কর্ম অন্যকে দিয়ে সম্পাদন করানোকে অন্যের উপর 15 তথা ভরসা করা বলে 


না। ইহাকে 75১ তথা উকীল বানানো বলা হয়। কোন মানুষকে উকীল বানিয়ে কর্ম সম্পাদন করা 


জায়েয । তবে উকীলের উপর ভরসা করা যাবে না। উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য অন্তর দিয়ে কেবল 
আল্লাহর উপরই ভরসা করতে হবে। 


শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১০৩ 


থাকা । বলা হয় « :৪ এ £€ 4১০৮১! গৈ ৬০০ আমি জিনিসটি সম্পর্কে অবগত 
আছি। ইহা আপনি ঠিক এ সময় বলে থাকেন, যখন আপনি তাকে তার আসল 
অবস্থাসহ জানতে পারেন । সুতরাং আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন 7 অর্থাৎ তিনি এমন 
সত্তা, যিনি স্বীয় ইলম ও ক্ষমতার মাধ্যমে সকল বস্তুর অপ্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা ঠিক 
সেভাবেই অবগত আছেন, যেভাবে তিনি সেগুলোর প্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে 
অবহিত ।৩৪ 

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহু তা'আলার সম্মানিত নামসমূহ থেকে দু'টি নাম সাব্যস্ত 
করা হয়েছে। একটি হচ্ছে ৮54) (প্রজ্ঞাবান) অপরটি হচ্ছে ৮ _4% (সর্বজ্ঞ)। একই 
সাথে এ নাম দু'টি আল্লাহর ছিফাতসমূহ থেকে দু'টি ছিফাতও সাব্যস্ত করছে। তা 
হচ্ছে হিকমাত ও খিবরাত তথা আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞা ও চাক্ষুস জ্ঞান। 


৩৪ -অর্থাৎ তার সমস্ত কাজই হয় পূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ভিত্তিক। তিনি যা করেন একদম ঠিকই করেন। 
কী উপযোগী, এ পর্যন্ত সে কী করেছে এবং সামনের দিকে আরো কী করবে এ সব সম্পর্কে তিনি 
পূর্ণজ্ঞান রাখেন । নিজের তৈরি দুনিয়া সম্পকে তিনি বেখবর নন এবং প্রতিটি অণু-পরমাণুর অবস্থাও 
তিনি পুরোপুরি জানেন । 


১০৪ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১০৫ 


43৩9১ ভের্টি এপি ৮০7 
৩। আল্লাহ তা'আলার ইলম (জ্ঞান) সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে 
রয়েছে 


এ৮০ 49 ও ০ 2 ঝা ৮৮০৪ ৬ 
৫০০৮৮ ৬১ ০০১৪ ও ৪৬ ৬০৪৪ 


আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (তিনি জানেন যা যমীনে প্রবেশ করে, যা তা 
হতে বের হয়) মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন 


৩১, ০০ ক ০55 ৫১ ৩১ গীতা ০ 07০ ৬৪ ৩০ 2০ ৩৪ ১৮১৭ ৬ জে এ পট 
40. 8021 8) ০৮:5০ সা) ও ০8) & » ভি ও ০ ৬, 
€৩৮ কর্ড ও 91 ০55 39 ০৮) 39৯৮১ ০৬৪ ওহ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
€$9 ৫০ ০১ ০পনা ৩০ ০0 ০১ ৩৭ হব ৩১ ০০১ ও তে এপ্স 
“তিনি জানেন যা যমীনে প্রবেশ করে, যা তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা 
তীর্ণ হয় ও যা কিছু আকাশে উঠে (সূরা সাবা ৩৪:২)। আল্লাহ তা'আলা আরো 
বলেন: 
০৮/৬১০০ ৯) এ এ ৯ ৬২ ২ ৩৬৮৮৯ 
€৬০ এ ৬ এ! ০+% সু ৮৮) মু ৮০৫ ০০৪ ভ হস সি) ও 
“গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তারই নিকট রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা 
অবগত নয়, জলে ও স্থলের সবকিছুই তিনি অবগত রয়েছেন। তার অবগতি ব্যতীত 
বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারে এমন একটি শস্য দানাও 
নেই, যে সম্পর্কে তিনি অবগত নন। এমনিভাবে শুষ্ক ও আদ্র সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট 
কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে সুরা আল আন'আম ৬:৫৯)। 


১০৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


ব্যাখ্যা: €১৮১৬। ৬ ০১ এ শট 'যমীনে যা প্রবেশ করে: তার অন্যতম হচ্ছে বৃষ্টির 
পানি, শস্যের দানাসমূহ, গুপ্ত ধনসমূহ, মৃত ব্যক্তিদের লাশ ইত্যাদি । 
আর ৮ $ ৫১৮ এ) যমীন হতে যা বের হয়: তার মধ্যে রয়েছে, উ্ভিদ, বিভিন্ন 
খনিজ সম্পদ ইত্যাদি । 

৮৬ | ৮ 05 ৮ আসমান থেকে যা নাধিল হয়”: তার মধ্যে রয়েছে বৃষ্টি, 
ফেরেশতা, আল্লাহর হুকুম আহকাম এবং অন্যান্য বিষয়। 
আর $৪ 0১ ০) 'যা কিছু আকাশে উঠে” বনী আদমের আমল ও আল্লাহর 
ফেরেশতাগণ আকাশে উঠে। 

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলার ইলম সাব্যস্ত করা হয়েছে। সব কিছুকেই 
তিনি জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেষ্টন করে আছেন। 

৬ ৮। 0৬০ ৩4০০ “গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তারই নিকট রয়েছে: অর্থাৎ 
অদৃশ্যের ভান্ডারসমূৃহ অথবা গায়েব সম্পর্কে ইলম অর্জনের চাবিকাঠি একমাত্র 
আল্লাহর নিকটেই। » 4! ৮৬ এ তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। সুতরাং যে 
ব্যক্তি ইলমে গায়েব থেকে কিছু জানার দাবী করলো, সে কুফরী করলো । 
ছহীহ বুখারী ও দ্বহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (্*্) থেকে বর্ণিত হাদীছে 
গায়েবের চাবিসমূহের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রসুল হ্বল্লাল্লাহহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, 

০89 ৬০ শি ৩৭৩ এ]। ৪ দুম ০৬ এ 2 এ] ১! ৬৯৪ ২ ৮০ ০৬ 
০৮১ ভি ০ ৬১০৩ ৬০1০৪ অপি ০ ৩ ৪১৩ ৬০ ৮৩১৭ ও ৬ ৮3 

(০০ 
“গায়েবের চাবি হচ্ছে পাঁচটি। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। কিয়ামতের 


জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। গর্ভাশয়ে যা থাকে, 
তা তিনিই জানেন ।৩« কেউ জানে না, সে আগামীকাল কী উপার্জন করবে এবং কেউ 


৩৫ . যদি প্রশ্ন করা হয় আজকাল ডাক্তারগণও তো বলে দিতে পারে মাতৃগর্ভে ছেলে সন্তান আছে? 
না মেয়ে সন্তান? উত্তর হল সন্তানের গঠন পূর্ণ হওয়ার পরই ডাক্তারগণ যন্ত্রের সাহায্যে তা বলতে 
পারে। গঠন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তা বলতে পারে না। তাছাড়া ডাক্তারগণ শুধু ছেলে না মেয়ে এটি 
বলতে পারে। সন্তান সৌভাগ্যবান হবে না হতভাগ্য হবে? তার স্বভাব-চরিত্র ভালো হবে না মন্দ 
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জানে না, সে কোন যমীনে মৃত্যু বরণ করবে” সেরা লুকমান ৩১:৩৪)।৩৬ 


১ খ। ৬৯ ৬৮ সথলভাগে যা আছে তিনি তা জানেন। অর্থাৎ পৃথিবীর বসতি 
এলাকায় এবং খালি জায়গায় যে সমস্ত বাসিন্দা, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অন্যান্য যেসব 
রয়েছে, তা তিনি অবগত আছেন। এমনি ১_০*।) জলভাগে যেসব প্রাণী, মূল্যবান 
মনি-মুক্তা এবং অনুরূপ মাখলুক রয়েছে, তাও তিনি জানেন। 

হর $)১ ৬75 এ) তার অবগতি ব্যতীত একটি পাতাও বারে না: সুলভাগ, 
জলভাগ এবং অন্যান্য স্থানের বৃক্ষসমূহের কোন পাতাই _$.2 3 আল্লাহর অবগতি 
ছাড়া ঝরে পড়ে না। এমনি বৃক্ষের পাতাসমূহ কখন ও কোথায় পড়ে, তাও তিনি 
জানেন । 

১৮০ ০০৬ তই» ) ভূপৃষ্টের অন্ধকারে এমন একটি দানাও নেই, যে 
সম্পর্কে তিনি অবগত নন: অর্থাৎ যমীনের অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানসমূহে কিংবা মাটির 
নীচের শস্যদানা বা ক্ষুদ্রতম দানা পরিমাণ বস্তু সম্পর্কে তিনি অবগত । 

০৮7১ ৮১৫১ শুক ও আদ্র সবকিছুই: অর্থাৎ সকল সৃষ্টি সম্পর্কেই তিনি 
অবগত। এটি»... -এর পর *৮ স্বরূপ । অর্থাৎ প্রথমে কিছু খাস বস্তু উল্লেখ করার পর 
বলা হয়েছে যে, শুষ্ক ও আদ্র সকল বন্তু সম্পর্কেই তিনি জানেন । 


১ ও ৭! একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে: এগুলো থেকে যাই 
হোক না কেন, তার সবই লাওহে মাহফুষে লিখিত রয়েছে। 


কাছে নেই। আল্লাহ তাআলার ইলম প্রত্যেক বদ্ভুকে পরিবেষ্টন করে আছে। এতে 
তাবৃদীর এবং লাওহে মাহফুযে তা লিখার কথাও প্রমাণিত হয়। 


হবে? সে কি ধনী হবে না ফকীর হবে? এ সমস্ত বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। মেঘ দেখে 
আমরা বলতে পারি বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বৃষ্টি হবেই, নিশ্চিতরূপে এ কথা কেউ বলতে 
পারে না। 


৩৬. দ্বহীহ বুখারী হা/৪৬২৭, দ্বহীহ মুসলিম হা/৯-১০, ইবনে মাজাহ হা/৬৪। 
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এ০৩ ৭9 ও +৮০ 4 এ ০৮০৪ ৩ 
এ 31৬০০ 33 ৩৪০০ এ ড৪ 


আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী 
গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না) মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন 


৩ 


71777757778 
(৬৭ ৪) 9১ 0351 % এ) ১0] এ৯) (এ ৪০১৫ ৬ 
আল্লাহ তা আলা আরো বলেন: 
€44৪১০০৫৮১০৯ 


“আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না সেরা ফাতির 
৩৫:১১)।৩ 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 
৬ ০০ 0৫৫ ৬৬৮০ এ ০ ৪৬ ৮০৯ 0415 এ ১1 


৩৭. অর্থাৎ যে ব্যক্তিই দুনিয়ায় জন্মলাভ করে তার সম্পকে প্রথমেই লিখে দেয়া হয় সে দুনিয়ায় কত 
বছর বাঁচবে । কেউ দীর্ঘায়ু হলে তা হয় আল্লাহর হুকুমে এবং স্বল্লায়ু হলেও হয় আল্লাহর ফায়ছালা 
অনুযায় ] 

আমাদের সমাজের কতিপয় লোক বলে থাকে যে, পূর্বে নবজাত শিশুদের মৃত্যুর হার ছিল বেশী 
এবং বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি এ মৃত্যুর হার কমিয়ে দিয়েছে। তাদের এ যুক্তি কেবল 
তখনই পেশ করা যেত যখন কোন উপায়ে আমরা জানতে পারতাম যে, আল্লাহ অমুক ব্যক্তির আয়ু 
লিখেছিলেন দু'বছর এবং আমাদের চিকিৎসা উপকরণ তার বয়স ৫০ বছর বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এ 
ধরনের কোন জ্ঞান যেহেতু কারো কাছে নেই, তাই সে কখনোই এই ধরণের কথা বলতে পারে না 
গণনার দিক দিয়ে শিশু মৃত্যুর হার এখন কমে গেছে অথবা আগের তুলনায় মানুষের গড় আয়ু এখন 
বেশী হচ্ছে, এটি একটি নিছক ধারণা মাত্র । সংখ্যা ও গণনা তথ্যের উপর ভিত্তি করে একথা বলা 
যায় না যে, মানুষ এবার আল্লাহর ফায়ছালা বদলে দেবার শক্তি অর্জন করেছে। আল্লাহ বিভিন্ন যুগে 
জনুলাভকারী মানুষের আয়ু বিভিন্নভাবে নির্ধারণ করেছেন। এটিও মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর 
ফায়ছালা যে, অমুক যুগে মানুষকে অমুক রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা দান করা হবে এবং অমুক যুগে 
মানুষকে জীবনী শক্তি বৃদ্ধির অমুক উপায় দান করা হবে। (আল্লাহই ভালো জানেন) 
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যাতে তোমরা জানতে পারো, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন এবং আল্লাহর 
জ্ঞান সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে” (সূরা তালাক ৬৫১২)। আল্লাহ তা'আলা আরো 
বলেন: 

রওজা 5) 5১ 9100 9৯ এ0। 01৯ 


“আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা, শক্তিধর ও প্রবল ক্ষমতার অধিকারী” (সূরা আয 
যারিয়াত ৫১: ৫৭-৫৮)। 


ব্যখ্যা: এ “২ 4! ৮৩৩ 69125 ০০ ৩৯ ৬১ ৯ “আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী 
গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে না: অর্থাৎ আল্লাহর অবগতি ব্যতীত কোন 
নারী বা অন্য কোন প্রাণীর গর্ভধারণ এবং প্রসব হয় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 
কোন জিনিসই আল্লাহর ইলম ও তদবীরের বাইরে নয়। কোন দিন কোন নারী বা 
অন্য কোন প্রাণীর গর্ভে সন্তান ও বাচ্চা আসবে, কোন দিন সে তা প্রসব করবে এবং 
ছেলে সন্তান প্রসব করবে? না মেয়ে সন্তান? আল্লাহু তাও জানেন। 

95 গ৪৮ ০৫ 19৬ এ। ১09৮০ যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সব 
কিছুর উপর ক্ষমতাবান: এখানে ?3 এর সম্পর্ক হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পূর্বোক্ত বাণী: 
৩৫ ০৮১0। ০০১ ০০০০৮ শু৮ 9৯ এর সাথে। অর্থাৎ তিনি সাত আসমান ও সাত 
পারো । 

৬ ৮৬৮ ০ ৬৩ এ এ|। ১? এবং যাতে আরো জানতে পারো যে, আল্লাহর 
জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে: অর্থাৎ যাতে তোমরা এই কথা জানতে পারো যে, 
আল্লাহর ইলম সবকিছুকে ঘিরে আছে। সৃষ্টির কোন কিছুই তার ইলমের বাইরে নয়। 
সেটি যাই হোক না কেন। 

৬২৬ শব্দটি ১৫ হিসাবে অথবা 9৬০ 0৯৬ হিসাবে মানসুব হয়েছে। কেননা 
৮৮ অর্থ *৬ যার অর্থ তিনি অবগত হয়েছেন। উপরের দুটি আয়াত থেকে আল্লাহর 
এমন ইলম-জ্ঞান প্রমাণিত হচ্ছে, যা সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে। সেই সাথে 
সকল বস্তুর উপর আল্লাহর ক্ষমতাও প্রমাণিত হলো। 

3190 9৯ 4 5! আল্লাহ নিজেই রিষিকদাতা': আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন রিযিক 
দাতা নেই। তিনি সকল সৃষ্টিকেই রিষিক দেন এবং তাদের কল্যাণে সবকিছুই 
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সরবরাহ করেন । তিনি বিনা হিসাবে সকল প্রাণীর রিষিকের ব্যবস্থা করেন। সুতরাং 
তোমরা তাকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত করো না। 


৬০০ 51 ১১ প্রবল শক্তিধর ও পরাক্রমশালী: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ 
শক্তির অধিকারী । তার শক্তিতে কোন প্রকার দুর্বলতা অনুপ্রবেশ করতে পারে না। 
আর ৬এ। অর্থ হচ্ছে তিনি সর্বোচ্চ শক্তি ও প্রবল ক্ষমতার অধিকারী | সুতরাং তার 
কাজে কোন কষ্ট, ক্লান্তি এবং দুর্বলতা অনুভব হয় না। আল্লাহ তা'আলার ৬এ। নামটি 
2এ| ক্রিয়ামূল থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে কঠিন ও শক্তিমান হওয়া। 


উপরোক্ত আয়াতে কারীমা থেকে আল্লাহর রায্যাক নামটি প্রমাণিত হলো । সেই সাথে 
আল্লাহ তা'আলার জন্য এমন ছিফাত তথা পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা প্রমাণিত হলো যাতে 
কোন প্রকার দুর্বলতা ও ক্লান্তি আসতে পারে না। একই সাথে এই আয়াতগুলো দ্বারা 
দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা আবশ্যক । তিনি এক, 
তার কোন শরীক নেই। 
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4০৬ এ ১019 তন ৮০৩17 £ 
৪। আল্লাহু তা'আলার শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি সাব্যস্ত করণ 


1২৮৬০ ৮ ০ 5 ৬) ৪) (৮০ ৬০ । 9৯ স্৪৪ এ ০টি এ 4%) 
14 পন 0৫ মু 


আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
সত ৪১4৫০ 
“কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা” সেরা আশ শুরা ৪২: 
১১)। আল্লাহ আরো বলেন: 
17০2 শত 0৬ 4001 01 ৭ ৮65 ০5 এ)। ০ 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সর্বোত্তম উপদেশ দান করেন। আর আল্লাহ সবকিছুই 
শোনেন ও দেখেন” (সূরা আন নিসা ৪: ৫৮)। 


ব্যাখ্যা: সঞ» 4১৮ ০ “কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়”। এ আয়াতের প্রথম অংশ, 

৬9) 2৪1 ৩৭3 ৩19) ০5 - 5১০ ৮ ০৮ ০০১৫3 ০০৪৬০ মি, 
“আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনের অষ্টা, তিনি তোমাদের নিজ থেকে তোমাদের 
জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপ অন্যান্য জীব-জন্তর জোড়া বানিয়েছেন ” (সূরা আশ শূরা 
৪২: ১১91 

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাছীর (৮) বলেন: যিনি সকল মানুষকে 
জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ অন্যান্য জীবজন্তুর জোড়া বানিয়েছেন, 
তার মতো আর কিছুই নেই । কেননা তিনি সেই একক অমুখাপেক্ষী সন্তা, যার কোন 
নযীর (সদৃশ) নেই। তিনি ৮. (সর্বশ্রোতা), যিনি সকল ভাষার সকল আওয়াজই 
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শুনেন। তিনি ০০ (সর্ব্রষ্টা), তিনি সবকিছুই দেখেন। আসমান ও যমীনের কোন 
কিছুই তার কাছে গোপন নয় ।৩৮ 


ইমাম শাওকানী €শস্ট) তার তাফসীরে বলেন, যে ব্যক্তি ভালোভাবে এ আয়াতটি 
বুঝতে সক্ষম হবে এবং যথাযথভাবে তা নিয়ে গবেষণা করবে, আল্লাহর ছিফাত বা 
গুণাবলীর ক্ষেত্রে মতভেদকারীদের মতভেদ করা সত্তেও সে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট পথে 
চলতে পারবে । 


সে যদি আল্লাহর বাণী: ১০ ৬. ১ ১ “তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বষটা”: নিয়ে চিন্তা 
করে, তাহলে তার জ্ঞান আরো বৃদ্ধি পাবে। কেননা আল্লাহর অনুরূপ কোন জিনিস 
হওয়াকে পরিহার করার পর আল্লাহর জন্য উপরোক্ত দু'টি নাম ও ছিফাত সাব্যস্ত 


৩৮. আল্লাহর শ্রবণ ও দৃষ্টি সম্পর্কে আরো কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো। আওস ইবনে 
সাবেতের স্ত্রী খাওলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


ক ৩ খা রা ৫74০ ৮5 49 এ এ 4 2 ৩৮) ৩৪ ৩৯০ | ৩৯ ০ এ 
“যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহর 
দরবারে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথা শুনেন। সব কিছু দেখেন 
এবং শুনেন” । (সুরা মুজাদালাহ: ০১) আল্লাহ ইয়াহুদীদের প্রতিবাদ করে বলেন, 

09 ৩৮ ০ ০ হি 19 « ৮৩০ ০ ০৪০ ০৬ এ ঘা 19 ৬০ 0% খু ও ৮৮০ এষ 

2521 
“নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ হচ্ছেন অভাব্গন্ত আর আমরা 
বিত্তবান। এখন আমি তাদের কথা এবং যেসব নাবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, তা লিখে 


রাখব, অতঃপর বলব, 'আত্বাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব। (সুরা আলে-ইমরান: ১৮১) আল্লাহ 
তা'আলা আরো বলেন, 
৬৩৩ ০৮:৫4759 ওি সিডি ৯ তপন এ ৪৩স্দ কি 

“তারা কি মনে করে যে আমি তাদের গোপন বিষয় গোপন পরামর্শ শুনি না? হা, শুনি। আমার 
প্রেরিত দূতগণ তাদের নিকটে থেকে লিপিবদ্ধ করে”। (সূরা, আয যুখরুফ: ৮০) আল্লাহ তা'লা মুসা 
ও তার ভাই হারন প্রেখ্ট) কে লক্ষ্য করে বলেন, ৬) ৮৩৪৩ ৬৪ ৬০ ৩ “আল্লাহ 
বললেন, তোমরা ভয় কর না, আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি শুনি ও দেখি । (সুরা ত্ৃহা: ৪৬) 
উপরোক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহর শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি রয়েছে। তবে তার দেখা 
ও শুনা কোন সৃষ্টিজীবের মত নয়। কোন মানুষ যখন বন্ধ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে তখন সে 
বাহিরের কিছুই দেখতে পায় না এবং বাহিরের কোন কথাও শুনতে পায় না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা 


আরশের উপর থেকে মাখলুকের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বন্তই দেখতে পান এবং সকল কথাই 
শুনেন। 
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করে, অন্তর থেকে সকল ব্যধি সরিয়ে দেয় এবং হৃদয়কে শীতল করে তুলে । 


সুতরাং হে সত্যের সন্ধানী! তুমি এই উজ্জল প্রমাণ এবং মজবুত দলীলের প্রতি 
যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করো । এর মাধ্যমেই তুমি অনেক বিদ'আতকে ভেঙ্গে চুরমার 
করতে পারবে, গোমরাহীর ইমামদের ভিত্তিকে ধ্বংস করতে পারবে এবং 
যুক্তিবাদীদের নাকে মাটি লাগাতে পারবে । বিশেষ করে যখন তুমি আল্লাহ তা'আলার 
এই বাণীকে তার সাথে যুক্ত করবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

১০০ ৬ ০৪০০৭ ৫১০ ৩০ ক ০৫ ৩৪ 

তিনি লোকদের সামনের ও পেছনের সব অবস্থা জানেন। তারা তাদের জ্ঞান দ্বারা 
আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না সূরা তহা ২০:১১০)। 

০০ এ ৩! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দান করেন: এটি সুরা নিসার 
৫৮ নং আয়াতের শেষাংশ । আয়াতের পূর্বের অংশ হচ্ছে, 


এ-ও 19০৫০ ১ ০এ। ৩ ৫ 9 ৬০ এ! ০০০ 19১৮ ১৮৭) 4 রী 
“হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারদের হাতে ফেরত 
দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর লোকদের মধ্যে ফায়ছালা করার সময় আদল বা 
ন্যায়নীতি সহকারে ফায়ছালা করো”। 

৮৩ শব্দটি প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত শব্দসমূহের অন্যতম। এর শেষে যুক্ত ৬ 
সম্পর্কে একাধিক কথা রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এটি হচ্ছে ৯১৮ 5৩ । 
সম্ভবত বাক্যটি এ রকম ছিল, « *5$% ০ ৮১ একটি উত্তম বিষয় দ্বারা তিনি 
তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন। কেউ কেউ বলেছেন এখানে ৬ মাওসুল হিসাবে 
এসেছে । আসল বাক্যটি এ রকম ছিল, 4 ৮৮০ ৬৭ ৫1 শেশঅর্থাৎ যেই বিষয়টি 
দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তা কতই না উত্তম! ৮5৬% (উপদেশ 
দিচ্ছেন) অর্থ হলো তিনি তোমাদেরকে আমানত আদায় করার এবং মানুষের মাঝে 
ন্যায়ের সাথে ফায়ছালা করার আদেশ দিচ্ছেন। 

1) ৮১ 05 এ] ৬! আল্লাহ সর্বশ্বোতা ও সর্বদা: অর্থাৎ তোমরা যা কিছু বল 


আল্লাহ তা'আলা তা শুনেন এবং যা কিছু করো, তা তিনি দেখেন। উপরের আয়াত 
দু'টি থেকে আল্লাহর শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রমাণিত হলো। আয়াত দু'টির প্রথমটিতে বলা 
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হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কোন মাখলুকের অনুরূপ নন এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও 
সর্বদ্রষ্টা। তাতে আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের ক্ষেত্রে নাফী ও ইছবাতকে একত্র করা 
হয়েছে। অর্থাৎ একই সাথে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা হতে ত্রুটি ও দোষযুক্ত 
বৈশিষ্ট্যগুলো পরিহার করা হয়েছে এবং তার যাতে পাকের জন্য অতি উত্তম ও সুউচ্চ 
গুণাবলী সাব্যত্ত করা হয়েছে। 
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৬০) ৮৬০৮ & 51991) জট ০০7০ 
৫। আল্লাহ তা'আলার জন্য ইচ্ছা বিশেষণ সাব্যস্ত করা 
0৬ এ$ ও »প » আআ ০৪০৪ ৬ 
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আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে 
তখন আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে বললে না কেন) মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন 


1931 ৩ এ। 55 সি (405 মু! 5 ও এএ। গড ৩ ০৪ এ ০৬১ ২৯9 4৪) 
৬০৮ ০৪ পি এত ও 3 ০১ শপ পি এ) এ৯১ চৈ৮ ও এক এ ৩ 
(5৮ ৩৮৪০ 40 01 চটি এপ 
আল্লাহ তা আলা বলেন, 
(4০ 05 440 ৩ ৩ ৪ এস ০১৯ (9৯ 


“তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন মাশা-আল্লাহ (আল্লাহ যা চেয়েছেন 
তাই হয়েছে) বললে না কেন? আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই”৩৯ (সূরা 
কাহাফ ১৮: ৩৯)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 


৩৯ .সূরা কাহাফের ৩২ নং থেকে ৪৩ নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসী হঠকারী 
কাফিরদের জন্য একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন । যুগে যুগে যে কোন অহংকারী, আল্লাহন্বোহী এবং 
পরকালীন জীবনে অবিশ্বাসীর জন্য এটি একটি বিরাট শিক্ষণীয় ঘটনা । রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম থেকে এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা আসেনি । সুতরাং কুরআন যা বলেছে, তার অতিরিক্ত কিছু 
যুক্ত করার কোন সুযোগ নেই। তাই আমরা ইসরাঈলী কিংবা দুর্বল বর্ণনা পরিত্যাগ করে শুধু 
কুরআনের আলোকে সেই ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করবো । কুরআন বলছে, অতীতকালে দু'জন লোক 
ছিল। তাদের মধ্যে আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্কও ছিল। তাদের একজন ছিল মুমিন এবং অন্যজন 
ছিল কাফির । তবে কুরআন ও হাদীছ তাদের নাম, তারা কোথায় এবং কোন সময় ছিল, তা বলেনি। 

মুমিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার ধন-সম্পদ থেকে তেমন কিছু না দিলেও তাকে 
দিয়েছিলেন সর্ববৃহৎ একটি নিয়ামত। তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাসী, তার ফায়ছালা ও 
তকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আখিরাতে আল্লাহর নিয়ামত অর্জনই ছিল তার সকল কাজ-কর্ম ও চিন্তা- 
চেতনার মূলকেন্দ্র বিন্দু। মূলতঃ এটি এমন সম্পদ, যা দুনিয়ার কোন মুল্য দ্বারাই মূল্যায়ন করা যায় 
না। 


১১৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্রীয়া 


প্রচুর সম্পদ, বাগ-বাগিচা এবং সন্তান-সন্ততি। কোন মানুষকে এ সবকিছু দেয়ার পিছনে আল্লাহ 
তা'আলার হিকমত ও ইচ্ছা হলো তিনি তাকে পরীক্ষা করতে চান। সে কি এগুলো পেয়ে আল্লাহর 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে? নাকি অকৃতজ্ঞ হয়? সে কি সীমালজ্বন করে? নাকি আল্লাহর আনুগত্য করে? 


আল্লাহ তা'আলা সে অবিশ্বাসী লোকটিকে দু'টি বাগান দিয়েছিলেন। বাগানে ছিল আঙ্গুর, 
খেজুরসহ বিভিন্ন ফলমূলের বৃক্ষাদি। বাগানের মধ্যে ঝর্ণাও প্রবাহিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা এ বাগান 
দু'টির বর্ণনা দিয়ে বলেন, 
০9 ভা ৩ ৩৪ পু 5০0 ১৪৪ এও ০০ ০৯৩২৫০৩ আও ০ ০৪৬ ৮৯০০ এট 
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“তাদের একজনকে আমি দুটি আংগুর বাগান দিয়েছিলাম এবং সেগুলোর চারদিকে খেজুর 
গাছের বেড়া দিয়েছিলাম আর তার মাঝখানে রেখেছিলাম কৃষি ক্ষেত। দুটি বাগানই ভালো ফল দান 
করতো এবং ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা সামান্যও ত্রুটি করতো না। এ বাগান দুটির মধ্যে আমি 
একটি নদী প্রবাহিত করেছিলাম”। (সুরা কাহাফ: ৩২-৩৩) 

এসব কিছু পেয়ে একদিন সে তার দরিদ্র ভাইয়ের সাথে কথা প্রসংগে বললো, “আমি তোমার 
চেয়ে বেশী ধনশালী এবং আমার জনশক্তি তোমার চেয়ে বেশী । অহংকার ও গর্বের সাথে এ সব কথা 
বলতে বলতে সে তাকে নিয়ে বাগানে প্রবেশ করল। সে বলতে লাগল, এগুলো সবসময়ই আমার 
কাছে থাকবে, আমি মনে করি না যে, আমার এ সম্পদপগ্ডলো কোন দিন ধ্বংস হবে। তার দাপট ও 
অহংকার এখানেই শেষ হলো না; বরং সে অহংকার বশতঃ বিয়ামতকেও অস্বীকার করে বলল, আমি 
মনে করি না যে, ব্িয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। সে আরো বলল, ব্য়ামত যদিও সংঘটিত হয় এবং 
আমাকে যদি কখনো আমার রবের সামনে ফিরিয়ে নেয়া হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমি এর চেয়েও বেশী 
জমকালো জায়গা পাবো । যদি পরকাল থেকেই থাকে তাহলে আমি সেখানে এখানকার চেয়েও বেশী 
সচ্ছল থাকবো । কারণ এখানে আমার সচ্ছল ও ধনাট্য হওয়া একথাই প্রমাণ করে যে, আমি আল্লাহর 
প্রিয়। 

দুনিয়া পূজারী আখিরাতে অবিশ্বাসী লোকদের অবস্থা এ রকমই হয়ে থাকে । তারা দুনিয়ার 
ভোগসামন্ী পেয়ে আখিরাতকে ভূলে যায়। সে মনে করে, তার সম্পদ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে 
এবং তার ধন-সম্পদ কখনো শেষ হবে না। যাই হোক তার দরিদ্র সাথী কথাবার্তার মধ্যে তাকে 
বললো, “তুমি কি কুফরী করছো সেই সম্তার সাথে যিনি তোমাকে মাটি থেকে তারপর শুক্র থেকে 
সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাকে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ বানিয়ে দাঁড় করিয়েছেন? আর আমার ব্যাপারে 
বলবো, আমার রব তো সেই আল্লাহই এবং আমি তার সাথে কাউকে শরীক করি না। 

এবার দরিদ্র বন্ধু বাগান ওয়ালাকে নছীহত করতে গিয়ে বলল, বরং তোমার উচিত ছিল যেই 
আল্লাহ তোমাকে এই সম্পদ দিয়েছেন, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং অহংকার বর্জন করা। 
তোমার সম্পদ টিকিয়ে রাখার জন্য এবং তোমার রবকে খুশি করার এটিই একমাত্র উত্তম পদ্থা। আর 
যখন তুমি নিজের বাগানে প্রবেশ করছিলে তখন একথা বলা উচিত ছিল, 4 ( 59 ( এ]। ০৮5 ৩ 
“আল্লাহ যা চান তাই হয়, তার প্রদত্ত শক্তি ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই। 

এরপর মুমিন লোকটি তার সাথীকে অহংকার, সীমালজ্ঘন ও তাকাব্বরী করার ভয়াবহ পরিণতির 
কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলল, আর তুমি যদি সম্পদ ও সন্তানের দিক দিয়ে আমাকে তোমার চেয়ে 
কম পেয়ে থাকো, তাহলে জেনে রেখো আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান । এটি অসম্ভব নয় যে, 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১১৭ 


(১508 ০ ১৫515 ও এ সও সঃ ৯ 
“আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, 
তাই করেন” । (সূরা আল বাকারা ২২৫৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


৮৫০4 ৭ 216 ০ লিড এ ৬ ০৯ পি ০ 5 0 20 বা ৫ টি 

(৮০ 
“তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গৃহপালিত সব পশুই হালাল করা হয়েছে। তবে সামনে 
যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের জানানো হবে সেগুলো ছাড়া । কিন্তু ইহ্রাম অবস্থায় 


শিকার করা নিজেদের জন্য হালাল করে নিও না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যা ইচ্ছা 
আদেশ করেন” । (সুরা আল মায়িদা ৫১) 


ব্যাখ্যা: আল্লাহর বাণী: এপ ৯১) %3 “তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ 
করলে” ১% শব্দটি এখানে ১৯ অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ 
করার সময় « | 41 5)$ 1401 ০ ৩ বললে না কেন? অর্থাৎ আল্লাহর শক্তি ও 
ক্ষমতার সামনে তোমার নিজের অক্ষমতা ও অপারগতা প্রকাশ করতে । আল্লাহর জন্য 


পূর্ণ ক্ষমতার স্বীকৃতি দিয়ে এই কথা বললে না কেন যে, আল্লাহ যা চেয়েছেন, তাই 
হয়েছে। 


কোন কোন সালাফ বলেছেন, যার কাছে কোন জিনিস ভালো লাগে, সে যেন 
বলে 45 01598 ৫40 5 ৩। 


আমার রব আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে ভালো কিছু দেবেন এবং তোমার বাগানের উপর আকাশ 
থেকে এমন কোনো আপদ পাঠাবেন, যার ফলে তোমার বাগান দু'টি বৃক্ষলতাহীন প্রান্তরে পরিণত 
হবে। অথবা তোমার বাগানের নদীর পানি ভূগর্ভে নেমে যাবে এবং তুমি তাকে কোনোক্রমেই উঠাতে 
পারবে না। 


পরিশেষে তার বাগানের উপর বিরাট এক বিপর্যয় চলে আসল । চতুর্দিক থেকে বিপদ এসে 
বাগানের সমস্ত ফল ও ফসল বিনষ্ট করল এবং সে নিজের বাগানকে লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে থাকতে দেখে 
নিজের নিয়োজিত পুঁজির জন্য আফসোস করতে থাকলো এবং বলতে লাগলো, “হায়! যদি আমি 
আমার রবের সাথে কাউকে শরীক না করতাম”। এবার সে তার পূর্বেক্তি কথার জন্য অনুতপ্ত হলো। 
সে সময় আল্লাহ ছাড়া তাকে সাহায্য করার মতো কোনো গোষ্ঠীও ছিল না, আর সে নিজেও এ 
বিপদের মুকাবেলা করতে সক্ষম ছিল না। 


১১৮ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


৭2০ ০ ০৯৬ এ] ওঃ 18। ০ 4)». 3 “আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা কখনো 
যুদ্ধে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন”: অর্থাৎ আল্লাহু 
করত না। কেননা আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কিছু হওয়া অসম্ভব। 
আল্লাহর হুকুম প্রতিহত করার মতো কেউ নেই এবং তার ফায়ছালা ঠেকানোরও কেউ 
নেই ।৪ 


৮৫৫ ০৮ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে: এখানে মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে 


৪০. অর্থাৎ রসূলদের মাধ্যমে তাওহীদ, রিসালাত এবং শরী“আতের জ্ঞান লাভ করার পরও মানুষের 
মধ্যে যে কুফরী ও পাপাচার, সীমালজ্ঘন দেখা যাচ্ছে ও মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এবং মতবিরোধ 
থেকে আরো এগিয়ে গিয়ে ব্যাপক যুদ্ধ পর্যন্ত গড়িয়েছে, এর কারণ এ ছিল না যে, (নাউযুবিল্লাহ) 
আল্লাহ তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখতে অক্ষম ছিলেন। পৃথিবীতে যে কুফুরী, সীমালজ্বন, 
আল্লাহর নাফরমানী, যুলুম ও মতবিরোধ যুদ্ধ-বিগ্হ হচ্ছে তা থেকে মানুষকে বিরত রাখার পরিপূর্ণ 
শক্তি আল্লাহ তা'আলার আছে। তিনি চাইলে নাবীদের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার সাধ্য 
কারো ছিল না। কেউ কুফরী ও বিদ্রোহের পথে চলতে পারতো না। আল্লাহর দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি 
করার ক্ষমতা কারো থাকতো না। তবে মানুষের কাছ থেকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে 
আনুগত্যের পথ অবলম্বন করতে বাধ্য করা তার ইচ্ছাই ছিল না। তিনি পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে 
মানুষকে এ পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। তাই তাকে বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে নির্বাচন ও বাছাই করার 
স্বাধীনতা দান করার প্রয়োজন রয়েছে । অন্যথায় ঈমান ও আনুগত্যের পরীক্ষা নেয়া সম্ভব নয়। নাবী- 
রসূলদেরকে তিনি মানুষের উপর দারোগা বানিয়ে পাঠাননি। কিন্তু মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির 
অপব্যবহার করেছে এবং আল্লাহর আনুগত্যের পথ বর্জন করে কুফরী ও সীমালজ্ঘনকেই বেছে 
নিচ্ছে। এদিকে নাবী-রসূলগণ তাদেরকে জোর জবরদস্তি করে তাদেরকে ঈমান ও আনুগত্যের পথে 
টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেননি। কারণ জোর করে আনুগত্যের পথে এনে তাদেরকে দিয়ে 
আনুগত্যের কাজ করিয়ে নিয়ে পুরস্কার দেয়ারও কোন অর্থ হয় না। বরং নাবীদেরকে তিনি পাঠান 
যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহবান জানাবার জন্য । সুতরাং যারা 
জেনেবুঝে এবং আল্লাহ প্রদত্ত ইচ্ছা শক্তিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে আল্লাহর পছন্দনীয় কাজে 
আত্মনিয়োগ করবে, তাদেরকে তিনি অফুরন্ত নিয়ামত দান করবেন। আর যারা নিজেদের ইচ্ছা ও 
স্বাধীনতাকে বিপথে পরিচালিত করবে, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্যই আল্লাহ তাদেরকে পরকালে 
শাস্তি দিবেন। 


কাজেই পৃথিবীতে যত যুলুম, পাপকাজ, মতবিরোধ ও যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে, তার পেছনে একটি মাত্র 
বিষয় কাজ করেছে যে, আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন। আর মানুষ স্বীয় ইচ্ছা 
শক্তি, বিবেক-বুদ্ধি ও স্বাধীনতা দিয়ে ভালো-মন্দের যে কোন একটি নির্বাচন করে বলেই কিয়ামতের 
দিন তাকে পুরস্কার বা শান্তি দেয়া আল্লাহর জন্য ইনসাফপূর্ণ হবে। তিনি যদি সৎকাজে বাধ্য করে 
পুরস্কার দেন কিংবা অন্যায় কাজ যদি শুধু আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয় (নাউযুবিল্লাহ) এবং এতে যদি 
বান্দার কোন ইচ্ছা, স্বাধীনতা ও সংকল্প না থাকে, তাহলে পাপকাজ করার কারণে কাউকে শাস্তি 
দেয়া আল্লাহর জন্য যুলুম বলে বিবেচিত হত এবং আল্লাহর আদলের ব্যাঘাত ঘটতো । অথচ আল্লাহ 
তা'আলা যুলুম থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র । 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১১৯ 


এই কথা বলা হয়েছে। 

24। £ চতুষ্পদ গৃহপালিত সব পশু: চতুষ্পদ গৃহপালিত পশড বলতে এখানে 
উট, গরু, ছাগল এবং ভেড়া উদ্দেশ্য । 

৫০৮ '954 ০ ৫! তবে সামনে যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের জানানো হবে সেগুলো 
ছাড়া: এই বাক্যটি 2-0। ২০ থেকে স্বতন্ত্র অর্থাৎ যেগুলোর আলোচনা সামনে 
আসছে, সেগুলোর গোশত খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল নয়। এ হারাম পশুগ্ুলো 


উক্ত আয়াতের সামান্য পরেই অর্থাৎ সুরা আল মায়িদার ৩নং আয়াতে আল্লাহ 
তা'আলা উল্লেখ করেছেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
5১9১০09 22০০০) 4 40। ৮ ৫৯ এ ৯7০৭ শে্ও 09 জিনা ৮৫০৩ ৬০৯ 
1০০5 ও9ি ৮২। ৬ ০১ ৩৪ ডি ৩ 0 ভি 0৫ 5১ ভা) ৪১০৯) 
র্‌ (৪ ৮১ ৪ মাচা 
“তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে মৃতজীব » রক্ত, শুকরের গোশত, আল্লাহ 
ছাড়া অন্য কারোর নামে যবেহকৃত প্রাণী এবং কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে, আহত হয়ে, উপর 
থেকে পড়ে গিয়ে বা ধাক্কা খেয়ে মরা অথবা কোন হিংস্র প্রাণী চিরে ফেলেছে এমন 
প্রাণী, তবে তোমরা জীবিত পেয়ে যাকে যবেহ করেছ সেটি ছাড়া । আর যা কোন 
বেদীমূলে (পূজার ঘরে, অলী-আওলীয়ার নামে, কবর ও মাজারের উদ্দেশ্যে) যবেহ 
করা হয়েছে তাও তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও শুভ-অশুভ 
নির্ধারনের তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের জন্য 
জায়েয নয়। এগুলো ফাসিকী তথা আনুগত্য বহির্ভূত কাজ”। 
হালাল করে নিও না: এই বাক্যটি +._। £৫ থেকে আরেকটি স্বতন্ত্র বিষয়। অর্থাৎ 
গৃহপালিত চতুষ্পদ সব জন্তই তোমাদের জন্য হালাল। তবে এগুলো থেকে যেগুলো 
বন্য, সেগুলো শিকার করে ভক্ষণ করাও হালাল । কিন্তু যখন তোমরা ইহরাম অবস্থায় 
থাকবে, তখন এগুলো শিকার করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর বাণী: *-_ 
*) ৮ হাল (অবস্থা জ্ঞাপক) হিসাবে নসব বা যবরের স্থানে রয়েছে। যারা হাজ্জ কিংবা 
উমরাহ অথবা উভয়টির ইহরাম বেঁধেছে, তাদেরকে *,৮_» বলা হয়। ইহা *৮- এর 
বহুবচন। 


১২০ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


45) ৩৮৫০ এ]। 8! নিঃসন্দেহে আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ করেন: অর্থাৎ আল্লাহ যা 
ইচ্ছা হালাল করেন এবং যা ইচ্ছা হারাম করেন।৯ তার ইচ্ছায় ও কর্মে আপত্তি 
শক্তি এবং আদেশ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এগুলো আল্লাহ তা'আলার অন্যতম ছিফাত। 
আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই এগুলো তার জন্য সাব্যস্ত করা 
জরুরী । 


এ০৩ ৭9 ও +৮০ 4 এ ০৮০৪ ৩ 
১১৬০১) ০১১০৮ 08 4১৬ 01 ১০৫ ০ 
আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার আল্লাহ যাকে সত্যপথ দেখাবার ইচ্ছা করেন 
তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন) মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন 

আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

৩০৮ ৬৩ 2১৭০ এ 1 ৩05 ০০ টি ০১০০ তত জি ও নি ১০৩৯ 
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“আল্লাহ যাকে সত্যপথ দেখাবার ইচ্ছা করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উনুক্ত 

করে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষদেশ 


খুব সংকীর্ণ করে দেন। যাতে মনে হয় সে কষ্ট করে আকাশের দিকে উঠার চেষ্টা 
করছে (সূরা আল আন'আম ৬:১২৫)। 


ব্যাখ্যা: *-% ০4। ১৯ ৩৯ আল্লাহ যাকে সত্যপথ দেখাবার ইচ্ছা করেন: অর্থাৎ 
আল্লাহ তাআলা যাকে ঈমান ও তাওহীদ কবুলের তাওফীক দেন এবং তার অন্তরকে 
সত্য কবুলের জন্য উপযুক্ত করেন, তার অন্তরকে তার জন্য প্রশস্ত করে দেন।৯ ৬০ 


৪১. যাতে মানুষের জন্য উপকার ও কল্যাণ রয়েছে এবং যা পবিত্র আল্লাহ তা'আলা তা হালাল 
করেন। আর ক্ষতিকর এবং যাতে অকল্যাণ রয়েছে, তা হারাম করেন। যেমন শুকর, মৃত জন্ত 
ইত্যাদি মানুষের জন্য ক্ষতিকর বলেই হারাম করেছেন। 

৪২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমান ও হিদায়াতকে ভালোবাসে এবং সেদিকে স্বীয় ইচ্ছাকে ধাবিত করে, 
আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ঈমানের পথ সহজ করে দেন ও তাকে সীরাতুল যুস্তাকীমের উপর চলতে 
সাহায্য করেন। আর যে ব্যক্তি ঈমান ও আনুগত্যের কাজকে পছন্দ করে না, কুরআন- হাদীছের 
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শব্দটি (০.০* ৯ কে জযমদাতা এবং ইসমে শর্ত। ১৮ ফেলে (ক্রিয়া) মুযারেটি 
(ভবিষ্যত কালীন ক্রিয়া) শর্ত হিসাবে জযম যুক্ত। 

আর ?১-১৫ ০১--৮ ০১৯ “তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্ক্ত করে দেন”। বাক্যটি 
শর্তের জবাব হিসাবে ?১১ (জেযম যুক্ত)। ₹১$। অর্থ হচ্ছে ০২ (বিদীর্ণ করা, চেরা, 
ফাটানো ইত্যাদি)। এর মূল অর্থ হচ্ছে ৮.১ (প্রশস্ত করা)। বলা হয়ে থাকে ০০১৯ 
ঘা তথা বিষয়টিকে প্রশস্ত করলাম। এই কথা আপনি ঠিক এঁ সময় বলেন, যখন 
আপনি তা প্রশস্ত করে বর্ণনা করেন এবং খোলাখুলি বয়ান করেন। অর্থাৎ আল্লাহ 
তা'আলা যাকে ঈমান ও তাওহীদ কবুলের তাওফীক দেন এবং তার অন্তরকে সত্য 
জন্য উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে দেন। এর ফলে সে উন্ক্ত হৃদয়ে ইসলাম কবুল করে 
নেয়। 

এ. ০১৮ ০০১ আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন। 
০ তার অন্তরকে সংকীর্ণ করে দেন। ফলে তা সত্য কবুল করার জন্য উন্মুক্ত হয় 
না। ৬১৮ অর্থাৎ একদম সংকীর্ণ করে দেন, যার ফলে অন্তরে ঈমান ও হিদায়াত 
প্রবেশের কোন রাস্তাই থাকে না। ০ শব্দের অর্থকে জোরালো করার জন্য ৮». 
শব্দটি আনয়ন করা হয়েছে। 

৮. ৬ ৯ ৮০ মনে হয় সে কষ্ট করে আকাশের দিকে উঠার চেষ্টা 
করছে: ... শব্দটি মূলত -...৪ ছিল। -কে সোয়াদ দ্বারা পরিবর্তন করে সোয়াদের 
মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অর্থাৎ যার অন্তরকে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়েছে; তার জন্য 
হিদায়াত কবুল করে নেয়ার বিষয়টি ঠিক এ ব্যক্তির ন্যায় কঠিন হয়ে দীড়িয়েছে, যে 
কোন অসম্ভব কাজ সম্পাদন করার জন্য বার বার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে তা সম্পাদন 
করতে পারছে না। যেমন কেউ আকাশে উঠার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। যেই কাফিরের 
উপর ঈমান কবুল করে নেয়া খুব ভারী অনুভব হয়, তাকে এ ব্যক্তির সাথে তুলনা 
করা হয়েছে, যে আকাশে উঠার মতো সাধ্যাতীত কাজ সম্পাদন করতে চায়। 
উপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলার জন্য ইরাদাহ সাব্যস্ত হলো। কাউকে হিদায়াত 


কথা যার কাছে ভালো লাগে না এবং জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনার প্রতিও যে কর্ণপাত করে না, 
আল্লাহ তা'আলা তাকে সৎপথে চলার তাওফীক দেন না এবং তাকে সাহায্যও করেন না। 
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করা আবার কাউকে গোমরাহ করা উভয়টিই আল্লাহর ইচ্ছাধীন ।৯৩ 
ইরাদাহ বা ইচ্ছার প্রকারভেদ 


৪৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের আগ্রহের অনুরূপ ব্যবহারই করে থাকেন। কেউ যদি কল্যাণের 
দিকে ঝুঁকে পড়ে আল্লাহ তাকে কল্যাণের দিকেই নিয়ে যান। আর যদি খারাপ পথে ধাবিত হয়, 
তাকে শাস্তি স্বরূপ সেদিকেই নিয়ে যান। নাবী স্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দরিদ্র মুসলিমদের 
থেকে বিমুখ হয়ে মন্কার নেতৃস্থানীয় কাফিরদের হিদায়াতের প্রতি গুরুত্ব দিলেন, তখন আল্লাহ 
তা'আলা তাকে ধমক দিয়ে এই আয়াতগ্ডলো নাধিল করেন, 
8) ৩৪০] 3 ০ তে) এগ এ ১১৪ ৩৩ ৩২) অপ তক ০) অঃ 
৩০০৪ %3 ৮৮) ৬৪ এজ ৩ এঠি ৭) এডি দা ১০ ০৪ ডে) এ এ লিড ৫) ৬৪০ ১ 
5১০৩ ৩৯ 0১) 559 ভ ০০) 6 এ ৩৭ ৯৯) 
“ভ্র-কুঞ্চিত করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিল। কারণ সেই অন্ধ লোকটি তার কাছে এসেছে। তুমি 
কী জানো, হয়তো সে শুধরে যেত। অথবা উপদেশের প্রতি মনোযোগী হতো এবং উপদেশ দেয়া 
তার জন্য উপকারী হতো । আর যে ব্যক্তি বেপরোয়া ভাব দেখায় । তুমি তার প্রতি মনোযোগী হও। 
অথচ সে যদি শুধরে না যায় তাহলে তোমার উপর এর কোন দায়িত্ব থাকে না। আর যে নিজে 
তোমার কাছে দৌড়ে আসে এবং সে ভীত হচ্ছে। তার দিক থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো । কখনো 
নয়, এটি তো একটি উপদেশ । যার ইচছা এটি গ্রহণ করবে”। (সুরা আবাসা: ১-১২) আল্লাহ 
তা'আলা আরো বলেন, 
৩ এ ৭) ৩০ ৮০৪৪ ড) ভিত ৬১ ৫) ৪১ এ ভি ও জর পর ৩৯ 
৬০] সালাত (৯) আপি ৪ ৮৮) ০০১০৭ 
“আসলে তোমাদের প্রচেষ্টা নানা ধরনের ৷ কাজেই যে (আল্লাহর পথে) ধন সম্পদ দান করেছে 
এবং আল্লাহকে ভয় করেছে ও আল্লাহর নাফরমানি থেকে দূরে থেকেছে । এবং সত্য কথাকে সত্য 
বলে মেনে নিয়েছে। অচিরেই তাকে আমি সহজ পথের সুযোগ-সুবিধা দেবো । অর্থাৎ তাকে 
আনুগত্যের কাজ করার তাওফীক দিবো এবং তার জন্য তা সহজ করে দিবো। আর যে কৃপণতা 
করেছে, আল্লাহ থেকে বেপরোয়া হয়ে গেছে। এবং সত্যকে মিথ্যা গণ্য করেছে। অচিরেই তাকে 
আমি কঠিন পথের সন্ধান দেবো”। (সূরা লাইল: ৫-১০) অর্থাৎ আমি তাকে কুফরী ও নাফরমানীর 
পথ সহজ করে দেবো । ফলে তার জন্য ঈমান ও আনুগত্যের পথে চলা দুষ্কর হয়ে যায়। কুরআনের 
অনেক স্থানেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন কোন ব্যক্তি ভালো ও ন্যায় পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ 
তাআলা তার উপর অনুগ্রহ করেন এবং তাকে সেই পথে চলার তাওফীক দান করেন। 
আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কুফরী ও নাফরমানীর পথে চলে, আল্লাহ তাকে তার অবস্থাতেই ছেড়ে দেন 
এবং এটি সেই তাকৃদীর অনুযায়ীই হয়ে থাকে, যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইলম মুতাবেক আগেই লিখে 
রেখেছেন। (ইবনে কাছীর) 
8৪. আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কিত মাসআলাটি আকীদাহর মাসআলাসমূহের অন্যতম একটি গুরুত্বপৃণ 
বিষয় হওয়ার কারণে তা অধিকতর খোলাসা বা স্পষ্ট করার জন্য এ বিষয়ে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে 
সালেহ আল-উছাইমীন (০) এর বিশ্লেষণটি এখানে যোগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। 
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তিনি বলেন, ইরাদাহ তথা আল্লাহর ইচ্ছা দুই প্রকার। (১) ইরাদায়ে কাওনীয়া। এটি 
সম্পূর্ণরূপেই »॥-এর সমার্থবোধক। সেই হিসাবে &। ১) (আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন) এবং &। ০.৬ 
(আল্লাহ চেয়েছেন)এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । এ প্রকার ইরাদার ব্যাপারে প্রথম কথা হচ্ছে, যেসব 


বিষয় ও কাজ আল্লাহ ভালোবাসেন এবং যেগ্তলোকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না, তার সব 
ক্ষেত্রেই এ প্রকার ইরাদাহ বিদ্যমান থাকে। 


শাইখ বলেন, এর উপর ভিত্তি করে আপনাকে যদি কেউ যখন প্রশ্ন করে, আল্লাহ তা'আলা কি 
কুফুরীর ইচ্ছা করেন? অন্য কথায় কুফুরীও কি আল্লাহর ইচ্ছায় হয়? উত্তরে আপনি বলুন, হ্যা, 
আল্লাহ তা'আলার ইরাদায়ে কাওনীয়া তথা সৃষ্টিগত ইচ্ছার অধীনে কুফুরীও সংঘটিত হয়। আল্লাহ 
তা'আলা যদি সৃষ্টিগতভাবে কুফুরী হওয়ার ইচ্ছা না করতেন, তাহলে কখনোই পৃথিবীতে কুফুরী 
হতো না। 


দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ইরাদায়ে কাওনীয়ার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যার ইচ্ছা করেন, তা অবশ্যই 
সংঘটিত হয়। অন্য কথায় আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা অবশ্যই হয় এবং তা না হওয়ার প্রশ্নই আসে 
না। 


€২) দ্বিতীয় প্রকার ইরাদাহ হচ্ছে ইরাদায়ে শারঈয়া। এটি ₹-. (ভালোবাসা) এর সমার্থক । এ 
প্রকার ইরাদায় &॥ ১» (আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন) অর্থ হলো, &। ০ আল্লাহ ভালোবেসেছেন ও 
পছন্দ করেছেন । 


এ প্রকার ইরাদার ক্ষেত্রে প্রথম কথা হচ্ছে, এটি আল্লাহর ভালোবাসা ও পছন্দের সাথে খাস বা 
নির্দিষ্ট । সুতরাং তিনি ইরাদায়ে শারঈয়ার মাধ্যমে কুফুরী ও পাপাচার পছন্দ করেন না। আর দ্বিতীয় 
কথা হচ্ছে, তাতে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়ন হওয়া জরুরী নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোন জিনিস 
হওয়া পছন্দ করেন, কিন্তু কখনো তা হয় আবার কখনো হয় না। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেছেন 
যে, বান্দা তার ইবাদত করুক। কিন্তু জরুরী হিসাবে সকল সৃষ্টির পক্ষ হতে এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন 
হয় না। দেখা যাচ্ছে কিছু সংখ্যক মানুষ তার ইবাদত করে আর অন্যরা তার ইবাদত করে না। কিন্তু 
ইরাদায়ে কাওনীয়া এর বিপরীত। সেখানে আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়ন হবেই হবে। 


সুতরাং দু'দিক থেকে দুপ্রকার ইরাদার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। (১) ইরাদায়ে 
কাওনীয়ার মাধ্যমে যা ইচ্ছা করা হয়, তা সংঘটিত হওয়া অবধারিত । আর ইরাদায়ে শারঈয়ার মধ্যে 
তাআবশ্যক নয়। 


(২) ইরাদায়ে শারঈয়া কেবল এঁ সব বন্তর মধ্যেই সীমিত, যা হওয়া আল্লাহ তাআলা 
ভালোবাসেন । আর ইরাদায়ে কাওনীয়া হচ্ছে ব্যাপক । অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যা পছন্দ করেন আর 
যা পছন্দ করেন না, উভয়টিই এর মধ্যে শামিল। 


এর উপর ভিত্তি করে এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে এমন জিনিসের ইচ্ছা 
করেন, যা তিনি ভালোবাসেন না? অন্য কথায় আল্লাহ তা'আলা কিভাবে কুফুরী, পাপাচার এবং 
সীমালজ্ঘন হওয়ার ইচ্ছা করেন? অথচ তিনি তা পছন্দ করেন না। 


এর উত্তর হচ্ছে অন্যায় ও ক্ষতিকর বন্তু সংঘটিত হওয়া একদিক থেকে আল্লাহর কাছে প্রিয় 
এবং অন্যদিক বিচারে তা অপছন্দনীয় । এর মধ্যে যে বিরাট কল্যাণ নিহিত থাকে, সে দিক বিচারে 
এটি আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং এতে যেহেতু আল্লাহর অবাধ্যতা রয়েছে, সে হিসাবে এটি তার কাছে 


১২৪ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 
:০৬$ জা) 5১১3৬ 
আল্লাহ তা'আলার 5১)! ইরাদাহ (ইচ্ছা) দুই প্রকার: 


প্রথম প্রকার: 2১৭১ 2০55 5১1)! ইরাদায়ে কাওনীয়া কাদারীয়া বা ক্ষমতাগত 


ইচ্ছা । অর্থাৎ ভালোমন্দ এমনকি পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছা অনুপাতেই সৃষ্টি 
হয়েছে এবং নির্ধারিত হয়েছে। এই প্রকার ইরাদাহ এবং 24০ একই জিনিস। 


উভয়টি পরস্পর সমার্থবোধক | এ প্রকার ইচ্ছার উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার 
বাণী: 


 $9155-5 8০০ 0০০8 ০০৬ ০০১০9 
“আমি যখন কোনো জনবসতিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার সমৃদ্ধিশালী 


লোকদেরকে নির্দেশ” দেই, ফলে তারা সেখানে নাফরমানী করতে থাকে (সূরা বানী 
ইসরাঈল ১৭:১৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 


অপ্রিয় । সুতরাং একই জিনিস দুইদিক বিচারে একই সাথে প্রিয় এবং অপ্রিয় হওয়াতে কোন দোষ 
নেই। 

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মানুষ তার কলিজার টুকরা শিশু সন্তানকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে 
যায়। যাতে করে ডাক্তার শিশুর পেট ফেড়ে ভিতর থেকে দুষিত জিনিস বের করে দেয়। অথচ অন্য 
কেউ তার শিশুর গায়ে সুইয়ের একটি খোঁচা দিতে চাইলেও সে রাজী হয় না বরং সে তার সাথে 
ঝগড়া করে। অপরপক্ষে সে নিজেই পেট ফেড়ে ফেলার জন্য শিশুকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যায় 
ডাক্তার শিশুর পেট কাটে ও চিরে ফেলে । পিতা এ দৃশ্য খুশি মনেই দেখে । এতে তার শিশুর কষ্ট 
হওয়া সত্তেও কি কারণে সে রাজী হয়? রাজী হওয়ার কারণ হলো, এ মুহুর্তে শিশুর কষ্ট হলেও অন্য 
কারণে অর্থাৎ শিশুর জন্য এমন এক বিরাট স্বার্থ ও কল্যাণ হাসিলের আশায় সে একটি অপছন্দনীয় 
বিষয় পছন্দ করে, যা ভবিষ্যতে অর্জিত হবে । 


৪৫. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত রয়েছে। (১) আয়াতে 'নির্দেশ' মানে প্রকৃতি, সৃষ্টি ও শাশ্বত 
বিধানগত নির্দেশ উদ্দেশ্য । অর্থাৎ প্রকৃতি ও শাশ্বত বিধান হিসাবে সবসময় এমনটিই হয়ে থাকে। 
যখন কোন জাতির ধ্বংস হবার সময় এসে যায়, তার বিস্তবানরা ফাসিক হয়ে যায়। আর ধ্বংস করার 
ইচ্ছা করা মানে এ নয় যে আল্লাহ বিনা কারণে কোন নিরপরাধ জনবসতি ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন, 
বরং এর মানে হচ্ছে, যখন কোন জনবসতি অসৎকাজের পথে এগিয়ে যেতে থাকে এবং আল্লাহ 
তাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন তখন এ সিদ্ধান্তের প্রকাশ এ পথেই হয়ে থাকে। সম্মানিত 
শাইখ এই দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। (২) এ আয়াত বা অনুরূপ আয়াত থেকে এটি বুঝার কোন 
সুযোগ নেই যে, আল্লাহ তা'আলার সমৃদ্ধ ও বিত্তশালীদেরকে পাপ কাজের আদেশ দেন এবং তারা 
সে আদেশেই পাপ কাজ করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেন। যেমনটি মনে 
করে থাকে জাহেলের দলেরা; বরং অধিকাংশ আলিমের মতে আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১২৫ 
4১০০ ০৪1৯5৮ 698 ৭] 5999৯ 
তা প্রতিহত হয় না (সূরা আর রা'দ ১৩১১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 
রত০০ ৩০০ ০১০০ এ এ 0155 ৩১৯ 
“আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষদেশ খুব 
সংকীর্ণ করে দেন” । 


দ্বিতীয় প্রকার: ইরাদাহ হচ্ছে ৮৮১৯ 24১ 5১1)! ইরাদায়ে দ্বীনিয়া শারঈয়া অর্থাৎ 


আল্লাহ তাআলার শরী'আতগত ইচ্ছা । এই প্রকার ইচ্ছার মাধ্যমেই তিনি তার 
বান্দাদের উপর শরী'আতের সকল হুকুম-আহকাম বিধিবদ্ধ করেছেন। এর উদাহরণ 


হলো আল্লাহর বাণী: 
৮৪৩০ ০০5৪ 06258 41058 


“আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করার ইচ্ছা করেন (সূরা আন নিসা ৪: ২৭)। 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 
৪১ শর ১৮০০৬ ৯৫০ 
“আল্লাহ তোমাদের উপর সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন না। কিন্তু তিনি 
ইচ্ছা করেন তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে । (সূরা আল মায়িদা ৫৬) আল্লাহ 
তা'আলা আরো বলেন: 


বু শল। 0 ০৪ ৮৩০ অনি এ এ ৩৯ 
“আল্লাহ ইচ্ছা করেন তোমাদের নাবী পরিবার থেকে ময়লা দূর করতে”। (সূরা 
আল আহযাব ৩৩:৩৩) 


যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তারা তার অপব্যবহর করে এবং পাপ কাজে লিপ্ত হয়। আল্লাহর আদেশ 
লংঘনের ফলে তারা ধ্বংসের হকদার হয় বলেই আল্লাহ তাদেরকে পূর্বের নির্ধারণ ও ফায়ছালা 
অনুযায়ী ধ্বংস করেন; এমনটি নয় যে, আল্লাহর আদেশেই পাপ কাজ হয় এবং আল্লাহর হুকুমেই 
ধ্বংস হয়। কেননা কুরআনের একাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআলা কেবল 
আনুগত্যের আদেশ করেন। তিনি অন্যায় ও অশ্লীল কাজের আদেশ করেন না এবং অন্যায়, পাপাচার 
ও সীমালজ্ঘনকে পছন্দও করেন না। 


১২৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


ইরাদায়ে কাওনীয়া এবং ইরাদায়ে শারঈয়ার মধ্যে পার্থক্য: 


(১) ইরাদায়ে কাওনীয়া তথা আল্লাহর সৃষ্টি ও নির্ধারণগত ইচ্ছার মাধ্যমে যা হয়, 
আল্লাহ কখনো তাকে ভালোবাসেন ও তাতে সন্তুষ্ট থাকেন আবার কখনো তা তিনি 
ভালোবাসেন না এবং তার প্রতি সন্তুষ্টও থাকেন না। আর ইরাদায়ে শারঈয়ার মাধ্যমে 
যা সংঘটিত হয়, তাকে তিনি অবশ্যই ভালোবাসেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্টও থাকেন । 
সুতরাং সকল প্রকার পাপকাজ এবং অকল্যাণও আন্লাহর সৃষ্টির মধ্যে শামিল। সে 
হিসাবে সৃষ্টি ও বিধানগত দিক থেকে তিনি পাপাচার সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু 
আল্লাহ তা'আলা পাপ কাজকে ভালোবাসেন না এবং তার প্রতি সন্তুষ্টও থাকেন না। 
তিনি তাতে লিপ্ত হওয়ার আদেশও করেননি; বরং তা থেকে বিরত থাকার জন্য 
কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন । 


(২) ইরাদায়ে কাওনীয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, 
তা সৃষ্টি করা মূল উদ্দেশ্য হয় না; বরং তা অন্য এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়। 
যেমন আল্লাহ তা'আলা ইবলীস এবং সকল প্রকার পাপাচার ও অকল্যাণ সৃষ্টি 
করেছেন। যাতে করে মুমিন বান্দাগণ নফ্সে আম্মারা ও শয়তানের সাথে সর্বদা 
জিহাদে লিপ্ত থাকে । শয়তানের প্ররোচনা ও ধোকায় নিপতিত হয়ে মানুষ পাপকাজে 
লিপ্ত হয়ে গেলেও আল্লাহর কাছে তারা তাওবা করে এবং ক্ষমা চায়। এমনি আরো 
ভালো উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা অন্যায় ও অকল্যাণ সৃষ্টি করেছেন ।৬ 


৪৬. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা শুধু ক্ষতি ও অকল্যাণের উদ্দেশ্যেই অকল্যাণ সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ 
তা'আলা এ থেকে মুক্ত। প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টির পিছনে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ হিকমত রয়েছে। 
আমরা কখনো তা থেকে কিছু বুঝতে পারি। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা অকল্যাণ সৃষ্টির 
পিছনে আল্লাহর হিকমত বুঝতে পারি না। 

বিষয়টি সহজভাবে বুঝানোর জন্য কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। যেমন ধরুন কুরাইশ 
নেতা ও মন্কার প্রভাবশালী ব্যক্তি আবু তালিবের ঈমান না আনা এবং ব্িয়ামতের দিন তার শাস্তি 
ভোগ করার উদাহরণটি পেশ করা যেতে পারে। সম্ভবত তার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার হিকমতটি 
এমন ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার বাপ-দাদাদের দীনের উপর রেখেই তার দ্বারা তার প্রিয় 
বান্দা ও রসুল মুহাম্মাদ হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিফাযত করবেন এবং মুসলমানদের চরম 
বিপদের সময় এমন কল্যাণ সাধন করবেন, যা ব্িয়ামত পর্যন্ত ইতিহাসে লেখা থাকবে । সুতরাং দেখা 
যাচ্ছে আবু তালেবকে তার পিতৃধর্মে লিপ্ত রেখে মুসলমানদের জন্য প্রচুর কল্যাণ সাধন করেছেন। 
কিন্তু সে যেহেতু তার ভাতিজার নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি, তাই আল্লাহ তা'আলার 
ন্যায় বিচারের কারণেই পরকালের নিয়ামত তার ভাগ্যে জুটবে না। 

বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে বুঝানোর জন্য খিষির পেট) কর্তৃক মিসকীন লোকদের নৌকা ছিন্র 
করা ও একজন নিরপরাধ শিশুকে হত্যা করার উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে । এর পিছনে আল্লাহ 
তা'আলার কী হিকমত লুকায়িত ছিল- মুসা রেষ্ট প্রথমে বুঝতে পারেননি বলেই তিনি খিযির 
এর কাজের জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। পরক্ষণেই খিযির পেস্ট স্বীয় কর্মকাণ্ডের হিকমত খোলাসা 
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করে বলে দিয়েছেন। মূলতঃ শুধু শুধু ক্ষতির জন্যই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় কোন অন্যায় কর্ম 
সংঘটিত হয় না। আল্লাহর প্রত্যেকটি কাজের পিছনেই কোন না কোন হিকমত ও কল্যাণ থাকে। 

নৌকা ছিদ্র করা মিসকীন লোকদের জন্য ক্ষতিকর, কিন্তু তার মধ্যে যেই কল্যাণ রয়েছে, তা 
সেই ক্ষতির চেয়ে বহুগুণ উপকারী । কারণ ভালো নৌকাগুলো জালেম বাদশাহর লোকেরা ছিনিয়ে 
নেয়। ত্রুটিপূর্ণ নৌকার উপর তারা হস্তক্ষেপ করে না। সুতরাং নৌকা একেবারেই না থাকার চেয়ে 
ছিদ্র অবস্থায় তা থাকা তাদের জন্য কল্যাণকর । 

খিষির শ্রেষ্ট) যেহেতু জানতে পারলেন ছেলেটি বড় হয়ে কাফির হবে এবং পিতামাতাকে কষ্ট 
দিবে, তাই হত্যা করা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অন্যায় হলেও এ হত্যাকাণ্ডের পিছনেই রয়েছে ছেলেটির জন্য 
কল্যাণকর এবং তার পিতামাতার জন্যও কল্যাণকর । ছেলেটির জন্য এ বয়সে নিহত হওয়া এ দিক 
থেকে উপকারী যে, এখনো তার দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হয়নি। সে নিহত হওয়ার পর জান্নাতে 
যাবে । অপরপক্ষে, বড় হয়ে কুফুরী ও পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামে যাওয়া তার জন্য ক্ষতিকর 
ছিল। এ দিকে আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে পিতামাতাকে এমন সৎ সন্তান দান করবেন, যারা 
পিতামাতার প্রতি আনুগত্য থাকবে । 

এমনি প্রচুর বৃষ্টি অনেক সময় কারো জন্য ক্ষতিকর হলেও তাতে আম মানুষের জন্য প্রচুর 
কল্যাণ থাকে । অনেক সময় বন্যায় কারো ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। বাড়িঘর নষ্ট হওয়া অবশ্যই 
তাদের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু এর মধ্যেও তাদের কল্যাণ থাকতে পারে । যেমন ধরুন ঝড়ে কোন 
গ্রামের কতিপয় লোকের বাড়িঘর ধ্বংস হলো আবার কারো বাড়িঘর অক্ষত রইল । যাদের বাড়িঘর 
নষ্ট হলো তারা মনক্ষুন্ন হলো । আর যাদের বাড়িঘর নষ্ট হলো না, তারা খুশি হলো । পরক্ষণই যখন 
হবে, তখন যাদের বাড়িঘর ধ্বংস হয়নি, তারাও কামনা করল যে, তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হলেই 
ভালো হতো । সুতরাং আল্লাহর প্রত্যেক কাজই ভালো । যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন কোন কাজ 
ক্ষতিকর দেখা যায়। 

আল্লাহ তা'আলা মদপানসহ অন্যান্য সকল ক্ষতিকর কাজ সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে লিপ্ত হতে 
নিষেধ করেছেন। ইচ্ছার স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে সে আল্লাহর এ নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে মানুষ 
মদপানে লিপ্ত হতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে 
দিবেন। শুধু তাই নয় এ তাওবাও তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদতে পরিণত হবে। সুতরাং দেখা 
যাচ্ছে মদ পান করে শুধু আল্লাহর নাফরমানী করা হোক এই জন্যই আল্লাহর ইচ্ছায় মদ সৃষ্টি হয়নি; 
বরং সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে পরীক্ষার ক্ষেত্র তৈরী হয় কিংবা ভূল করে মদ পান করা হলেও তা 
থেকে তাওবা করে মদ্যপায়ী আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হতে পারে । 
মোট কথা, আল্লাহ তা'আলা অযথা কোন কিছুই সৃষ্টি করেন না এবং তার কোন কর্মও হিকমত ছাড়া 
সংঘটিত হয় না। যা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বুঝতে পারি না। তাই আমাদের সকল অবস্থাতেই 
আল্লাহর প্রশংসা করা আবশ্যক । 

আল্লাহ তা'আলা কিছু নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত জিনিস নির্ধারণ করেন এবং তা সংঘটিত করেন। কিছু 
কিছু জিনিস প্রিয় হওয়া সত্বে তা সংঘটিত করেন না। কেননা যেই নিকৃষ্ট জিনিসটি তিনি নির্ধারণ 
করেন, তার পথ ধরে অন্য এমন একটি প্রিয় জিনিস (ফলাফল) অর্জিতি হয়, যা আল্লাহর কাছে এ 
প্রিয় বন্ত হতেও অধিক প্রিয় হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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এদিকে শারঈ ইচ্ছার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তা 
মূলতগঃই উদ্দেশ্য হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি ও শরী'আতগত এই উভয় দিক 
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রুও১৩। ৯৪১ 
“আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই জয়ী 
হবে । তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে । আর এ দিনগুলোকে 
আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি । এভাবে আল্লাহ জানতে চান, কারা ঈমানদার 
ভালোবাসেন না। আর এ কারণে আল্লাহ্‌ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করার ইচ্ছা করেন এবং 
কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দিতে চান ।” (সুরা আলে-ইমরান: ১৩৯-১৪১) 


সুতরাং আল্লাহ তা'আলা চান যে, মুমিনদের মধ্য হতে এমন কতিপয় মুমিন বিদ্যমান থাকুক, 
যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, তার সন্তুষ্টির আশায় তাদের জীবন কুরবানী করবে এবং শহীদ 
হয়ে তার নৈকট্য হাসিল করবে । এটি আল্লাহর কাছে সমস্ত মানুষের ঈমান আনয়ন থেকেও উত্তম। 
এই জন্যই তিনি নির্ধারণ করেছেন যে, পৃথিবীতে কাফির থাকুক, কুফুরী থাকুক এবং কাফিরদের 
মাঝে ও মুসলিমদের মাঝে যুদ্ধ চলতে থাকুক। যাতে করে তার বান্দাদের মধ্য হতে কতিপয়কে 
শহীদ হিসাবে গ্রহণকরতে পারেন। নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


এঁ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমরা যদি গুনাহ না করো, তাহলে আল্লাহ 
তা'আলা তোমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবেন এবং তোমাদের বদলে অন্য এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, 
যারা গুনাহ করবে । অতঃপর তারা তাওবা করবে । ফলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন । (দ্বহীহ 
মুসলিম, হাদীছ নং- ৭১৪১) 

সুতরাং আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন যে, বান্দারা পাপ কাজ করবে এবং তা করার পর অনুতপ্ত হয়ে 
তাওবা করার মাঝে ঘুরপাক খেতে থাকবে । অপরাধ হয়ে যাওয়ার পর তাওবা করা আল্লাহর কাছে 
একাধারে আনুগত্যের উপর বিদ্যমান থাকার চেয়ে অধিক প্রিয়। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বান্দার 
জন্য পাপকাজ নির্ধারণ করেছেন। ঠিক তেমনি বান্দার দ্বারা পাপ হওয়ার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার 
১৯॥ গফুর (ক্ষেমাকারী), ৮, রহীম (দেয়াকারী) ইত্যাদি অতি সুন্দর নাম ও সুমহান ছিফাতের 
প্রভাব প্রকাশিত হয়। সুতরাং আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় বিষয় তথা পাপ কাজ থাকার কারণেই 
আল্লাহর অনেক সুমহান গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে । তাই দেখা গেল আল্লাহ তা'আলা যেসব অকল্যাণ 
সৃষ্টি করেন, তার মধ্যে হিকমতে ইলাহী হচ্ছে, তাতে অন্যান্য প্রিয় ফলাফল অর্জিত হয়। সুতরাং 
সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করা আবশ্যক। বলাবহুল্য যে, পূর্বোক্ত হাদীছে আল্লাহ পাক আদৌ 
পাপের প্রতি উত্সাহ দিচ্ছেন না; বরং পাপ হয়ে গেলে যাতে বান্দা নিরাশ হয়ে ক্ষমা চাওয়া থেকে 
বিরত না হয়, তা বলা উদ্দেশ্য। তাই তো মূলনীতি হচ্ছে, পাপ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহর 
ভয়কে প্রাধান্য দেয়া, যাতে পাপ না সংঘটিত হয়। পক্ষান্তরে শত অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পাপ যদি 
হয়েই যায়, তাহলে এহেন মুহূর্তে আশাকে প্রাধান্য দিতে হবে। যাতে ক্ষমা চাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে 
নাযায়। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১২৯ 


থেকেই ইচ্ছা করেছেন যে, বান্দারা তার আনুগত্য করুক । কেননা তিনি আনুগত্যের 
কাজকে ভালোবাসেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। 


(৩) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও নির্ধারণগত ইচ্ছা অবশ্যই সংঘটিত হয়। অর্থাৎ 
এর মাধ্যমে তিনি যা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, সাথে সাথে তা সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


০৮৩ ০5 এ ০০৪ ১৮৯ ১3022৮ ভিটি 


“আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তিনি শুধু বলেন যে, হয়ে 
যাও । সাথে সাথেই তা হয়ে যায়”। (সূরা ইয়াসীন ৩৩:৮২-৮৩) 


আর শারঈ ইচ্ছার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তা সকল ক্ষেত্রে 
সংঘটিত হওয়া আবশ্যক নয়। কখনো তা সংঘটিত হয়, আবার কখনো হয় না। 


একটি জ্ঞাতব্য বিষয়: 
অনুগত একনিষ্ঠ মুমিন মুখলিছ বান্দার মধ্যে ইরাদায়ে কাওনীয়া এবং ইরাদায়ে 
শারঈয়াহ উভয়টিই একত্রে বাস্তবায়ন হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগত ও 
নির্ধারণের দিক থেকে সৎকাজ সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করেছেন এবং তা বাস্তবায়ন 
করার জন্য ইরাদায়ে শারঈয়ার মাধ্যমে আদেশ দিয়েছেন ।* আল্লাহর যেই বান্দা 
আল্লাহর এই হুকুম কবুল করে নিয়েছে, তার মধ্যে আল্লাহর দু'টি ইচ্ছারই প্রতিফলন 
] 


আর অপরাধীর অপরাধের মধ্যে শুধু ইরাদায়ে কাওনীয়াই বাস্তবায়ন হয়। অর্থাৎ 
যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের পথ বর্জন করে, তার দ্বারা অপরাধটি হয় শুধু এই 


৪৭. ইরাদায়ে শারঈয়ার দ্বারা যা হয়, তা আল্লাহর কাছে প্রিয় হলেও তা সকল ক্ষেত্রে কার্ষকর ও 
বাস্তবায়ন হয় না। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের জন্য যা কিছু ইসলামী শরী'আতের অন্তর্ভূক্ত 
করেছেন এবং যত আদেশ-নিষেধ করেছেন, তা এই প্রকার ইরাদার সাথে খাস। যেমন হ্বলাত 
কায়েম করা, সিয়াম রাখা, যাকাত প্রদান করাসহ ইত্যাদি আরো অনেক আমল করার আদেশ । এই 
কাজগুলো বাস্তবায়ন হওয়া আল্লাহর কাছে প্রিয়। সে সাথে দৃষ্টি নত রাখা, চুরি-ডাকাতি না করা, 
যেনা-ব্যাভিচার ইত্যাদি আরো অনেক হারাম কাজ থেকে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। এ সব 
কাজ থেকে বান্দার বিরত থাকা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় । কতক বান্দার দ্বারা এ প্রকার ইরাদাহ 
বাস্তবায়িত হয়। আবার অনেকের দ্বারা বাস্তবায়িত হয় না। না হওয়ার কারণ হলো আল্লাহ সকল 
মানুষকে সৎকাজের উপর বাধ্য করেননি। তিনি ইচ্ছা করলে বাধ্য করতে পারতেন, সেই ক্ষমতা 
তার অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু তা না করে পরীক্ষা করার জন্য তাদেরকে ভালো-মন্দের যে কোন একটি 
করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। কুরআন, সুন্নাহর দলীল এবং মানুষের বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা মানুষের এ 
স্বাধীনতার বিষয়টি প্রমাণিত ও স্বীকৃত। 


১৩০ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


হিসাবে যে, আল্লাহ তা'আলা উক্ত অপরাধের ষ্টাঃ» তাতে আদৌ আল্লাহর আদেশ 
ও সন্তুষ্টি থাকে না। 


আরেকটি জ্ঞাতব্য বিষয়: 

যারা আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত উভয় প্রকার ইরাদাহ সাব্যস্ত করেনি এবং 
উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেনি, তারা পথভ্রষ্ঠ হয়েছে । যেমন জাবরীয়া এবং কাদরীয়া 
(মুতাযিলা) সম্প্রদায়ের লোকেরা । জাবরীয়ারা শুধু আল্লাহর ইরাদায়ে কাওনীয়া 
সাব্যস্ত করেছে। কাদরীয়ারা শুধু আল্লাহ তা'আলার ইরাদায়ে শারঈয়া সাব্যন্ত করেছে। 
আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উভয় প্রকার ইরাদাই আল্লাহর জন্য 
সাব্যস্ত করেছে এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও করেছে ।৯ 


৪৮. আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে ভালো বা মন্দের যে কোন একটি বেছে নেয়ার যে স্বাধীনতা সৃষ্টি 
করেছেন, মানুষ তার সেই স্বাধীনতার অপব্যবহর করে বলেই তার দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হয়। 
আল্লাহ তা'আলা তা সৃষ্টি করেছেন; এ জন্য নয়। সে সাথে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, বান্দার 
কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই অবগত আছেন। ফলে তিনি তা লিখিয়েছেন। তাই এ 
কথা বলার আদৌ কোনো অবকাশ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা লিখিয়ে রেখেছেন বলেই বান্দারা পাপ 
করে থাকে । 


৪৯. আল্লাহর ইচ্ছার ক্ষেত্রে জাবরীয়া ও কাদরীয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ ভালোভাবে বুঝার জন্য 
আরেকটু খোলাসা করার প্রয়োজন রয়েছে। জাবরীয়ারা বলে থাকে ভালোমন্দ সবকিছুই আল্লাহর 
একটিমাত্র ইচ্ছা তথা সৃষ্টিগত ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয় এবং আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধু তার এই 
একটি ইচ্ছারই বাস্তবায়ন হয়। এমনকি বান্দার কর্মে সে স্বাধীনও নয়। তারা মনে করে এতে বান্দার 
ইচ্ছা ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে খর্ব করা হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহর দলীল-প্রমাণ এবং বাস্তবতা তাদের 
এই মতবাদকে বাতিল প্রমাণিত করেছে। 

আর কাদরীয়া ও মুতাযিলাদের মতে আল্লাহর জন্য শুধু ইরাদায়ে শারঈয়া সাব্যস্ত। অর্থাৎ 
আল্লাহ শুধু তার বান্দাদেরকে ভালো কাজ করার আদেশ দিয়েছেন। আর বান্দারা তাদের কাজ- 
কর্মের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। অন্য কথায় তারাই তাদের কর্মের স্রষ্টা ও ইচ্ছা পোষণকারী। এমনকি 
বান্দার দ্বারা কাজ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেনও না। (নাউযুবিল্লাহ) এটিও 
একটি বাতিল ও তাওহীদ বিরোধী কথা । কারণ (নাউযুবিল্লাহ) এতে একাধিক স্রষ্টা থাকা আবশ্যক 
হয়। 
এ সম্পর্কে এবং অন্যান্য বিষয়ে কাদরীয়া ও জাবরীয়া সম্প্রদায়ের কথা ও তাদের কথার জবাব 
অনুরোধ করা গেল। (আল্লাহই তাওফীক দাতা) 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১৩১ 


এ১এ পে ৩ ৬৬ ৩৪3৭ 4১৯১১ এ পু ০৬ * 


৬। আল্লাহ তাআলা তার অলীদেরকে ঠিক সেভাবেই 
ভালোবাসেন, যেভাবে তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় 1 


০) (১০ সদ এ রা 1১০-39) (স্পা সদ এ রা 1৯-০9) ৪) 
৬১১ ৩৪৯ শ্স্দ «70 ০) (৩ ৬স্দ এ রা ৮ কি ৮৪৫1১৬৭ 
«10150 75) খ। (৫৩্+ ৬১১০০ 4] ৩৬০০ ্স্ ৬ 03) 4%) (০ 

(59003 পপ অপ ০০৪54 


আল্লাহ তা আলা বলেন, 
৬. ০4০ ভ চা ০৮4০ ৫৮ 
(৬০ | এস এ) ৩11১ 5) 


৫০. আল্লাহ তা'আলার অন্যতম ছিফাত (বিশেষণ) হচ্ছে তিনি তার বন্ধুদেরকে ভালোবাসেন । 
অন্যান্য ছিফাতের মতোই ভালোবাসাও আল্লাহর একটি ছিফাত। আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্ধাদর জন্য 
শোভনীয় পদ্ধতিতেই এটি তার জন্য সাব্যস্ত করা আবশ্যক । শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া 
(সট) এখানে যে কয়টি আয়াত উল্লেখ করেছেন, তা ছাড়াও এমর্মে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
০স্এ ঝা ০43০০ ৩০০? ৬ ৬০৮৩১ ৪০০00 এ ও 0988 কটা ডন) ০৩ 
৩০ 
“জান্নাত তৈরী করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য । যারা সচ্ছলতা ও অভাবের সময় ব্যয় করে। যারা 
নিজেদের রাগ সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে । মূলতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে 
ভালোবাসেন” । (সুরা আলে ইমরান: ১৩৩-১৩৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
€৬৫০০০156৩১০০৩৪০৩৯ 

“যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং তাকওয়া অর্জন করবে, অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে 
ভালোবাসেন । (সুরা আলে-ইমরান: ৭৬) 

উপরোক্ত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কতিপয় ব্যক্তির কাজ এবং স্বভাবকে 
ভালোবাসেন । যেমন তিনি মানুষের প্রতি অনুগ্রহকারী, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকারী, মুত্তাকী, আল্লাহর 
পথে জিহাদকারী, তাওবাকারী, পিভ্রতা অর্জনকারী এবং অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদনকারীদেরকে 
ভালোবাসেন । তবে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা বান্দার ভালোবাসার মত নয় । 


১৩২ শারহুল আবীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


“আর তোমরা ইহসান (অনুগ্রহ) করো, কেননা আল্লাহ অনুগ্হকারীদেরকে 


ভালোবাসেন” । (সূরা আল বাকারা ২১৯৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 

১৬০৪৭ ০স্ছ এ] 0119 ৯ 
“সুবিচার করো । আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন” (সূরা আল হুজুরাত ৪৯:৯)। 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 


৩৬ অস্ত 20 91 ৮1১০৪ ৮1585 ৯ 


তোমরাও তাদের জন্য সোজা-সরল থাকো। কারণ আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে 
ভালোবাসেন” । (সূরা আত তাওবা ৯:৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 


€৪5০ ০ ৮%০৮8১ 


“নিশ্যয়ই যারা তাওবা করে এবং পবিভ্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদেরকে 
ভালোবাসেন” । (সূরা আল বাকারা ২২২২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 


এ] স্ব এ ঞড এ] 0১০ ল্ 510৯ 
“বলো! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাক তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। 
তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন (সূরা আলে-ইমরান ৩:৩১)। আল্লাহ 
তাআলা আরো বলেন: 

€১ ৪০০৮৯ 
“আল্লাহ এমন বহু লোক সৃষ্টি করে দেবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসবেন। আর 
তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবেন (সূরা আল মায়িদা ৫৫৪)। আল্লাহ তাআলা আরো 
বলেন: 
০১০০ ১৪৪ প্রত &০ এভন ও 099৬ ০০৮ ৬স্০ এ] 0৯ 
লড়াই করে যেন তারা সিসা গলিয়ে ঢালাই করা এক মজবুত দেয়াল” সূরা আছ দ্বফ 
৬১:৪)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
১০১%। ১৪৭ ৯২০ 
“তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু” । (সূরা আল বুরুজ ৮৫:১৪) 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১৩৩ 


ব্যাখ্যাঃ যেসব আয়াত আল্লাহ তা'আলার অন্যতম ছিফাত ০১) (ইচ্ছা) সাব্যস্ত 
করেছে, তা উল্লেখ করার পর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (৮) এখানে 
এসব আয়াত উল্লেখ করেছেন, যা আল্লাহু তাআলার আরেকটি ছিফাত ০ 


(ভালোবাসা) সাব্যস্ত করে । যারা বলে আল্লাহর ইচ্ছা ও ভালোবাসা একই সমান এবং 
তারা এই উভয় ছিফাতের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করে না, এই অধ্যায়ে শাইখুল 
ইসলাম তাদেরও প্রতিবাদ করেছেন । তারা বলে থাকে, আল্লাহর ইচ্ছা ও ভালোবাসা 
পরস্পর সম্পৃক্ত এবং উভয়ের প্রত্যেকটির জন্য অন্যটি আবশ্যক । সে হিসাবে আল্লাহ 
তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তা অবশ্যই ভালোবাসেন । পূর্বে এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত 
আলোচনা করেছি। সেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এমন জিনিসেরও ইচ্ছা 
করেন, যা তিনি ভালোবাসেন না এবং তাকে পছন্দও করেন না। যেমন কাফিরের 
কুফরী এবং সমস্ত পাপাচার। এগুলোকে তিনি স্বীয় ইচ্ছায় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার 
জন্য সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তা বান্দার দ্বারা সংঘটিত হওয়া তিনি পছন্দ করেন না। 
আর তিনি এমন বিষয়েরও ইচ্ছা করেন, যা তিনি ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন। 
যেমন ঈমান আনয়ন করা এবং সকল প্রকার আনুগত্যের কাজকে তিনি ভালোবাসেন 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 1.9 অর্থাৎ তোমরা ইহসান করো । এটি হচ্ছে 


আল্লাহর পক্ষ হতে আদেশ। তিনি তার বান্দাদেরকে ইহসান করার আদেশ 
করেছেন। পূর্ণরূপে এবং সর্বোন্তমভাবে কর্ম সম্পাদন করাকে ইহসান বলা হয়। 
ইহসান হচ্ছে আনুগত্যের সর্বোচ্চ পর্যায় ।৫১ 


৩১-স শস্দ এ] 8! নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীদেরকে ভালোবাসেন: এটি 


হচ্ছে ইহসানের আদেশ করার কারণ। আল্লাহ তা'আলা ইহসান করার আদেশ 
করেছেন। কেননা তিনি ইহসান করাকে এবং যারা ইহসান করে, তাদেরকে 


৫১. ৩৮.3। এর একাধিক প্রকার রয়েছে। (১) দীনের সর্বোচ্চ ভ্তরকে ইহসান বলা হয়। এটি বান্দা 
ও তার রবের মধ্যকার ত্তর। এটি শুধু আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত। হাদীছে এসেছে, জিবরীল শে্ট) যখন 
নাবী ভুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন, তখন 
তিনি বললেন, 


(5 4৮ ৯5 ৩৫ ৮১৮ ০ ৩৪৫ এ ০ 30 
“ইহসান হল, এমন ভাবে তুমি আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদত করবে যেন তাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ। 
যদি তাকে দেখতে না পাও তবে বিশ্বাস করবে যে, তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন” €২) মানুষের 


পারস্পরিক অনুগ্হ এবং অভাবপ্রস্তদের জন্য অর্থ ব্যয় করাকেও ইহসান বলা হয়। (৩) পরিপূর্ণ ও 
সর্বোত্তমভাবে কাজ করার নামও ইহসান। 


১৩৪ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


ভালোবাসেন। বান্দারা যখন জানতে পারবে যে, আল্লাহ তা'আলা ইহসান 
কারীদেরকে ভালোবাসেন, তখন তারা আদেশ পালনের জন্য উৎসাহ পাবে। 

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 1/2-39 অর্থাৎ তোমরা ন্যায় বিচার করো। এখানে 
আল্লাহ তা'আলা ইবৃসাত করার আদেশ দিয়েছেন। ইবৃসাত হচ্ছে লেনদেন ও 
বিচার-ফায়ছালা করার সময় নিকটবর্তী ও দৃরবর্তীর মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য না 
করে সকলের প্রতি ইনসাফ করার নাম । 

০-এ। ৬০ 4] 8! নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন: এটি 
হচ্ছে ইনসাফের আদেশ করার কারণ। তিনি ইনসাফ করাকে ভালোবাসেন বলেই 
বান্দাদেরকে তা করার আদেশ দিয়েছেন। বান্দাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার 
ভালোবাসার দাবী হচ্ছে তিনি তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করবেন। 

৮ 12-,$ ৫ 1০5. ৮ কাজেই যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে সম্পাদিত 
চুক্তি রক্ষা করে চলবে ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য সোজা-সরল থাকো: অর্থাৎ 
মুশরিকরা যতক্ষণ তোমাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মর্ধাদা রক্ষা করে চলবে এবং 
চুক্তির বরখেলাফ করবে না, তোমরাও ততক্ষণ তাদের সাথে সম্পাদিত অঙ্গীকার পূর্ণ 
করে চলবে । এই সময়ের মধ্যে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ-বিবাদে লিপ্ত হবে না। 

৩১৪৭ ৬ এ। &! নিশ্চয়ই আল্লাহ মুস্তাকীদেরকে ভালোবাসেন; এটি অঙ্গীকার 


ও চুক্তি ঠিক রাখার আদেশ করার কারণ। তিনি ওয়াদা-অঙ্গীকার ও চুক্তি রক্ষা করার 
আদেশ করেছেন। কেননা এটি এ সমস্ত মুত্তাকীদের আমলের অন্তর্ভূক্ত, যাদেরকে 
আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন । এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, চুক্তি রক্ষা করা এবং তা ঠিক 
রাখা মুত্তাকীদের কাজ। ছাওয়াবের আশায় এবং শাস্তির ভয়ে আল্লাহ তা'আলার 
আনুগত্য করার সাথে সাথে পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম 5৯5) । 


০৯ ৬০ এ 9 নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন: _/৮ এর 
বহুবচন হচ্ছে ১51১০।। 5০ ক্রিয়ামূল থেকে এটি 24৮]। ২৮ তথা আধিক্য বাচক 
শব্দ। তাওবা শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা । শরী'আতের 
পরিভাষায় পাপাচার থেকে ফিরে আসা এবং তা বর্জন করাকে &9 বলা হয়। তাওবা 
শব্দটি বান্দার পক্ষ হতে ব্যবহৃত হলে এই অর্থ হবে। 

আর যখন তা আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হবে, তখন -5। আল্লাহ তা'আলার 
অন্যতম নাম হিসাবে গণ্য হবে । ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন বান্দা -।$ (অধিক 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১৩৫ 


তাওবাকারী) এবং আল্লাহ তা'আলা 1১: তথা অধিক হারে বান্দার তাওবা 
কবুলকারী। 


বান্দার তাওবা হচ্ছে তার মালিক ও রবের দিকে ফিরে আসা । আল্লাহর তাওবা 
দুই প্রকার: 


(১) বান্দাকে তাওবা করার তাওফীক দেয়া। 

(২) বান্দার তাওবা কবুল করা। 

০১8০৭। ৮০) আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন: 
8০০ এর বহুবচন ৩৮৫ । এটি 5৬ ক্রিয়ামূল থেকে ০৬ ৮! | বাহ্যিক এবং 


হয়। এই আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি দুই প্রকার 
লোককে ভালোবাসেন । তারা হচ্ছেন তাওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারী । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
এ] পর ৬ ৯5 40 ০৬স্০ লর্ড 0108 
বলো যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো তাহলে আমাকে অনুসরণ 
করো । তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। 


এ আয়াতে কারীমা নাধিল হওয়ার শানে নুযুল বা কারণ হচ্ছে, যেমন ইবনে 
কাছীর ৫৮) এবং অন্যরা বলেছেন, একদল লোক দাবী করলো যে, তারা আল্লাহকে 
ভালোবাসে । তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই আয়াত দ্বারা পরীক্ষা করলেন। 
কেননা এই আয়াত প্রত্যেক এ ব্যক্তির বিপক্ষে ফায়ছালাকারী, যে আল্লাহকে 
ভালোবাসার দাবী করে, কিন্তু সে মুহাম্মাদী তরীকার উপর নয়। বরং সে তার দাবীতে 
মিথ্যুক। 

এ)। ৫৩ আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন: মুহাম্মাদী তরীকার অনুসরণ 
করলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে যে পরিমাণ 
করতে পারবে। তোমাদের জন্য আল্লাহর ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি তোমাদের 
ভালোবাসার চেয়ে অনেক বেশী । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


চা 


১০১৪ ০১১৮ 


এটি পূর্বোক্ত বাক্যের মধ্যে যে শর্ত রয়েছে, তার জবাব । অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার 
দীন থেকে সরে পড়বে, তাহলে সে সরে যাক। তার বদলে আল্লাহ তা'আলা এমনসব 
লোক সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে 
ভালোবাসবে । আল্লাহ তা'আলা এখানে তার মহান কুদরতের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে 
বলছেন, যেসব লোক তার দীনের সাহায্য করা হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং তার 
লোক সৃষ্টি করবেন। তাদের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা হবে সুউচ্চ । তাদেরকে স্বয়ং 
আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসবেন। তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে । এখানে উদ্দেশ্য 
হচ্ছে আবু বকর €স্ট) এবং তার বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেসব ছাহাবী ও তাবেয়ী 
রিদ্দার যুদ্ধে শরীক ছিলেন। অতঃপর তাদের পরে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যারা আগমন 
করবে, তাদের মধ্য হতে যারা মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তারাও আল্লাহর 
ভালোবাসা অর্জন করে ধন্য হবে। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন: 4, ৬ 0594 ৩৫। ৮৭ এ। 3! আল্লাহ সেইসব 
লোকদের ভালোবাসেন যারা তার পথে লড়াই করে: এখানে আল্লাহ তা'আলা দৃঢ়তার 
সাথে সংবাদ দিয়েছেন, যারা এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তিনি তাদেরকে 


ভালোবাসেন । যারা জান ও মাল দিয়ে কালেমায়ে তাওহীদকে বিজয়ী করার জন্য 
তার রাস্তায় জিহাদ করে, তাদেরকে তিনি ভালোবাসেন । & অর্থাৎ তারা যুদ্ধের 


সময় নিজেদেরকে কাতারবন্দী করে নেয় এবং নিজেদের স্থান থেকে সরে যায় না। 

০৯৮৮ ১৬৪ ৮ তারা যেন সিসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় এক মজবুত প্রাটীর: 
তারা সীসা ঢালা এমন প্রাচীরের ন্যায় পরস্পর কাতারবন্দী থাকে, যার এক অংশ অন্য 
অংশের সাথে মিলিত থাকে । তাতে কোন প্রকার ছিদ্র এবং ত্রুটি থাকে না। 

১3) ৯১) তিনি ক্ষমাশীল: আল্লাহ তাআলা অত্যাধিক ক্ষমাশীল । ৯) শব্দের 
অর্থ হচ্ছে »... অর্থাৎ ঢেকে রাখা । গুনাহ করার পর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তাওবা 
করে আল্লাহ তা'আলা তার সেই গুনাহ ক্ষমা করে দেন অর্থাৎ তার গুনাসমূহ ঢেকে 
রাখেন এবং তার অপরাধসমূহ মাফ করে দেন। আল্লাহর ১১১ নামটি ১৯। থেকে 
নেওয়া হয়েছে। নির্ভেজাল ও পরিশুদ্ধ ভালোবাসাকে ১১ বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা 


হচ্ছেন ওয়াদুদ । এর অর্থ হচ্ছে, যারা তার আনুগত্য করে, তিনি তাদেরকে খুব বেশী 
ভালোবাসেন। 
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আল্লাহ তা'আলা তার এ দু'টি সম্মানিত নাম )৯। এবং ১১১৯।-কে একসাথে 


উল্লেখ করার মধ্যে একটি সুক্ষ তাৎপর্য রয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তার 
বান্দার গুনাহ মাফ করেই ক্ষান্ত হন না; বরং তিনি প্রথমে বান্দাকে ক্ষমা করেন 
অতঃপর তাকে ভালোবাসেন। 


উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালোবাসা সাব্যত্ত করা হয়েছে। 
তিনি কোন কোন ব্যক্তিকে, কোন কোন আমলকে এবং কিছু কিছু স্বভাব-চরিত্রকে 
ভালোবাসেন। তিনি কোন জিনিসকে ভালোবাসেন আবার তার হিকমতের দাবী 
অনুযায়ী কোন বিষয়কে ভালোবাসেন না। তিনি ইখলাসের সাথে আমলকারী, 
আনুগত্যকারী, আল্লাহর পথে জিহাদকারী, তাওবাকারী, পবিভ্রতা অর্জনকারী এবং 
অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদনকারীদেরকে ভালোবাসেন। উপরের আয়াতগুলোতে উভয় 
পক্ষ হতেই ভালোবাসা সংঘটিত হয় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। বান্দার পক্ষ হতে 
ভালোবাসা হয় এবং আল্লাহর পক্ষ হতেও হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


০১) সপ 


আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে । আল্লাহ 
তাআলা আরো বলেন: 


এ] পর ৬ ৯ এ] ০৬ লর্ড 010 
বলো যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাক তাহলে আমাকে অনুসরণ করো । 
তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। 


এখানে এ সব লোকের প্রতিবাদ রয়েছে, যারা উভয় পক্ষ হতেই ভালোবাসা 
সংঘটিত হওয়ার কথা অস্বীকার করেছে। যেমন জাহমীয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের 
লোকেরা । তারা বলেছে, আল্লাহ ভালোবাসেন না । বান্দার পক্ষ হতেও আল্লাহর জন্য 
ভালোবাসা হয় না। আল্লাহর জন্য বান্দাদের ভালোবাসার ব্যাখ্যা তারা এভাবে 
করেছে যে, বান্দারা আল্লাহকে ভালোবাসে, এর মানে হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত ও 
আনুগত্য করাকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ তার বান্দাকে ভালোবাসেন, এর মানে 
হচ্ছে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্হ করেন ও তাদেরকে ছওয়াব প্রদান করেন। এমনি 
আরো অনেক অপব্যাখ্যাই তারা করে থাকে । এই 4১৪ (অপব্যাখ্যা) সম্পূর্ণ বাতিল। 


কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতভাবেই তার বান্দাদেরকে ভালোবাসেন। তার বড়ত্ব ও 
মর্যাদার শানে যেরকম ভালোবাসা শোভনীয় হয়, তিনি সেভাবেই ভালোবাসেন। 
আল্লাহর ভালোবাসা তার অন্যসব ছিফাতের (বিশেষণের) মতোই। আল্লাহর 
ভালোবাসা মাখলুকের পরস্পরের ভালোবাসার মতো নয়। 


১৩৮ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 
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৬০৪ ৩ 502৯019 এন 9৩ এত ০৬7 ৬ 
৭। আল্লাহ তা'আলার জন্য রহমত ও মাগফিরাত বিশেষণ সাব্যস্ত 

৩০১৭৬ ০৪9) (০) ৮৮) দি এ$ পাও এ০) (2 ০০ এ] পান) এ৯) 

১১৯ ৯১) (তা তি এ৬ পতি) জট (৫ ০ ১১) 
(৩৮51 ৮১১৯১ ৬১৬ ০৮ 0৪) (পা 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, (৮৮%। ০৯৮০ 4 ৮) “পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু 

আল্লাহ্‌ তা'আলার নামে শুরু করছি” (সূরা আল ফাতিহা ১১)। 

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: ধ_-৮১ $৮১ ৪৯ $ ০৮3 এ) ৯ “হে আমাদের 

রব! তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছো” । (সূরা মুমিন 


৪০:৭) 

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, %.স১ ৩১০৬ ০৩৯ “এবং তিনি মুমিনদের প্রতি 
খুবই দয়াবান”। (সূরা আল আহযাব ৩৩:৪৩) 

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, এর» 44 ০, ৬৮১১৯ “আর আমার রহমত 
প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে” । (সুরা আল “আরাফ ৭১৫৬) 

প্রতিপালক রহমত করাকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন (সুরা আল আন'আম 
৬:৫৪)। 

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, এু৮91১১৫। ৯১৯, “আর তিনি ক্ষমাকারী ও দয়ালু 
(সূরা ইউনুস ১২১০৭)। 

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ধ০1-/। ৮১ ৯১) ৬১০ ০ 4৬৯ “অবশ্যই 
আল্লাহ সবচেয়ে ভালো হেফাজতকারী এবং তিনি সবচেয়ে বেশী করুণাশীল” । (সূরা 
ইউসুফ ১২:৬৪) 


ব্যাখ্যা: বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম এর ব্যাখ্যা পূর্বে কিতাবের শুরুতেই অতিক্রান্ত 
হয়েছে। এখানে আবার উল্লেখ করার কারণ হলো তাতে আল্লাহ তা'আলার অন্যতম 
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ছিফাত রহমত সাব্যত্ত করা হয়েছে। যেমন পরের আয়াত গুলোতেও আল্লাহর রহমত 
ও ক্ষমা বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্িম (সট) বলেন, 
আল্লাহ তা'আলার ..৯। নামটি এমন একটি ছিফাতের প্রমাণ করে, যা তার পবিত্র 
সক্তার সাথে সদা প্রতিষ্ঠিত। আর ৮.) তার নামটি এমন ছিফাতের প্রমাণ করে, 
যার সম্পর্ক হয় রহমত প্রাপ্তদের সাথে । 

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: ৮৮১ ৩১০১৫ ১4) “এবং তিনি মুমিনদের প্রতি 
খুবই দয়াবান”। কুরআনের কোথাও ৮« ৬৯) বলা হয়নি। এতে বুঝা যায়, প্রথমটি 
আল্লাহ তা'আলার ০০) [ছ্বায়ী বিশেষণ)এর জন্য এবং দ্বিতীয়টি তার (বা ক্রিয়ার 
জন্য ।৫২ রহমান নামটি প্রমাণ করছে যে, রহমত আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্ফ তথা 


স্থায়ী বিশেষণ । আর রহীম নামটি প্রমাণ করছে যে, তিনি স্বীয় রহমত দ্বারা সৃষ্টির 
উপর দয়া করেন। 


০০) 2৯৮) *৪৯ ৫$ ০০০০১ এ) হে আমাদের রব! তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান 
দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছো । এখানে এ সব ফেরেশতাদের কথা বর্ণনা করা 
হয়েছে, যারা দয়াময় আল্লাহর আরশ বহন করে আছেন এবং যারা আরশের চতুর্দিকে 
অবস্থান করছেন। তারা মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে বলেন হে আমাদের 
রব! তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছো । তোমার 
রহমত ও ইলম প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করে আছে। 1১০3 2৯) শব্দদ্বয় ফায়েল হতে 
পরিবর্তিত হয়ে ১৫ হিসাবে মানসুব (যাবর) হয়েছে । এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহর 
রহমতের ব্যাপকতা ও প্রশস্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। দুনিয়াতে প্রত্যেক মুমিন ও 


কাফির আল্লাহর রহমত উপভোগ করছে। আর আখিরাতে শুধু মুমিনগণই আল্লাহর 
রহমত পাবেন। 


(০৮) 3:0৬ 049 এবং তিনি মুমিনদের প্রতি খুবই দয়াবান: এর মাধ্যমে 
আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি মুমিনদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে 


অত্যন্ত দয়ালু। দুনিয়াতে তাদের উপর আল্লাহর রহমত এভাবে হয়েছে যে, তিনি 
তাদেরকে সে সত্যের সন্ধান দিয়েছেন, যা অন্যরা পায়নি এবং তাদেরকে এমন পথ 


৫২. এ থেকে বুঝা যাচ্ছে রহমান নামটি আল্লাহর যে গুণ বুঝায়, তা আল্লাহ তা'আলার সাথে সদা 
যুক্ত। এর মানে হচ্ছে রহম করার মতো কোন সৃষ্টি পাওয়া গেলেও তিনি রহমান আর না পাওয়া 
গেলেও তিনি রহমান । আর রহীম নামটি কেবল তখনই আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য হবে, যখন 
রহম করার মতো মাখলুক পাওয়া যাবে । 
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দেখিয়েছেন, যা থেকে অন্যরা গোমরাহ হয়েছে । আর আখিরাতে তাদের উপর 
এভাবে রহমত করবেন যে, তিনি তাদেরকে ভয়াবহ বিপদের দিন নিরাপদ রাখবেন 
এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। 


অত্র আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলার রহমত ও ক্ষমার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 
করছে। কিন্তু আখিরাতে আল্লাহর রহমত শুধু মুমিনদের প্রতিই সীমিত হবে । সে দিন 
আল্লাহ তা'আলা শুধু তার মুমিন বান্দাদের প্রতি বিশেষ রহমত নাযিল করবেন এবং 
তাদেরকে জানাতে প্রবেশ করাবেন। 


আবশ্যক করে নিয়েছেন: অর্থাৎ তিনি তার পবিত্র সত্তার উপর রহমত করাকে 


ওয়াজিব করে নিয়েছেন। এটি তার পক্ষ হতে দয়া ও অনুগ্বহ স্বরূপ । এটি আল্লাহ 
তা'আলার সৃষ্টি ও নির্ধারণগত লিখা, তার উপর অন্য কেউ লিখে দেয়নি । 


৮1 ১9৯৫। ৯১১ আর তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়: আল্লাহ তা'আলা এখানে তার 
পবিত্র সত্তা সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি ক্ষমা ও দয়ার বিশেষণে বিশেষিত। এ 
ব্যক্তির জন্যই কেবল তার ক্ষমা ও রহমত, যে তার নিকট তাওবা করে এবং তার 
উপরই ভরসা করে। যে কোন গুনাহ থেকেই তাওবা হোক না কেন। আল্লাহ তা'আলা 
তা কবুল করেন। যেমন শিরক বা অন্যসব গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা শিরককারীর 
তাওবা কবুল করেন, তাকে ক্ষমা করেন এবং তার উপর রহম করেন। 


১৬ ৮ 4/$ অবশ্যই আল্লাহ সবচেয়ে ভালো হিফাযতকারী: আল্লাহ তা'আলা 
এখানে তার নাবী ইয়াকুব শেষ্ট)এর কথা বর্ণনা করেছেন। যখন তার ছেলেরা তার 
নিকট তাদের ভাই ইউসুফ ্ঞ্ট) কে পাঠানোর আবেদন করলো এবং ইউসুফ পেষ্ট) 
হিফাযতই তোমাদের হিফাযতের চেয়ে অধিক উত্তম। ইয়াকুব শ্্ট স্বীয় পুত্রের 
হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দিলেন। 


আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নাম +5:4। (হিফাযতকারী)। হিফাযত বিশেষণের 
মাধ্যমেই তিনি তার সকল বান্দাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং তাদের 
আমলসমূহকে সংরক্ষণ করেন। 


আর তিনি মুমিন বান্দাদেরকে এসব বিষয় থেকে বিশেষভাবে হিফাযত করেন, 
যা তাদের ঈমানকে নষ্ট করে দিতে পারে। সেই সাথে তিনি তাদেরকে এ বিষয় 
হতেও হিফাযত করেন, যা তাদের দীন ও দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর । 
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উপরোক্ত আয়াতগ্তলো থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাতে আল্লাহ তাআলার 
জন্য রহমত ও মাগফিরাতের ছিফাত (বিশেষণ) সাব্যস্ত করা হয়েছে। অন্যান্য 
ছিফাতের ন্যায় আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই তা আল্লাহর 
জন্য সাব্যস্ত। তাতে জাহমীয়া, মুতাযিলা এবং তাদের অনুরূপ অন্যান্য বিদ'আতী 
সম্প্রদায়ের যে সব লোক সৃষ্টির সাথে আল্লাহর তাশবীহ (তুলনা) হয়ে যাওয়ার 
আশঙ্কায় আল্লাহ তা'আলার রহমত ও মাগফিরাত বিশেষণকে অস্বীকার করে, এখানে 
তাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। মুতাযিলা ও জাহমীয়ারা বলে, দয়া করা মাখলুকের 
বৈশিষ্ট্য । তারা এ আয়াতগুলোকে রূপকার্থে ব্যাখ্যা করেছে, এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বাতিল 
বা মিথ্যা। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য এই বিশেষণ সাব্যন্ত করেছেন। 
আল্লাহ তা'আলার দয়া মানুষের দয়ার মতো নয় যে, তাতে তাশবীহ বা সাদৃশ্য 
আবশ্যক হবে । যেমনটি তারা ধারণা করে থাকে । কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


অর্থাৎ তার সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্লোতা ও সর্বদ্রষ্টা” (সূরা আশ শুরা 
৪২:১১) । 


কোন বস্তুর নাম এক হলেই তার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য এক হওয়া জরুরী নয়। 
সৃষ্টিকর্তার জন্য রয়েছে এমন সব ছিফাত, যা তার জন্য শোভনীয় ও নির্দিষ্ট এবং 
মাখলুকের রয়েছে এমন সব ছিফাত, যা তার জন্য শোভনীয় ও নির্দিষ্ট। আল্লাহই 
ভালো জানেন। 
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০২ 4৮০০1923531 01080 ও আসি 055 4০০০50 বা এ ৬৮) ০৪৮ & 
৮। কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট 
হন, ক্রোধান্বিত হন, ঘৃণা করেন এবং তিনি অপছন্দ করেন । সুতরাং 

তিনি এ সব বিশেষণে বিশেষিত 


৮৫৮ ০ঠ 3 1০৬০০ ৩৬ এ ৮০০) এ) (৪1১১2 ৮6৬ এ]। ৪১3 483 
19৯49 410 এস্প ৩ 1১ ১6 ৩০ ৯ এ$১ নির্ুত এ এ0। ০৪০ এ সি 
(৮6০ ৮৬ 540 ৩০5 ৩৪) :499 (৮6০ ৬৯৪০ ১লা ৪) এে৯) ০1৮৮১ 

(১৬০5 3 51995 0ি]। ৪ ৩ 95] ৭5) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

৮ 1১৮১১৮৪ এ) ৬৮১৯ 

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট (সূরা আল মায়িদা 
৫১৯)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
“যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার শাত্তি হলো জাহান্নাম, 


তথায় সে চিরকাল থাকবে । আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তার উপর লা'নত 
করেছেন (সূরা আন নিসা ৪:৯৩)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


০13৬) 19১১৪ 4001 ৬০৮ ৩1৯০1 ৮৪6 এ: ৯ 
“এই শাস্তির কারণ হলো, তারা এমন পন্থা অবলম্বন করেছে, যা আল্লাহর অসস্তুষ্টির 
কারণ এবং তারা তার সন্তুষ্টিকে পছন্দ করেনি সেরা মুহাম্মাদ ৪৭:২৮)। আল্লাহ তাআলা 
আরো বলেন, 
০ 2 ৫5৫ এ 


প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম সেরা আয যুখরুফ ৪৩: ৫৫)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
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6০৪ নড। এ ০১৪ 5543 
“ কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের অংশগ্রহণ অপছন্দ করেছেন। তাই তিনি তাদের 
শিথিল করে দিলেন (সূরা আত তাওবা ৯:৪৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


ক 09 8 51335 014 ৬ ৬৬ 2 
“আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় যে, তোমরা এমন কথা বলো, যা তোমরা 
নিজেরাই করো না” সুরা আছ দ্বফ ৬১:৩)। 


ব্যাখ্যা: +০1১৮১১ ৮৮ +_0। ৬৮) আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তষ্ট। তারাও 
আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট (সূরা আল মায়িদা ৫১১৯): অর্থাৎ খালিসভাবে আল্লাহর জন্য তারা 
যেই আমল করেছে, তাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর 


তাতে তারা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট । আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই হচ্ছে সর্বোচ্চ নিয়ামাত। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


দাবি] ৩ ৩1১৯১০৯ 
“আল্লাহর সন্তুষ্টিই হচ্ছে সর্বাধিক বড়” (সূরা আত তাওবা ৯:৭২)। 


অনুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবে । এমনকি তাদের প্রত্যেকেই ধারণা করবে, তাকে যা 
দেয়া হয়েছে, অন্য কাউকে তা দেয়া হয়নি। 


1১৮০ ৮4 ০৭ ১০) যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে; 
মুমিনকে হত্যাকারীর ঠিকানা হবে জাহান্নাম । ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে, এ কথা 
দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ভুলবশতঃ কোন মুমিনকে হত্যা করা হলে উক্ত শাস্তির 
সম্মুখীন হবে না।৫৩ 


৫৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ৯) এ আয়াতকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে বলেছেন যে, 
ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যাকারীর তাওবা কবুল হবে না। সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ 
করবে। তবে জাহান্নামে প্রবেশ করলেও অন্যান্য দলীল দ্বারা বুঝা যায় যে, তাওহীদপন্থী মুমিন 
জাহান্নামে প্রবেশ করলেও চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। তাই এখানে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে 
এর অর্থ হচ্ছে দীর্ঘ সময় জাহান্নামে অবস্থান করবে। 


শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১৪৫ 


ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী তাকেই বলা হয়, যে ব্যক্তি কোন মানুষকে নিরপরাধ 
জেনেও এমন অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে, যার আঘাতে সাধারণত মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার 
ধারণাই করা হয়। 

০) তার শাস্তি: অর্থাৎ আখিরাতে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম । জাহান্নাম হচ্ছে 
পরকালের আগুনের শাস্তির একটি স্তরের নাম । 

 $)14-1৩ তথায় সে চিরকাল থাকবে: অর্থাৎ সে জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান 
করবে । এখানে চিরকাল বলতে দীর্ঘ সময় অবস্থান উদ্দেশ্য । 

এ: এ) ৪) আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন: এই বাক্যটিকে এমন 
আরেকটি বাক্যের উপর আতফ করা হয়েছে, যা আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা প্রসঙ্গ 
থেকেই বুঝা যায়। মূল বাক্যটি এ রকম হতে পারে যে, ৬_৯ ৮৫৯ 51) ৬ 
4৪৬ অর্থাৎ তার শাস্তি স্বরূপ জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন এবং তার উপর তিনি 
ক্রোধা্বিত হয়েছেন। 


4_ঞ তার উপর লানত করেছেন: অর্থাৎ তাকে তার রহমত থেকে বিতাড়িত 
করে দিয়েছেন। আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া এবং বিতাড়িত করাকে 
লা'নত বলা হয়। 

৮ + এ 1১ এই শান্তির কারণ হলো: অর্থাৎ এই আয়াতের পূর্বের আয়াতে 
কঠোরভাবে কাফিরদের জান কবয করার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতারা 
তাদের রূহ কবয করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের উপর আঘাত করবে। 

এ 11 ০৮ ৪1১ তারা এমন পন্থা অবলম্বন করেছে, যা আল্লাহর অস্তুষ্টির 
কারণ: তার কারণ তারা এমন পন্থা অবলম্বন করেছে যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ । 
তারা এমনসব পাপাচার এবং কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে লিপ্ত ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা 
হারাম করেছেন। 

41৯৮)1৯২১৫9 “তারা তার সন্তুষ্টিকে পছন্দ করেনি: তারা যেই ঈমান ও সৎ আমল 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম, তাকে অপছন্দ করেছে। 


অধিকাংশ আলিমের মতে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করা ভয়াবহ অপরাধ হলেও তা 
যেহেতু শির্ক নয়, সে হিসাবে ক্ষমা পেতে পারে। একশত মানুষকে হত্যাকারীর হাদীছকে তারা 
দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। (আল্লাহই অধিক জানেন) 
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৩5. এ তারা যখন আমাকে ক্রোধাম্বিত করলো: অর্থাৎ রাগান্বিত করলো। 


৮৬ তাদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম: অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি 
দিলাম । কঠিন শাস্তি দেয়াকে এখানে ইনতিকাম হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 

৪৬ 4। ৪৪ ৩৫) কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অংশগ্রহণ অপছন্দ করেছেন: 
অর্থাৎ তোমাদের সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধের জন্য তাদের বের হওয়াকে তিনি অপছন্দ 
করেছেন। 


৮৪৮ & তিনি তাদেরকে রকে শিথিল করে দিয়েছেন: অর্থাৎ তোমার সাথে বের হওয়া 


থেকে তাদেরকে আটকিয়ে দিয়েছেন। এ আটকিয়ে দেয়া ছিল আল্লাহর ফায়ছালা ও 
নির্ধাণগত। যদিও শরী'আতগত দিক থেকে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন এবং বাহ্যিকভাবে তাদেরকে এ জন্য সক্ষমও 
করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন এক হিকমাতের কারণে বের 
হওয়ার তাওফীক দেননি, যা কেবল তিনিই অবগত আছেন।১ আর তা তিনি পরের 


৫৪. সম্মানিত শাইখ এখানে খুব সংক্ষেপে আব্বীদাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত 
করেছেন । তা ভালো করে বুঝার জন্য বলা যেতে পারে যে, সৃষ্টিজগতে যা আছে, তার সবই আল্লাহ 
তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। মানুষ ভালো বা মন্দ যেসব কাজ-কর্ম সম্পাদন করে, তারও স্রষ্টা আল্লাহ 
তা'আলা । সে হিসাবে ভালোমন্দ আল্লাহর ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হয়েছে । কেননা আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহর 
ইচ্ছার বাইরে কিছু হয় বলে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আরো কোন সৃষ্টিকর্তা আছে 
বলে বিশ্বাস করা শিরক। ভালোমন্দ সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ভালোটা গ্রহণ করার 
আদেশ দিয়েছেন এবং খারাপ ও মন্দ পথ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ করেছেন। মানুষ ঈমান 
আনয়ন করুক এবং সৎ আমল করুক, আল্লাহ তা'আলা এটাই পছন্দ করেন। মন্দ কাজের অষ্টা 
আল্লাহ তা'আলা হলেও মানুষ তাতে লিপ্ত হোক, এটি তিনি পছন্দ করেন না। সে জন্যই নাবী- 
রসুলদের মাধ্যমে তিনি মানুষের জন্য হিদায়াত ও কল্যাণের পথ বাতলে দিয়েছেন এবং সে পথে 
চলে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের আদেশ করেছেন। সে সাথে নাবী-রসূলগণ যেসব রাস্তা 
মানুষকে গোমরাহী ও অকল্যাণের দিকে নিয়ে যায় এবং যা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত 
করে তা থেকেও সতর্ক করেছেন। 

শুধু ভালো ও মন্দের পথ দেখিয়ে দিয়ে এবং নাবী-রসূল পাঠিয়েই ক্ষ্যান্ত হননি; বরং আল্লাহ তা'আলা 
মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছায় ভালো বা মন্দ নির্বাচন করার ইচ্ছা, শক্তি ও ম্বাধীনতাও সৃষ্টি করেছেন। সে 
অকল্যাণের পথও বেছে নিতে পারে । যে ব্যক্তি ভালো পথে তার ইচ্ছাকে পরিচালিত করে, আল্লাহ 
তা'আলা তাকে তাওফীক দেন এবং ভালো পথে চলতে সাহায্যও করেন। কিন্তু যে তানা করে 
নিজের ইচ্ছা ও স্বাধীনতার অপব্যবহার করে এবং মন্দ পথে নিজের ইচ্ছা ও শক্তিকে ধাবিত করে, 
আল্লাহ তাকে সেদিকেই ছেড়ে দেন এবং তাকে বাধ্য করে ভালোর দিকে নিয়ে আসেন না। বিষয়টি 
মানুষের বোধশক্তি ও বিবেক দ্বারা সমর্থিত ও বান্তব। তবে মানৃষের এ ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়; বরং 
আল্লাহর ইচ্ছার অধীন । তিনি ইচ্ছা করলেই মানুষের এ স্বাধীনতা খর্ব করতে পারেন। কারণ আল্লাহ 
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আয়াতেই উল্লেখ করেছেন । সেখানে বলা হয়েছে, 
রি 01৮5১) এ ৪৩15০ 5 
“যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো তাহলে তোমাদের মধ্যে ধ্বংস ছাড়া আর 
কিছুই বাড়াতো না (সূরা আত তাওবা ৯:৪৭)। 


এ]। --০ ০ ৮৫ আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ যে: অর্থাৎ ঘৃণার 
দিক দিয়ে তা অত্যন্ত ভয়াবহ ৷ শঞএ। অর্থ হচ্ছে ৬৯। তথা ঘৃণা করা । ৬৬ শব্দটি ১ 
হিসাবে মানসুব যোবর) হয়েছে। 


৩৯ 4 3 ৪1555 ৩ তোমরা এমন কথা বলো যা তোমরা নিজেরাই করো না: 


কিন্ত তোমরা সে অঙ্গীকার পূর্ণ করো না। 


এ আয়াতের শানে নুযুল (অবতীর্ণের কারণ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এক 
প্রকার লোক জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে বলতো যে, আমাদের ইচ্ছা হয় যে, আল্লাহ 
তাআলা যদি সর্বাধিক প্রিয় আমল সম্পর্কে আমাদেরকে সংবাদ দিতেন, তাহলে 
আমরা তা সম্পাদন করতাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় নাবী ছ্বল্নাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সংবাদ দিলেন যে, সর্বোত্তম আমল হচ্ছে আল্লাহর প্রতি 
সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এ সমস্ত পাপিষ্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, যারা ঈমানের 
পথ প্রত্যাখ্যান করেছে ও ঈমান আনয়ন করতে অস্বীকার করেছে । অতঃপর যখন 
জিহাদের আয়াত নাযিল হলো, তখন মুমিনদের কেউ কেউ জিহাদ করাকে অপছন্দ 
করলো এবং তা তাদের কাছে খুব কঠিন মনে হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা এ 
আয়াত নাধিল করলেন: 


১৯ (৩3395 ০19 জ জি 


“হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা নিজেরাই করো না? (সূরা 
আহ ভ্বফ ৬১:২) 


তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী । তিনি যদি মানুষের এ ম্বাধীনতাকে খর্ব করেন, তাতে সৃষ্টির 
উপর তার পরিপূর্ণ কুদরত (ক্ষমতা) তথা একচ্ছত্র আধিপত্য পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলেও তার 
আরেকটি বিশেষণ আদল (ন্যায়বিচার) বাদ পড়ে যায়। তাই তিনি মানুষের কর্মে মানুষকে কিছুটা 
স্বাধীনতা দিয়েছেন। যাতে স্বেচ্ছায় ভালো আমল করলে তাকে বিনিময় দেয়া এবং নিজের স্বাধীনতার 
অপব্যবহার করে মন্দ কাজে লিপ্ত হলে শাস্তি দেয়া যায়। এতে করে দু'টি ছিফাতই তথা কুদরত ও 
আদল উভয়ই ঠিক থাকে এবং ভালোর ফলম্বরূপ পুরস্কার দেয়া এবং মন্দ কাজের শাস্তি দেয়া আল্লাহর 
জন্য ইনসাফপূর্ণ হয়। (আল্লাহই ভালো জানেন) 
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উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ক্রোধান্বিত হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, 
অভিশাপ করা, প্রতিশোধ নেয়া, অপছন্দ করা, ঘৃণা করা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম 
ছিফাত (বিশেষণ)। এই সবগুলোই ছিফাতে ফেলিয়া তথা কর্মগত বিশেষণ। এই 
বিশেষণগুলো আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা এবং যেভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করেন । আল্লাহ 
তা'আলা তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই এগুলোকে নিজের জন্য 
সাব্যস্ত করেছেন। আহলুস সুন্নাতের লোকেরা সেভাবেই তার পবিত্র সত্তার জন্য 
সাব্যস্ত করেন।% 


৫৫. উপরোক্ত আয়াতগুলো এবং আরো অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় যে, আল্লাহর 
অন্যতম গুণ হচ্ছে তিনি মুমিন ও মুত্তাকীদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং যারা পাপ কাজে লিপ্ত হয় তাদের 
উপর রাগান্ধিত হন। এগুলো আল্লাহর কর্মণত ছিফাত তথা বিশেষণের অন্তর্ভূক্ত। তিনি যখন এবং 
যার উপর ইচ্ছা সন্তুষ্ট হন এবং যার উপর ইচ্ছা অসন্তুষ্ট হন। তবে তার সন্তুষ্ট হওয়া এবং রাগান্বিত 
হওয়া মানুষের সন্তুষ্ট হওয়া বা রাগান্বিত হওয়ার মত নয়, যেমনটি ধারণা করে থাকে কতিপয় বাতিল 
ফির্কার লোকেরা । 
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এর 9৮৩ ৬ ০১৮ ৩৪ পপ এ আজ্ঞট ঝ। গজ ১57 ৭ 


৯। কিয়ামতের দিন বান্দাদের মধ্যে ফায়ছালা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা 
সেভাবেই নেমে আসবেন, যেভাবে নামা তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয়। 


এ) (০৭ ৬০ 45০0) ৬ ৬ ৮ ৬ এ। ৪ট ০ মু 09০5 0৯) :485 
919. 21৬7৮ এ লস ৬০ 2৯ ৪০৮ এ ৭1 8১509 
0১+১০০৫৬০০৭। 025 65)) (৬ ৬ এরি ৩১) সত) ৩১ ৩৮১ ৩৪১ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

৮ ৬০ ০০0) ৬ রি নি ৬ এ ৮৪) ০ ঠা 0295 0৯৮ 


সামনে আসবেন। তখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে (সূরা আল বাকারা ২২১০)। 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


৬5) ০৬ ০5 জি 9 ১ জপ ১ ৫1০520৯৯ 
“তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন 


করবে কিংবা তোমার পালনকর্তা আগমন করবেন। অথবা তোমার পালনকর্তার কোন 
নিদর্শন আসবে (সূরা আল আন'আম ৬:১৫৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


৫৬. এখানে উল্লেখিত শব্দগুলো চিন্তার যথেষ্ট খোরাক যোগায়। এর ফলে একটি গুরুত্পূর্ণ তথ্য 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দুনিয়ায় মানুষের পরীক্ষা কেবল একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে চলছে । ঈমানের 
বিষয়গুলো স্বচক্ষে না দেখে মানুষ বিশ্বাস করে কি না, আল্লাহ তা'আলা এটিই পরীক্ষা করতে চান। 
কাজেই মহান আল্লাহ নাবী প্রেরণ, আসমানী কিতাব অবতরণ এমন কি মুজিযা সমূহের ক্ষেত্রেও 
বুদ্ধি-বিবেকের পরীক্ষা ও নৈতিক শক্তি যাচাই করার ব্যবস্থা রেখেছেন। কখনো তিনি সত্যকে 
এমনভাবে আবরণমুক্ত করে দেননি যার ফলে মানুষের পক্ষে তাকে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন 
উপায় থাকে না। কেননা এরপর তো আর পরীক্ষার কোন অর্থই থাকে না এবং পরীক্ষায় সাফল্য ও 
ব্যর্থতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই এখানে বলা হচ্ছে, সেই সময়ের অপেক্ষায় থেকো যখন আল্লাহ ও 
তার রাজ্যের ফেরেশতাগণ সামনে এসে যাবেন। কারণ তখন তো সমস্ত ব্যাপারের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে 
যাবে । ঈমান আনা ও আনুগত্যের মস্তক অবনত করার মূল্য ও মর্যাদা ততক্ষণই দেয়া হবে যতক্ষণ 


১৫০ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 
€০ ৬০ ৬] ৬৫) ০3 5 ৫১৮১0 ০৪১9 এজ 
“কখনোই নয়, পৃথিবীকে যখন চুর্ণবিচূর্ণ করে বালুকাময় করে দেয়া হবে এবং 


তোমার রব এমন অবস্থায় আসবেন, যখন ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে 
(সূরা ফাজর ৮৯:২১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


টি ০১০ চাটি 2০৬ ৮০৭। 9255 652৯ 


“সেদিন আকাশ ফুড়ে একটি মেঘমালার উদয় হবে এবং ফেরেশতাদেরকে দলে 
দলে নামিয়ে দেয়া হবে” (সূরা আল ফুরকান ২৫: ২৫)। 


ব্যাখ্যাঃ ১১৮ 3২ তারা কেবল সেই সময়ের অপেক্ষায় বসে আছে, শয়তানের 
পদাঙ্ক অনুসরণকারী যেসব কাফির ইসলামে প্রবেশ করেনি, এখানে তাদের জন্য 
হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে । ০১, অর্থ অপেক্ষা করছে। ০2; এবং ৮৪০1 শব্দদ্বয় 
একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

এ]। ৮৪৪ ৩1 ৫! যখন আল্লাহ তা'আলা আসবেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ 
তা'আলা মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করার জন্য আগমন করবেন। তারা শুধু সেই 


দিনের অপেক্ষায় বসে আছে, যেদিন আল্লাহ বিচার করবেন এবং প্রত্যেককে আমল 
অনুযায়ী বদলা দিবেন। 


৯০০। ৩০0 ৬ মেঘমালার ছায়াসহ: ৭৮ শব্দটি ঘ -এর বহুবচন। যা 
আপনাকে ছায়া দেয়, তাকেই যুল্লাহ বলা হয়। আর হালকা-পাতলা সাধা মেঘমালাকে 


প্রকৃত সত্য মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে না। কিন্তু মানুষ শুধুমাত্র যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তাকে গ্রহণ 
সামনে এসে দাঁড়াবে, মানুষ স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখবে, তার মহাপ্রতাপ, সীমাহীন ও বিশ্ব সংসারের 
ব্যবস্থাপনায় প্রতি মুহূর্তে সক্রিয় এবং মানুষের এ সত্তাকে আল্লাহর প্রচন্ড শক্তির আগ্রাসনে একান্ত 
অসহায় দেখতে পাবে- এসব কিছু চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর যদি কেউ ঈমান আনে ও সত্যকে 
মেনে চলতে আগ্রহী হয় তাহলে তার এ ঈমান আনার ও সত্যকে মেনে চলার কোনো দামই থাকবে 
না। সে সময় কোন পাক্কা কাফির ও নিকৃষ্টতম অপরাধীও অস্বীকার করার সাহস দেখাবে না । আবরণ 
উন্মোচন করার মুহূর্ত আসার আগে ঈমান আনার ও আনুগত্য করার সুযোগ রয়েছে। আর যখন সে 
মুহ্র্তটি এসে যাবে তখন আর পরীক্ষা থাকবেনা এবং পরীক্ষার সুযোগও থাকবে না। বরং তখন 
চূড়ান্ত মীমাংসা ও ফায়ছালার সময়। 
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বলা হয় গামাম। মেঘমালাকে *৮৮ হিসাবে নাম রাখার কারণ হলো, মেঘমালা তার 
নীচের প্রত্যেক বস্তু বা ব্যক্তিকে ঢেকে ফেলে । মূলতঃ *৬ "৮ অর্থ হচ্ছে ০০. ০. 
অর্থাৎ ঢেকে রাখা । 


2৯০)) ফেরেশতাগণ: কিয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ মেঘমালার সাথে আগমন 
করবেন । 


৷ ৪০) তখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে: অর্থাৎ তাদের ধ্বংসের ব্যাপারটি 
নিস্পত্তি হয়ে যাবে। 

2450০ ৮৪৪ট ১ এ 93985 4৯ তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, 
তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে: অর্থাৎ তাদের রুহ কবয করার জন্য 
ফেরেশতাগণ আগমন করবে । এখানে মৃত্যুর ফেরেশতা উদ্দেশ্য । 

৬) ৬১ কিংবা তোমার পালনকর্তা আগমন করবেন: অর্থাৎ তোমার রব তার 
বান্দাদের মধ্যে ফায়ছালা করার জন্য স্বয়ং চলে আসবেন। 

৬) ঠা ০০ ৬ 5 অথবা তোমার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে: 
এখানে নিদর্শন বলতে আখিরী যামানায় পশ্চিম দিকে সূর্য উদয় উদ্দেশ্য । আখিরী 
যামানায় সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠবে। এটি কিয়ামতের অন্যতম একটি বড় 
আলামত । যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, তখন তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে 
যাবে এবং তখন কারো তাওবা কবুল হবে না। 

১ কখনোই নয়: এটি এমন একটি অব্যয়, যা তার পূর্বে উল্লেখিত বিষয় হতে 


ধমক দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার না করা 
ঠিক নয় এবং মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করার উত্সাহ না দেয়া ঠিক নয়। সেই সাথে 
মীরাসের ধন-সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেলা এবং মালকে প্রচুর ভালোবাসাও ঠিক 
নয়। 


৩১ ১ ০৮১0। ০১15 পৃথিবীকে যখন চুর্ণবিচূর্ণ করে বালুকাময় করে দেয়া 
হবে: অর্থাৎ যখন পৃথিবীকে প্রকম্পিত করা হবে এবং তাকে পরপর খুব জোরে ধাক্কা 


দেয়া হবে। ফলে পৃথিবীর উপরস্থ সকল নির্মিত বন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে এবং বালুকণায় 
পরিণত হবে। 


৬) ০৮ তোমার রব এমন অবস্থায় আসবেন: আল্লাহ তা'আলা নিজেই 


১৫২ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


বান্দাদের মধ্যে বিচার-ফায়ছালা করার জন্য নেমে আসবেন । 
৬$এ।) ফেরেশতারা: এখানে ফেরেশতা বলতে সকল ফেরেশতা উদ্দেশ্য । 


০ ০ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে: হাল হিসাবে মানসুব (যাবর) হয়েছে। 
অর্থাৎ তারা কাতারের পর কাতারবন্দী অবস্থায় দাড়িয়ে থাকবে । তারা সকল জিন- 
ইনসানকে ঘিরে ফেলবে। প্রত্যেক আসমানের ফেরেশতাগণ একেক কাতারে দাড়িয়ে 
পৃথিবী এবং তার সকল দিক থেকে ঘিরে ফেলবে । ব্িয়ামতের দিন সাত আসমানের 
ফেরেশতাদের মোট সাতটি কাতার হবে । 


2০৮০ »৬০এ। 3855 6৯ সেদিন আকাশ ফুড়ে একটি মেঘমালার উদয় হবে: 


অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আকাশ ফেটে যাবে । আকাশ ফেটে নূরের এমন একটি বিরাট 
মেঘমালার উদয় হবে, যা দৃষ্টিসমূহকে ধাধিয়ে ফেলবে । 

05 ৫এএ। 5১? ফেরেশাতাদের দলে দলে নামিয়ে দেয়া হবে: 
ফেরেশতাদেরকে সেদিন দলে দলে পৃথিবীতে নামানো হবে। তারা নেমে এসে 
হাশরের ময়দানে সমস্ত সৃষ্টিকে ঘিরে ফেলবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার 
বান্দাদের মধ্যে ফায়ছালা করার জন্য নেমে আসবেন । 

উপরোক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ করছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা স্বীয় 
সন্তাসহ (নিজেই) আগমন করবেন। যেভাবে আগমন করা তার মর্যাদা ও বড়ত্বের 
জন্য শোভনীয়, বান্দাদের মধ্যে বিচার-ফায়ছালা করার জন্য তিনি সেভাবেই নেমে 
আসবেন। আল্লাহ তাআলার নেমে আসা তার কর্মণত ছিফাতের অন্তর্ভূক্ত । 
প্রকৃতভাবেই ইহাকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা আবশ্যক । আল্লাহর আগমন করাকে 
তার আদেশ ও রহমত আসার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা বৈধ নয়। যেমন করে থাকে 
আল্লাহর ছিফাতকে অবিশ্বাসকারী সম্প্রদায় । তারা বলে থাকে ৬৫) *»১ তোমার রব 
আসবেন অর্থ হচ্ছে তোমার রবের আদেশ আসবে । এই ব্যাখ্যা আল্লাহর আয়াতকে 
পরিবর্তন করার শামিল। 


ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম &শম্ট) বলেন: আল্লাহ তা'আলার দিকে যেই আগমন ও 
আসার সম্বন্ধ করা হয়েছে, তা দুই প্রকার । একটি হচ্ছে 9, (সাধারণ ও কোন কিছু 
ছাড়াই) আগমন করা । আরেকটি হচ্ছে 4, (কয়েদযুক্ত তথা কোন কিছু নিয়ে) 


আগমন করা। আল্লাহর আগমন দ্বারা যদি তার রহমত, আযাব এবং অনুরূপ অন্য 
কিছু আসা উদ্দেশ্য হয়, তখন সেই আগমনকে কয়েদযুক্ত করা হয়। যেমন হাদীছে 
এসেছে ,7313 2৯৮৬ এ »ঞ ৩৮ পরিশেষে আল্লাহর রহমত ও কল্যাণ আগমন 
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করলো । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
€ ০৮ ৩০০০০ সত ৯ 
“আমি এদের কাছে এমন একটি কিতাব নিয়ে এসেছি, যাকে পূর্ণ জ্ঞানের 
ভিত্তিতে বিশদ ব্যাখ্যামূলক করেছি (সূরা আল “আরাফ ৭৫২) 


আর আল্লাহর দিকে যেই মুতলাক (সাধারণ) আগমনের সম্বন্ধ করা হয়েছে, তা 
দ্বারা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার আগমন উদ্দেশ্য । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 


০০০ ০৭ 4 ৬ ৭0 ০0 0375 05৯ 


তারা কেবল সে সময়ের অপেক্ষায় বসে আছে, যখন মেঘমালার ছায়াসহ স্বয়ং আল্লাহ 
তাদের সামনে আগমন করবেন? (সূরা আল বাকারা ২:২১০)। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


৬০ ০ 0০09 ৩) ৪৮১৯ 
“তোমার রব এমন অবস্থায় আসবেন, যখন ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে 
থাকবে” (সূরা আল ফাজর ৮৯:২২)। 


১৫৪ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 
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এত এ »$ ০৩17৭ 


১০। আল্লাহ তা'আলার চেহারা সাব্যস্ত করণ: 


তা চা 45) (05313 0১1 3১ ৩০) 9 ৬৪৫) এ) 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
0১০3৩০৪১৩১৯ 
“একমাত্র তোমার সেই রবের চেহারাই অবশিষ্ট থাকবে, যিনি মহিয়ান ও মহানুভব 
(সূরা আর রহমান ৫৫: ২৭)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 
4৫৮58 ৬৬ ৮৬৪ $ 
“তার চেহারা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হবে” (সূরা আল বৃষ্ধান্ব ২৮:৮৮) 
ব্যাখ্যা: এ+) ৮: ৬৪: একমাত্র তোমার পালনকর্তার চেহারাই অবশিষ্ট থাকবে । এ 
৩৬ ৬৫০ ৩০4 

“ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংস হবে”সুরা আর রহমান ৫৫: ২৬)। 

এখানে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, 


যমীনের সকল প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে এবং সকল বস্তই ধ্বংস হবে । মহান প্রভুর 
চেহারা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আল্লাহ তা'আলার কখনো মৃত্যু হবে 
না। তিনি সেই চিরজীবন্ত সত্তা, যার কখনোই মৃত্যু হবে না। 


৩৬। ১১ যিনি মহিমময়: অর্থাৎ বড়ত্ব ও মর্যাদার অধিকারী । 


0১51) মহানুভব: অনুগ্রহ ও সম্মানের অধিকারী । অর্থাৎ তিনি নাবী-রসূল এবং 
তার সৎ বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করার মাধ্যমে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন । কেউ 


১৫৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্রীয়া 


কেউ বলেছেন: (1১5 অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা এমন প্রত্যেক জিনিসের উর্ধ্বে, যা 
তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয়। 

৬ 1৬ ** ৯ 4$ সব জিনিসই ধ্বংস হবে: আসমান ও যমীনে যা আছে, তার 
পরত্যেকটিই ধ্রংস হবে এবং মৃত্যু বরণ করবে। 

4৫9 এ কেবল তার চেহারাই অবশিষ্ট থাকবে: « _$»১ শব্দটি মু্তাসনা হিসাবে 
মানসুব (োবর) হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, সবকিছু ধ্বংস 


হওয়ার পর কেবল তিনিই অবশিষ্ট থাকবেন। সমস্ত মাখলুক মৃত্যু বরণ করার পরও 
তার মৃত্যু হবে না। 


উপরোক্ত দু'টি আয়াতে আল্লাহ তা'আলার চেহারা থাকার কথা প্রমাণিত হলো। 
আল্লাহর চেহারা আল্লাহর সন্তাগত ছিফাত। 


প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর চেহারা রয়েছে। যে রকম চেহারা আল্লাহর বড়ত্ব ও 
মর্যাদার জন্য শোভনীয় তার চেহারা ঠিক সে রকমই । তা কোন মাখলুকের চেহারার 
মতো নয়।+ আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


পট এ ০৯ 
তার সদৃশ কোন কিছুই নেই সেরা আশ শুরা ৪২:১১) 


আমরা আল্লাহর ছিফাতকে বাতিলকারী সম্প্রদায়ের লোকদের মতো কথা বলি 
না। তারা বলে আল্লাহর চেহারা দ্বারা আসল অর্থ উদ্দেশও নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য 
হচ্ছে আল্লাহর সত্তা কিংবা ছওয়াব, অথবা দিক অথবা অন্যান্য উদ্দেশ্য । এই 
ব্যাখ্যাপ্তলো একাধিক কারণে বাতিল । 


৫৭. আল্লাহর চেহারা আল্লাহর মতোই । যেমন মাখলুকের চেহারা মাখলুকের মতোই । আল্লাহর জন্য 
চেহারা সাব্যস্ত করলে এই প্রশ্ন করা বোকামি যে, তাহলে কি আল্লাহর চেহারা মানুষের মত? আল্লাহর 
চেহারা কেমন? এই প্রশ্ন করা যাবে না। যেই আয়াতে আল্লাহর চেহারা সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা যেমন 
ছাহাবীগণ শুনেছেন, তেমনি আমরাও শুনছি। তারা যেমন প্রশ্ন ও আপত্তি ছাড়াই মেনে নিয়েছে, 
আমাদেরও বিনা প্রশ্নে তাতে বিশ্বাস করা ও তা মেনে নেয়া আবশ্যক। সৃষ্টি জগতের সকল প্রাণীর 
চেহারা যেমন এক রকম নয়; বরং প্রত্যেক প্রাণীর জন্যই যেহেতু শোভনীয় চেহারা রয়েছে, তাই 
অষ্টার জন্যও সে রকম চেহারা রয়েছে, যা তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয়। তাই দলীলের 
মাধ্যমে আল্লাহর জন্য যেসব সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যস্ত করা হয়েছে, আমরা তা সাব্যস্ত করি। তা আমরা 
অস্বীকার করি না এবং সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তার সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার অযৌক্তিক ধারণার উপর 
নির্ভর করে তার অপব্যাখ্যাও করি না। 
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(ক) হাদীছে আল্লাহর চেহারাকে আল্লাহর সন্তার উপর আতফ (যুক্ত) করা 
হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে আল্লাহর সত্তাকে উল্লেখ করা হয়েছে । অতঃপর তার চেহারা 
উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর যাত (সত্তা) এবং তার চেহারা 
ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। 


রসূল দ্বন্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু'আয় বলেছেন: 
৮3 0৬ ০০ ৪০ 4805) ৫১৫0 465) লে] 405 ১০০ 
“আমি মহান আল্লাহর সত্তা, তার সম্মানিত চেহারা এবং তার চিরস্থায়ী ক্ষমতার 
ওয়াসীলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করছি” ।৮ 


আতফের অন্যতম দাবী হচ্ছে, তা পরস্পর ভিন্ন জিনিস বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত 
হয়। 


(খ) উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহর চেহারাকে তার সন্তার দিকে সম্বোধিত করা 
হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: এ__£) «৮9 “তোমার পালনকর্তার চেহারা” । আর 
চেহারাকে বিশেষিত করা হয়েছে (1১519 0419১ মহিয়ান ও দয়াবান, এই দু'টি 
বিশেষণের মাধ্যমে | «৯১ (চেহারা) দ্বারা যদি যাত বা সত্তা উদ্দেশ্য হত, তাহলে 
উক্ত আয়াতের মধ্যে «_% শব্দটি সিলা হিসাবে ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ তা «১ এর 
ছিফাত হিসাবে ব্যবহৃত হত; 4$। -এর ছিফাত হতো না। তখন এভাবে বলা হতো, 
0509 ৩৬ ও১ এ$) এ2। তা না বলে যখন (1৮ 5313 01১ বলা হয়েছে, 
তাতে বুঝা গেল যে, তা চেহারার ছিফাত হয়েছে, সম্তার ছিফাত হয়নি। এদিকে 
আবার ৭৮91 (চেহারা) আল্লাহর সত্তার ছিফাত হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 

(গ) কোন জাতির ভাষাতেই এটি পাওয়া যায় না যে, কোন জিনিসের চেহারা 
বলতে যাত (সত্তা) কিংবা ছওয়াব বুঝায় । আরবী ভাষায় -৯। বলতে প্রত্যেক বন্তর 


অগ্রভাগ ও সামনের অংশ বুঝায়। কেননা কোন বন্তর দিকে অগ্রসর হলে সর্বপ্রথম 
অগ্রভাগই সামনে পড়ে । যেসব বস্তুর দিকে চেহারাকে ইযাফত বা সম্বন্ধ করা হবে 
সেসব বন্ত অনুযায়ীই চেহারার অর্থ হবে । «_৮) শব্দটিকে যদি কোনা সময়ের দিকে 


সম্বন্ধ করা হয়, তাহলে ইহার অর্থ হবে প্রথম সময় । যেমন বলা হয়, )৬-। 45 তথা 


৫৮. ভ্বহীহ: সুনানে আবু দাউদ, হা/৪৬৬ | 
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দিবসের প্রথমাংশ। কোন প্রাণীর দিকে ইযাফত করলে তার অর্থ হবে সেই প্রাণীর 
অঙ্গ বিশেষ । যেমন বলা হয়, ৮, _। «১ তথা ঘোড়ার চেহারা । আর যদি কোন 


পাহাড় বা দেয়ালের দিকে ইযাফত করা হয়, তাহলে তার অর্থ হবে পাহাড় বা 
দেয়ালের চূড়া । যেমন বলা হয়, 14 *»$ তথা পাহাড়ের উপরের অংশ, ১4০1 ১ 


দেয়ালের সামনের অংশ ইত্যাদি । আর যখন চেহারাকে আল্লাহর দিকে ইযাফত করা 
হবে, তখন ইহার অর্থ হবে তার অন্যতম ছিফাত,৫৯ যা কোন মাখলুকের ছিফাতের 
অনুরূপ নয় ।৬ 


৫৯. যারা বলেন এখানে চেহারা দ্বারা আল্লাহর সত্তাকে বুঝানো হয়েছে তাদের কথা ঠিক নয়। কারণ 
এখানে বলা হয়েছে ৬: 4» তোমার প্রভুর চেহারা । চেহারাকে সত্তার দিকে সম্বোধিত করা হয়েছে। 


যা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, চেহারা সত্তা থেকে ভিন্ন। মোট কথা “-) দ্বারা আল্লাহর সত্তা এবং “০ 


দ্বারা তার একটি গুণকে বুঝানো হয়েছে। হাদীছেও আল্লাহর জন্য চেহারা সাব্যন্ত করা হয়েছে । আবু 
মুসা পেস্ট) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 


৩৫০৫ 


এপ পু ০৫ ৩8954 59 পপ. ৩০৫ ৩৪4৫৫ পভ পপ 9৫ 5 ৩৩9৫4 ৫98৮০৩৮৫994 তে 
2 2০৮ বত 9০254 /61 4545 10015 96% ৪5 এ ০৯০ 
এ০১ ০৭৪০৪৪০৮০০৯ 
“একদা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে দীড়িয়ে পাচটি কথা বলেন, নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তা'আলা নিদ্রা যান না, নিদ্রামগ্ন হওয়া তার জন্যে সমিচীন নয়, তিনি ন্যায় দন্ডের পাল্লা 
নামান এবং উঠান, দিবসের আমলের পূর্বেই তার নিকট রাতের আমলসমূহ উঠানো হয় এবং রাতের 
আমলের পূর্বেই দিনের আমল উঠানো হয়। তার পর্দা হচ্ছে নূর । তিনি যদি তা উন্ুক্ত করেন তার 
চোখের দৃষ্টি যতদূর যাবে ততদূর পর্যন্ত সকল মাখলুক তার চেহারার আলোতে ভ্বলে যাবে। দ্বহীহ 
মুসলিম ১৭৯। 
৬০. আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্ধাদার জন্য যেরকম চেহারা বা মুখমন্ডল শোভনীয়, তার চেহারা সেরকমই। 
তা কোন মাখলুকের চেহারার মত নয়। আল্লাহর চেহারাকে তার ছাওয়াবের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা 
অবৈধ । কেননা চেহারাকে ছাওয়াবের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হলে তাকে তার মুল অর্থ থেকে অন্য অর্থে 
পরিবর্তন করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে, যা অবৈধ । সালাফে সালেহীন থেকে এই ধরণের ব্যাখা 
পাওয়া যায় না। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে আল্লাহর যেহেতু চেহারা আছে, তাই তার নাক ও 
কান...... আছে কিঃ 


এর জবাবে আমরা বলবো যে, জানি না। কেননা কুরআন ও হাদীছে নাক বা কানের কথা উল্লেখ 
নেই। তাই আমরা আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করতে পারি না এবং অস্বীকারও করতে পারি না। 
না এবং আল্লাহর যে ছিফাত কুরআন ও হাদীছে উল্লেখ নেই, তা আমরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র 
সত্তা হতে নাকোচও করি না। 
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65৩1 0০গ্র। ও 0৩৩ ঞ ৩৪১৩ ০৪1১ 


১১। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলার দু'টি হাত সাব্যস্ত করা 
হয়েছে ।৬ 


৩৬ ৪ এ] এ ১৯ ০52) 40589 (৬০ গত এ শাল ০৩০ ০) :089 
(গজ ০৪ 32 ০৬৪১ 054 05196 ৮৮133 ৮৬-4 


৬১. পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে আল্লাহর হাতের কথা উল্লেখ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার হাত 
আছে, আমরা তাতে বিশ্বাস করি। তার জন্যে যেমন হাত প্রযোজ্য তেমনই তার হাত। মাখলুকের 
হাতের সাথে তার হাতের কোন তুলনা নেই। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, তাহলে কি আল্লাহর 
হাতের আঙ্গুল আছে? এর জবাবে আমরা বলবো যে, দ্বহীহ হাদীছ দ্বারা আল্লাহর আঙ্গুল থাকার কথা বর্ণিত 
হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (৪) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
০০ ২ খু 9৯০ 0] ০০০০ 6 9৪ ০৮১ এ উ। ৩৮ এ] ০৯০০ ও ১৭ ৩ ০৮ ০০৯ 
৩৪ ১৯০ এল তে ৫৪১০ ৭০৪ ৯১ ৫০ ৩১৪১ তে এ 
1৮5 0 48 9০০০ শত ০ ০৯০৮০ ৭০ ৯ 4০ ও ০৮০ ০৭ ৪45০ 
০৫৯০ 909 04581574545 ১১১৬ ৩৮ এ] টিন ৮9 ৮0০5 এ এ এ. 4 
3১5) ০০ এও বিল এ 
“একজন ইয়াহুদী পন্ডিত রসূল ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল, “হে 
মুহাম্মাদ! আমরা তাওরাত কিতাবে দেখতে পাই যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশ মন্ডলীকে এক 


আঙ্গুলে, সমস্ত যমীনকে এক আঙ্গুলে, বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলে, পানিকে এক আঙ্গুলে, কাদীকে 
(ভূুতলের সমস্ত জিনিসকে) এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টি জগতকে এক আঙ্গুলে রেখে বলবেন, 
আমিই বাদশাহ । রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদী পন্ডিতের এ কথা শুনে এমন ভাবে 
হাসলেন যে, তার দন্ত দেখা যাচ্ছিল। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, 


এ? এত ৪) ০৪০2 এ জা এ স ০৯১৫) ১৩ ৩৩ এ] 1১১5 এ 
১৮০০ ০ 

“তারা আল্লাহ্‌র মর্যাদা ও ক্ষমতা মুতাবেক কদর করতে পারেনি । ব্িয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী 
থাকবে তার হাতের মুঠোয় এবং আসমানসমূহ ভাজ করা অবস্থায় থাকবে তার ডান হাতে। তিনি 


পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে” । (সূরা যুমার: ৬৭) (ছহীহ 
বুখারী, হা/৪৮১১) 


১৬০ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
৬০৪ ৩৯ ০ লি ১৬০০ ৩৯ 


কিসে বাধা দিল? সূরা সোয়াদ ৩৮:৭৫) আল্লাহ আরো বলেন: 


০৮ 928 ০৬৪১ 95 05199 1১০ প্রত এ 89৯৮ এ] এ ১৪৪]। ৪9৯ 
রগ 
“আর ইয়াহুদীরা বলে: আল্লাহর হাত বাঁধা হয়ে গেছে। তাদের হাতই বাধা হয়ে 


গেছে। এ কথা বলার কারণে তাদের উপর অভিসম্পাত করা হয়েছে; বরং তার উভয় 
হস্ত সদা উন্মুক্ত । তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন” (সূরা আল মায়িদা ৫:৬৪)। 


ব্যাখ্যা এ-ও ০০ এ “ সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? (সুরা সোয়াদ 
৩৮:৭৫) আয়াতে ইবলীসকে সম্বোধন করে ধমক দেয়া হয়েছে । অভিশপ্ত ইবলীস 
যখন আদম রক্ট) কে সাজদা করা হতে বিরত রইল তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে 
স্বীয় রহমত থেকে বিতাড়িত করলেন এবং বললেন: 


৬১০ ২২০ ৭ “যাকে আমি নিজের দু'হাতে” সৃষ্টি করেছি: অর্থাৎ আমি যাকে কোন 


৬২. ছ্বহীহ হাদীছে ঞ&। - (আল্লাহর হাত), &। _, (আল্লাহর হাতের তালু), ৬৯২ -$ (রহমানের 
হাতের তালু) এবং আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সংক্রান্ত ইত্যাদি আরো অনেক বিষয়ই বর্ণিত হয়েছে। 
এ জাতীয় বিষয়ে ইমাম তিরমিযী €শম্ট) বলেন, আলিমগণ আল্লাহর সুউচ্চ ছিফাত সম্পর্কিত 
হাদীছগ্তলো এবং দুনিয়ার আসমানে আল্লাহ তা'আলার নেমে আসা সম্পর্কিত বর্ণনাগ্ডলো সুসাব্যত্ত ও 
সুপ্রমাণিত বলেছেন। আমরা এগুলো বিশ্বাস করি, কোন প্রকার ধারণা করা যাবে না এবং এ কথা 
বলা যাবে না যে, -৮$ (তা কিভাবে?) ৷ ইমাম মালেক, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এবং আব্দুল্লাহ 


ইবনুল মুবারক রুহ. থেকে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীছগ্ুলোর ব্যাপারে কথা হচ্ছে ১৫1১৪,ম 
এগ অর্থাৎ যেভাবে এসেছে, সেভাবেই ছেড়ে দাও। এ কথা বলো না যে, কিভাবে? আহলে সুন্নাত 
ওয়াল জামা'আতের কথাও তাই। 


কিন্তু জাহমীয়ারা এ বর্ণনাগ্ডলোকে অস্বীকার করেছে। তাদের কথা হচ্ছে এগুলো আল্লাহর জন্য 
সাব্যত্ত করা হলে সৃষ্টির সাথে তাশবীহ (তুলনা) হয়ে যায়। (নাউযুবিল্লাহ) অথচ আল্লাহ তাআলা 
জাহমীয়ারা এ আয়াতগুলোর তাবীল (ব্যাখ্যা) করেছে। আলিমগণ এগুলোর যে ব্যাখ্যা করেছেন, 
তারা এর ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছে। তাদের কথা আল্লাহ তা'আলা আদমকে স্বীয় হাত দিয়ে সৃষ্টি 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১৬১ 


কিছুর মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি নিজের দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি, তাকে সাজদা করা 
হতে কোন জিনিস তোমাকে ফিরিয়ে রাখল? এ থেকে আদম ম্ট) এর জন্য সম্মান 
ও মর্যাদা সাব্যস্ত হয়। 


১৫ ০4৪ আর ইয়াহুদীরা বলে: ইয়াহুদীদের কথা, ভূ এ_ 2! ৬২ ৯ “আমরা 
তোমার নিকট ফিরে আসলাম বা তাওবা করলাম” থেকে ইয়াহুদ শব্দের উৎপত্তি 
হয়েছে। তখন তাদের জন্য এটি একটি সম্মানজনক নাম ছিল। তাদের শরী'আত 
মানসুখ হয়ে যাওয়ার পর যদিও তাতে এখন সম্মানের কোন অর্থ নেই, তথাপিও এই 
নামটি তাদের জন্য লাষেম হয়ে আছে। 


আবার কেউ কেউ বলেছেন ইয়াকুব েষ্ট) এর অন্যতম পুত্র ইয়াহুদা ইবনে 
ইয়াকুবের দিকে নিসবত (সম্বন্ধ) করেই তাদেরকে ইয়াহুদী বলা হয়েছে। 

& (৯ «| এ আল্লাহর হাত বাধা হয়ে গেছে: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এখানে 
ইয়াহুদীদের সম্পর্কে বলছেন, তারা আল্লাহকে কৃপণ বলে আখ্যায়িত করেছে । যেমন 
তারা আরো বলেছিল, আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন ফকীর এবং তারা হলো ধনী। 


আল্লাহর হাত বাধা হয়ে গেছে, তাদের এই কথা দ্বারা মূলতঃ তারা এটি উদ্দেশ্য 
করেনি যে, আল্লাহর হাতে বেড়ী লাগিয়ে বেঁধে দেয়া হয়েছে। 

৮৬--7০৯ তাদের হাতই বীধা হয়ে গেছে: আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ 
কথার মাধ্যমে তাদের কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং তারা যেই মিথ্যা রচনা 
করেছে, তার মোকাবেলায় উপরোক্ত কথা বলা হয়েছে। আসলে তাদের এরূপই 


হয়েছিল। তাদের মধ্যে রয়েছে প্রচুর কৃপণতা এবং মারাত্মক হিংসা। আপনি 
ইয়াহুদীদেরকে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক কৃপণ হিসাবে দেখতে পাবেন। 


1% ৪ ৮1 তাদের এই কথা বলার কারণে তাদের উপর অভিসম্পাত করা 


করেননি । তাদের কথা হচ্ছে হাত অর্থ কুদরত (শক্তি)!! ইসহাক ইবনে ইবরাহীম বলেন, তাশবীহ 
(তুলনা) তখনই হবে, যখন বলা হবে আল্লাহর হাত মাখলুকের হাতের মতোই, আল্লাহর হাত 
বান্দার হাতের মতোই। এমনিভাবে আল্লাহর শ্রবণ, আল্লাহর দৃষ্টি বান্দার দৃষ্টির মতোই । এটি 
তাশবীহ (তুলনা) । 

আর আল্লাহ যেমন বলেছেন, সেভাবেই বলা হবে অর্থাৎ হাত, শ্রবণ, দৃষ্টি এবং এই প্রশ্ন করা হবে না 
যে, তা কিভাবে? অথবা এটি বলা হবে না যে, আল্লাহর হাত সৃষ্টির হাতের মতোই এবং শ্রবণ 
শ্রবণের মতোই, অর্থাৎ কোনো তুলনা করা হবে না। তখন কেবল তেমনই হবে যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেছেন, ০ ৬. ১৯ ১০৪৯ ৭১০ ০০ “কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়। তিনি শুনেন 
এবং দেখেন”। (সুরা আশ শুরা: ১১) (দেখুন, তাফসীরে তাবারী, (৬/২০) ঈষৎ পরিবর্তিত)) 


১৬২ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


হয়েছে: এ বাক্যকে পূর্বের বাক্যের সাথে আতফ (যুক্ত) করা হয়েছে। এখানে '£ 
হরফে জারটি ₹_.. কারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এই কথার কারণে 
তারাদেরকে আল্লাহর রহমত থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিবাদে আরো বলেছেন: 


১৮১ _.* 940 বরং তার উভয় হস্ত সদা উনুক্ত: অর্থাৎ দান করার ক্ষেত্রে 
তিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছেন। দানের মাধ্যমে তার দুই হাত সদা প্রসারিত । 


2৮ এ ৩৫ 8] তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন: এটি স্বতন্ত্র বাক্য । এ বাক্যটি 


আল্লাহর পূর্ণ বদান্যতার বিষয়টি জোরালোভাবে বর্ণনা করেছে। তার ইচ্ছা অনুপাতেই 
তিনি ব্যয় করেন। তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখন ব্যয়ের হাত সম্প্রসারিত করেন 
এবং যখন ইচ্ছা করেন, তখন তা সংকোচিত করেন । সুতরাং তার হিকমতের দাবী 
অনুসারে তিনিই সম্প্রসারণকারী এবং তিনিই সংকোচনকারী। 


উপরোক্ত দু'টি আয়াতে কারীমা হতে মহান আল্লাহর দু'টি হাত থাকার কথা 
প্রমাণিত হলো । প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর বড়ত্ব ও সম্মানের জন্য শোভনীয় তার দুটি 
হাত রয়েছে। এই হাত দু'টি কোন মাখলুকের দুই হাতের মতো নয়। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 

গন এত এ $ 
তার সদৃশ কোন কিছুই নেই সেরা আশ শুরা ৪২: ১১)। 

যারা আল্লাহর প্রকৃত দুই হাতকে অস্বীকার করে, এখানে তাদের প্রতিবাদ করা 
হয়েছে। সেই সাথে যারা ধারণা করে, হাত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কুদরত অথবা 
নিয়ামত উদ্দেশ্য তাদেরও প্রতিবাদ রয়েছে । কেননা হাত দ্বারা যদি কুদরতী হাত 
উদ্দেশ্য হতো, যেমন বাতিলপন্থীরা ধারণা করে থাকে, তাহলে আল্লাহর উভয় 
কুদরতী হাত দ্বারা আদমকে খাসভাবে সৃষ্টি করার মধ্যে কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকার 
কথা বাতিল বলে প্রমাণিত হতো । অর্থাৎ আদমের জন্য কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য 
প্রমাণিত হতো না। কেননা আল্লাহ তাঁআলা সমস্ত মাখলুককে এমনকি ইবলীসকেও 
স্বীয় কুদরতের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আদমকেও যদি আল্লাহ তা'আলা স্বীয় 
কুদরত দ্বারাই সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী: 


৬১০৪০ ০৯ 
“যাকে আমি নিজের দুই হাতে সৃষ্টি করেছি” সেরা দ্বদ:৭৫) 
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এর মধ্যে আদমের জন্য ইবলীসের উপর কী ফযীলত থাকতে পারে? হাত দ্বারা 
যদি কুদরত উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ইবলীসের জন্যও এই কথা বলার সুযোগ থাকতো 
যে, আমাকেও তো তোমার দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছো । 


আরো বলা যেতে পারে যে, হাত দ্বারা যদি কুদরত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আল্লাহ 
তা'আলার কুদরত মাত্র দু'টি হওয়া আবশ্যক হয়। অথচ মুসলিমদের এঁক্যমতে এ 
কথা বাতিল বলে প্রমাণিত। কেননা আয়াতের মধ্যে আল্লাহর দুই হাত সাব্যস্ত করা 
হয়েছে। 


সেই সাথে আরো বলা যেতে পারে যে, হাত দ্বারা যদি নিয়ামত উদ্দেশ্য হয়, 
তাহলে অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তা'আলা আদমকে মাত্র দু'টি নিয়ামত দ্বারা সৃষ্টি 
করেছেন। এটি সম্পূর্ণ বাতিল । কেননা আল্লাহর নিয়ামাত অসংখ্য, মাত্র দুটি নয় ।৬৩ 


৬৩. আল্লাহ তা'আলার যে প্রকৃত পক্ষেই হাত রয়েছে, সে ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে আরো অনেক দলীল 
রয়েছে। নিশ্নে তা থেকে কতিপয় দলীল বর্ণনা করা হলো। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
১৪ ৭ ৪৬ ০৮১৭) ০১৭ ৩ ২০ ও ৬ লি 9৩213 এ) ০০০০ ঞ ছে 3 95 এ)। ০ & 

(০০০০) ৮ ১ 3 এরি এল) সপ ৬০ ৯৯১) এ ভ ০ 
“আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ । রাতদিন খরচ করার পরও তাতে কমতি হয় না। তোমরা কি বলতে 
পারবে আসমান-যমীন সৃষ্টি করার সময় হতে এ পর্যন্ত কত খরচ করেছেন? তার ডান হাতে যা আছে, 
তা হতে কিছুই কমেনি । তার আরশ ছিল পানির উপর । তার অপর হাতে রয়েছে দাড়িপাল্লা । তিনি তা 
উঠান এবং নামান” (ছহীহ বুখারী ৭৪১৯)। নাবী ভুললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, 

এ 0:038 ৮ এ ০০] 0369 4৮১৭ চিএ) 68 ১৪ এ 01" 
“কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তার মুঠোতে এবং আসমানসমূহ থাকবে তার ডান হাতে । অতঃপর 
তিনি বলবেন, আমিই বাদশা” (ছহীহ বুখারী ৭৪১২)।। নাবী জুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো 
বলেন, 
(৮০৮ ০০৯ ৬৮০ &. 4 এ ৩০৪ শর্ড আস্থা এ)। ও ০) 
“আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টিজীব সৃষ্টি করলেন তখন নিজ হাতে লিখে দিলেন যে, আমার রহমত 
আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে (মুসনাদে আহমাদ-উত্তম সনদ)। আদম ও মুসা (ষ্ট্ট) এর 
পরস্পর ঝগড়ার হাদীছে এসেছে, 
(১৬ 8১51 এ৫ ৬৮) ৬৯৬৫ 0 এএ্এ ৬০৯ ভন ০) 

“আদম শ্রেষ্ট) বললেন, তুমি মূসা শ্রেষ্ট)। তোমাকে বাক্যালাপের জন্য লোকদের মধ্যে হতে মনোনিত 


করেছেন এবং নিজ হাতে তিনি আপনার জন্য তাওরাত কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন” (দ্বুহীহ: সুনানে আবু 
দাউদ ৪৭০১) 
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এখানে আল্লাহর বাক্যালাপ ও তার হাত- এটি ছিফাতে জাতিয়া তথা সন্তাগত গুণ। কথা বলা একই সাথে 
ছিফাতে জাতিয়া তথা সম্তাগত গুণ ও ছিফাতে ফেলীয়া তথা কর্মগত গুণ । তাওরাত লেখা এটি হচ্ছে আল্লাহর 
কর্মগত গুণ। 

(১) যারা বলে আল্লাহর কোনো হাত নেই; বরং হাত বলতে আল্লাহর কুদরতকে বুঝানো 
হয়েছে, তাদের কথা বাতিল এবং কুরআনের আয়াত পরিবর্তনের শামিল। কারণ কুরআনের আয়াত 
থেকে যে অর্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, কোনো রূপ পরিবর্তন ছাড়াই তার উপর ঈমান আনয়ন করা 
অপরিহার্য । এটাই ছাহাবী, তাবেয়ী এবং পরবর্তী যুগের সমস্ত আহলে সুনাত ওয়াল জামা'আতের 

] 

(২) হাত দ্বারা যদি কুদরত তথা ক্ষমতা উদ্দেশ্য হতো তাহলে আদমকে বিশেষভাবে দু'হাত 
দিয়ে সৃষ্টি করার কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলুককে 
এমনকি ইবলীসকেও কুদরতের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। যদি আদমকে নিজ হাতে সৃষ্টি না করে 
থাকেন তাহলে একথা বলার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যে, “আমি নিজ হাতে যাকে সৃষ্টি করেছি তার 
সম্মুখে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল?” 

(৩) যদি হাত দ্বারা কুদরত উদ্দেশ্য হয় তাহলে আল্লাহর কুদরত তথা ক্ষমতা দু'টির মাঝে 
সীমিত হয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। কারণ (-) তথা হাত শব্দটি দ্বিচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 
যেহেতু আল্লাহর ক্ষমতা দু'টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় সেহেতু এখানে আল্লাহর প্রকৃত হাতকেই বুঝানো 
হয়েছে। 

(8) হাত বলতে ক্ষমতা কেবল তার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারে যার প্রকৃত পক্ষেই হাত 
রয়েছে। এ কথা তো কখনও বলা হয় না যে, এব্যাপারে বাতাসের হাত আছে। কারণ বাস্তবে 
বাতাসের কোন প্রকৃত হাত নেই। তাই রূপকার্থে বাতাসের জন্য হাত সাব্যত্ত করা শোভা পায় না। 

(৫) যারা বলে হাত অর্থ আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা উদ্দেশ্য, তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন 
হলো যে হাদীছে আল্লাহর আঙ্গুলের কথা বলা হয়েছে তারা সে হাদীছের কি উত্তর দিবেন? আমরা কি 
কখনো এরকম ব্যবহার করি যে, এ ব্যাপারে আমার আঙ্গুল আছে তথা ক্ষমতা আছেঃ! দ্বহীহ 
বুখারীতে (৪৮১১) বর্ণিত হয়েছে; 

০০১০ এ 401 0 এ এ এপ ৪ ৩৪ পীলিও আত বা ৬ এ] ০১১ এ ১0 ৩০ ০ গল 
সে এত চা 2০2 তে এত এল ৮১ তে] এ ০০০) লোপ এত ০০০৪৩ তে. এ০ 
০৯১ 9 ১ ০ম এগ এ সত ৩৬ ৬ প5 এ এ ৬ তা এস এ 48 

৮০) এত এ। এত এ] 
“ইয়াহুদীদের একজন পন্ডিত নাবী (সা.)এর কাছে এসে বলল: “হে মুহাম্মাদ! আমরা তাওরাতে 
পেয়েছি যে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন এক আঙ্গুলে রাখবেন সমস্ত যমিনকে, এক আঙ্গুলে রাখবেন 
সমস্ত গাছপালাকে, এক আঙ্গুলে রাখবেন সমস্ত পানি ও কাদাকে এবং এক আঙ্গুলে রাখবেন অবশিষ্ট 
সমস্ত মাখলুককে । ইয়াহুদীর এ কথা সমর্থন করে নাবী জল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসলেন। 


এমন কি তার দীতগুলো প্রকাশিত হলো । অতঃপর নাবী হ্ৃল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর এ 
বাণী তিলাওয়াত করলেন: 
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0 ঞ এ) ০৩1-১৭ 
১২। আল্লাহ তা'আলার দু'টি চোখ সাব্যস্ত করণ 


০০ ৬০৪ 7১) 0% ১ এ ০9 (০৪ ৬ ৫1) ৫৫০) ? ৮9) :4% 
(৬৪ এল এ) ৬ত ্ল এএ৪ অক) (১5 ৩৩ ৩৭ পল 


আল্লাহ তা'আলা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেন: 

০০6 59৬ এ+) ০৪ ১০ 
“হে নাবী! তোমার রবের ফায়সালা ও হুকুম আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করো । নিশ্চয়ই 
তুমি আমার চোখে চোখেই আছো (সূরা আত-তুর ৫২:৪৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো 
বলেন: 


2 ০৩ ৩০ প3 আট ৪০০ ০০১3 009০১ ৬৪ ০২০৫৯ 
“আর নৃহকে আমি কাষ্ঠফলক ও পেরেক সম্বলিত বাহনে আরোহন করিয়ে দিলাম, যা 
আমার চোখের সামনেই চলছিলো । এ ছিলো সেই ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ, যাকে 
অস্বীকার করা হয়েছিলো” সুরা আল কৃমার ৫৪:১৩-১৪)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 


০৫ 145 ৩০4৫. ১৮৬ পচতে পপ গণ & ০০৫ 
ঞ এত ৩১ তি সপ এপি প5 


“আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছিলাম এবং এমন 


ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও”। (সূরা ত্বহা ২০: 
৩৯) 


ব্যাখ্যা: »__এ। শব্দের আভিধানিক অর্থ বাধা দেয়া ও আটকিয়ে রাখা । দুঃখ-বেদনায় 
পড়ে বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা থেকে নফসকে আটকিয়ে রাখা, জবান দিয়ে 


এ) ৪০০০ আশ 5০১০ ০00 চট 89 আ আত 09 ০১৬ ৩৮ এ) 150$ ০০৯ 
€৩৮৮৯ 
“তারা আল্লাহর যথাযোগ্য বড়ত্ব ও মর্যাদা উপলব্দি করতে পারেনি । ঝ্রিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে 


তার মুঠোতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভীজকৃত অবস্থায় তার ডান হাতে । তিনি পবিভত্র। আর তারা যাকে 
শরীক করে তিনি তা থেকে অনেক উর্ধে” । (সুরা আয যুমার ৩৯: ৬৭) 


১৬৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


অভিযোগ করা ও বিরক্তি প্রকাশ করা হতে জবানকে আটকিয়ে রাখা এবং হাত দিয়ে 
গালে চপেটাঘাত করা ও পরিহিত জামা বুকের দিক থেকে ছিড়ে ফেলা থেকে হাতকে 
৬) ৮৪০এ তোমার রবের ফায়ছালা ও হুকুম আসা পর্যন্ত সবর করো । অর্থাৎ আল্লাহর 
সৃষ্টিগত ফায়ছালা ও শরী'আতের ফায়ছালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো । 

০৪6 এ১$ নিশ্চয়ই তুমি আমার চোখে চোখেই আছো: অর্থাৎ আমার দৃষ্টির সামনে 


এবং আমার হেফাযতের অধীনেই আছো । সুতরাং কাফিররা তোমাকে কষ্ট দিবে, এই 
পরোয়া করো না। কষ্ট দেয়ার জন্য তারা কখনোই তোমার নিকট পৌছতে পারবে 
না। 


০4৮ আরোহন করিয়ে দিলাম: নূহ আলাইহিস সালামকে। 


১ ১9 095১ এ কাষ্ঠফলক ও পেরেক সম্বলিত: অর্থাৎ লম্বা ও প্রশস্ত কাঠ 
দিয়ে তৈরী নৌকার মধ্যে তাকে উঠালাম। সেই কাষ্ঠগুলোতে অনেকগুলো পেরেক 
মেরে দেয়া হয়েছিল। ,..১ (পেরেক) শব্দটি ১.১ এর বহুবচন । ৬:৮% ৬৮5 আমার 
চোখের সামনে দিয়েই চলছিল: অর্থাৎ আমার দৃষ্টি পড়ার স্থান দিয়ে এবং আমার 
হেফাযতেই চলছিল । 

১৪ ০. ০৭ গ১ এ ছিল সেই ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ যাকে অস্বীকার করা 


হয়েছিলো: অর্থাৎ আমি নূহ শ্্ট) ও তার অনুসারীদেরকে নাজাত দিয়ে তার জাতির 
অবিশ্বাসী লোকদের সাথে যেই আচরণ করেছিলাম এবং মহাপ্রাবনের পানিতে ডুবিয়ে 
মেরে যেই শাস্তি তাদেরকে দিয়েছিলাম তা মূলতঃ নূহ শ্ষ্টএর সাথে কুফুরী করার 
কারণে ও তার আদেশ অমান্য করার কারণেই । 


৬০ ২০ ৬৪৪ অঞঞ্রুঠি আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা সং্গার 
করেছিলাম: এখানে মুসা শর্ট) কে সম্বোধন করে এই কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ 


তাআলা বলেন, আমি তোমার উপর আমার ভালোবাসা ছ্বাপন করলাম এবং তোমাকে 
ভালোবাসলাম। সেই সাথে আমার সৃষ্টির কাছেও তোমাকে প্রিয় করে দিলাম । 


৬৬৮ শি এবং এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে তুমি আমার চোখের 
সামনে প্রতিপালিত হও: অর্থাৎ আমার দৃষ্টির সামনেই যাতে তুমি প্রতিপালিত হও 
এবং ফিরআউনের ঘরে তোমাকে যেন খাওয়ানো হয়, আমি তোমার জন্য সেই ব্যবস্থা 
করলাম। সেই সাথে সর্বদা আমি তোমাকে দেখছি, তোমার প্রতি আমার দৃষ্টি রাখছি 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১৬৭ 


এবং তোমাকে হিফাজত করছি। উপরোক্ত আয়াতগ্তলো থেকে জানা গেল যে, তাতে 
আল্লাহ তা'আলার মর্ধাদা ও বড়ত্ের জন্য যেমন দু'টি চোখ শোভনীয়, তার জন্য ঠিক 
সেরকমই দু'টি চোখ রয়েছে। কুরআনুল কারীমে ৬._»॥ (চোখ) শব্দটি আল্লাহর প্রতি 
একবচন ও বহুবচন এই উভয়ভাবেই ১ ০০ (সম্বোধিত) হয়েছে। হাদীছেও এটিকে 
আল্লাহর প্রতি দ্বি-বচন হিসাবে সম্বোধিত হয়েছে । দাজ্জালের হাদীছে নাবী স্বত্রাল্াহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ১০; ০ ৮৫৫) “নিশ্চয়ই তোমাদের রব অন্ধ 
নন” |৬৪ ূ 

এ কথা বলে নাবী স্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চোখের দিকে ইঙ্গিত করলেন । 
এখানে সুস্পষ্ট যে, এই হাদীছের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য একচোখ সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য 


নয়। যার চোখ মাত্র একটি সে তো প্রকাশ্য কানা । আল্লাহ তা'আলা এই দোষের 
অনেক উর্ধে । আরবদের ভাষায় «_॥ ১. এর অবস্থা অনুপাতে ৪.০ কখনো 


একবচন, কখনো দ্বি-বচন আবার কখনো বহুবচন হয় । একবচনের *.। বা বিশেষ্যকে 
যদি একবচনের ৮.০ এর (সর্বনামের) দিকে ইযাফত (সম্বন্ধ) করা হয়, তাহলে সেই 
ইসমকেও একবচন ব্যবহার করতে হয়। যেমন: এ__.০14৯ এটি তোমার কলম । আর 


যদি বহুবচনের শব্দের দিকে ইযাফত করা হয়, চাই সে বহুবচন ইসমে যাহের হোক 
কিংবা সর্বনাম হোক, তাহলে শাব্দিক মিল রাখার জন্য সেই 3, _.. বা সম্বোধিত 


পদকে বহুবচন ব্যবহার করাই উত্তম । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: 

০৮৪ ৬৮৭ আমাদের চোখসমূহের সামনেই নৌকাটি চলছিল । আল্লাহ তা'আলা 

৩৬০০৪ ৬০ ৮৪ এ 9095 পে9ডি 

“এরা কি দেখে না, আমাদের নিজের হাতসমূহের তৈরী জিনিসের মধ্য থেকে এদের 
জন্য সৃষ্টি করেছি গবাদি পশু?” সেরা ইয়াসীন ৩৬:৭১)। 
আর যখন আরবরা তাদের ভাষায় দ্বি-বচনের শব্দকে অপর কোন দ্বি-বচনের শব্দের 
দিকে ইযাফত করে, তখন তারা বাক্যকে অধিকতর ফাসীহ (সুস্পষ্ট) করার জন্য দ্বি- 
বচনকেও (মুযাফকেও) বহুবচন ব্যবহার করে থাকে । যেমন: আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 


পা ঠেস 4 


৮৫৪৬ ৩০৮০ এ ৯ 


৬৪ . ভ্বহীহ: ভ্বহীহ বুখারী ৪৪০২, আবু দাউদ ৪৩২০, তিরমিযী ২২৪১। 


১৬৮ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্রীয়া 


তোমাদের দু'জনের মন সরল-সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে (সূরা তাহরীম 
৬৬:৪)। 

নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'জন স্ত্রীর অন্তর মাত্র দু'টি । দ্বি-বচনের 
শব্দকে দ্বি-বচনের দিকে ইযাফত (সম্বন্ধ) করার কারণে দ্বি-বচন মুযাফকে বহুবচন 
ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং আমরা তোমাকে চোখ দিয়ে দেখছি এবং হাত দিয়ে 
ধরে রাখছি, এ কথা কোন শ্রোতারই বুঝতে অসুবিধা হয় না। এ থেকে পৃথিবীর কোন 
মানুষই এ কথা থেকে বুঝে না যে, একটি চেহারায় অনেকগুলো (দুই এর অধিক) 
চোখ থাকে । 


শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্ত্ীয়া ১৬৯ 


এ & ০০9 তা ০৬_ 
১৩ । আল্লাহ তা'আলার শ্রবণ ও দৃষ্টি সাব্যস্ত করণ 


৬৪ 4503 0 ভা! ভি) ৬9) ও ১৩৩ জা ০৯ এ) তত ও) বে) 
৩০5০ এ এ]। 01196 054 55 এ) ৬ এর এ৯৪ ( শপ এ] 8! ৪১০০ 
7059 (65 লি ৮64 আ99 ৬ঠ ৮৯১০3 ৯০০ তপতি এ 9 ০ঠস্ছ 6টি সল্প 
৩53725 ৩ এল তা] ডিল এ। ১6 পি ৪টি এক) ভি শন পে শু] 
এ১ ০১3৮ 401 এ দা 22) এ ভান 9 এ] ৩০০ 
(০৯4১৭) 

আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
ত ১৪০০ ২০৮৪ 403 এ এ| ৮০৭) 63) ও ৩১৩০ জা 0% এ) ০০, 
€৮৭ ৬৮৮ 40 
“যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকট 
অভিযোগ পেশ করছে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথা 


শুনেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা” (সূরা মুজাদালাহ ৫৮:০১)। আল্লাহ 


পপ) ৩ এ]! রা 190 ০41 0% ৭। ৬০৮ এ 
“নিসন্দেহে আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে, আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্ন্ত 
আর আমরা বিভ্তবান (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৮১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
০১০৫৩ এ ০১১ ৬ ৮১130 ৮২০ ৩৮5 ৫ ৩১ ডি 
“তারা কি মনে করে যে আমি তাদের গোপন বিষয় এবং গোপন পরামর্শ শুনিনা? হ্যা, 


শুনি। আমার প্রেরিত দূতগণ তাদের নিকটে থেকে লিপিবদ্ধ করে” সূরা আয যুখরুফ 
৪৩:৮০)। আল্লাহ তা'আলা মুসা পেট) ও তার ভাই হারূন পেট) কে লক্ষ্য করে 


বলেন: 
8১১ ৬০ আত ৩৪ উ 


১৭০ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


“আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি শুনি ও দেখি (সূরা ত্বহা ২০:৪৬)। আল্লাহ 
তাআলা আরো বলেন: 


€৬০০ ৬৪ 

“সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন?” (সূরা আল আলাকৃ ৯৬:১৪) আল্লাহ তা'আলা 
আরো বলেন: 

এ ৩৮৭ । 9৯41 ৩১৩০৭ ও ০০ £95 ৩৩ এ ৩৭ ৯ 
“যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি উঠো এবং সিজ্দাকারীদের মধ্যে তোমার ওঠা- 
বসা ও নড়া-চড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্ব্রষ্টা” (সূরা আশ শুআরা 
২৬:২১৮-২২০)। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 

র্ধ ১০৭) রি ৮৪৫ 16 4) ৪19৮ 3১৯ 
“হে নাবী! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা আমল করতে থাকো । আল্লাহ, তার রসূল 
ও মুমিনগণ তোমাদের আমল দেখবেন (সূরা আত তাওবা ৯: ১০৫) 


ব্যাখ্যাঃ ৬ব। 5 «৷ ৬০৮ এ “আল্লাহ তার কথা শুনেছেন: খাওলা বিনতে ছা'লাবার 
কথা বলা হয়েছে। 
এ 1১০ তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে: হে নাবী! সে তোমার সাথে তার স্বামীর 
ব্যাপারে বারবার কথা বলছিল । খাওলার স্বামীর নাম ছিল আওস ইবনে সামেত। আর 
এটি ছিল এ সময়ের ঘটনা, যখন সে তার স্ত্রীর সাথে যিহার৬ করেছিল । 

401 এ! ৬০) সে আল্লাহর নিকট অভিযোগ পেশ করছে: এ বাক্যটিকে ৬৫১০ 
এর সাথে আতফ (যুক্ত) করা হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আওসের স্ত্রী খাওলাকে বললেন, ৫4০ ০১ 43) 


তুমি তোমার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গিয়েছো, তখন খাওলা বলতে লাগল, আল্লাহর 
কসম! তিনি তো তালাক শব্দ উচ্চারণ করেননি । অতঃপর খাওলা বলতে লাগল, 
আমি আল্লাহর কাছেই আমার অভাব-অনটনের অভিযোগ করছি এবং আমার 


৬৫. নিজের স্ত্রীকে মাহরাম অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম, তাদের কারো 
সাথে তুলনা করাকে যিহার বলা হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য সুরা তাহরীমের প্রথম দিকের 
আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পড়ার অনুরোধ করা হলো । 
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নিঃসঙ্গের কথা তাকেই জানাচ্ছি । জেনে রাখুন: আমার রয়েছে আওসের পক্ষ হতে 
কয়েকটি শিশু সন্তান। আমি যদি সন্তানগ্তলোকে তার নিকট সোপর্দ করি, তাহলে 
তারা ধ্বংস হবে এবং আমার কাছে নিয়ে আসলেও ক্ষুধায় মরবে । এই বলে সে 
আকাশের দিকে মাথা উঠাচ্ছিল এবং বলছিল: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট 
অভিযোগ করছি। 


১৪০০ ৬০75 ৭09 আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথা শুনেন: অর্থাৎ তিনি 
তোমাদের কথার পুনরাবৃত্তি শ্রবণ করেন। 

৮০ ৬০৮ 4 ৩! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদরষ্টা: তিনি সব আওয়াজ শ্রবণ 
করেন এবং সব মাখলুকের প্রতিই রয়েছে তার দৃষ্টি । এই মহিলাটি তোমার সাথে যেই 
বাদানুবাদ করছে এবং একই কথার পুনরাবৃত্তি করছে, তাও আল্লাহর শ্রুত আওয়াজ 
সমূহের অন্তর্ভূক্ত। 

»০৯০স০৪ 2 ৭0 01196 954 ০৯ এ) ৬৯৮ এএ নিঃসন্দেহে আল্লাহ এসব 
লোকদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে, আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগস্ত আর আমরা 
বিত্তবান: এরা হচ্ছে ইয়াহুদীদের একটি দল । আল্লাহ তা'আলা যখন এ আয়াত নাযিল 
করেন, 

৬ ১৬১ এ ০১৪ ৬৭0 ৩৯ 
তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহকে করযে হাসানা৬ দিতে প্রস্তুত? সেরা আল বাকারা 
২:২৪৫9। 


তখন ইয়াহুদীরা উপরোক্ত কথাটি বলেছিল । দুর্বল ও দরিদ্র লোকদের সাথে ছলনা 
করার জন্যই তারা উক্ত কথা বলেছিল। আসলে তারা বিশ্বাস করতো না যে, আল্লাহ 
ফকীর আর তারা ধনী। কেননা তারা আসমানী কিতাবের অধিকারী ছিল। দীন 
ইসলামের মধ্যে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়ার জন্যই তারা এই ধরণের কথা বলেছিল। 


৮৯০৮ ২৯৮5 ৫ স০৯স্এ 8 তারা কি মনে করে যে আমি তাদের গোপন বিষয় 


শুনি না? তারা তাদের মনের মধ্যে যেই বিষয় গোপন করে অথবা নির্জন স্থানে 
একত্রিত হয়ে পরস্পর যেই আলোচনা করে আল্লাহ তাআলা তা জানেন। 


৬৬. আমাদের সমাজের অনেকেই সুদহীন খণকে করযে হাসানা বলে থাকে । এটি ঠিক নয়; মূলতঃ 
নিরগবার্থভাবে আল্লাহর রাস্তায় এবং গরীব-মিসকীনদের দান-খয়রাত করাকেই করষে হাসানা বলা হয়। 
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৮১1৯5 গোপন পরামর্শ: অর্থাৎ তিনি তাদের গোপন পরামর্শও জেনে ফেলেন। 


তারা নিজেদের পরস্পরের মধ্যে যেই গোপন পরামর্শ করে আল্লাহ তাআলা তাও 
জানেন। মানুষ তার ঘনিষ্ট বন্ধুর সাথে গোপনে যেই আলাপ করে এবং অন্যদের 
থেকে তা গোপন রাখে, তাকেই নাজওয়া বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হ্যা, 
আমি সেই গোপন আলাপ সম্পর্কে জানতে পারি এবং তা শুনে ফেলি। 


8548৫. 


১১০৫ ৮$- 4১১ আমার প্রেরিত দূতগণ তাদের নিকটে থাকে ও লিপিবদ্ধ 


করে: অর্থাৎ সম্মানিত লেখকগণ তাদের নিকট অবস্থান করে তাদের থেকে যেসব কথা 
ও কাজ প্রকাশিত হয়, তার সবই লিখে ফেলেন। 


৩ ৬ আমি তোমাদের সাথে আছি: আল্লাহ তা'আলা যখন মুসা শোষ্ট)ও 
হারুন প্র) কে ফেরআউনের নিকট পাঠিয়েছিলেন তখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে 
বলেছেন, ০৪ ৬৪! আমি তোমাদের সাথে আছি। এই কথার অর্থ হচ্ছে 
তোমাদেরকে হিফাযত করার মাধ্যমে এবং তোমাদেরকে সাহায্য করার মাধ্যমে 
তোমাদের সাথে আছি। 

০ ৬» আমি শুনি এবং দেখি: অর্থাৎ আমি তোমাদের উভয়ের কথা শুনছি 


এবং তোমাদের শত্রুর কথাও শুনছি। সে সাথে তোমরা দু'জন যে স্থানে অবস্থান 
করছো তা আমি দেখছি এবং তোমাদের শক্র যে স্থানে আছে, সে স্বানও দেখছি। 
তোমরা দুইজন যা করছো এবং সে যা করছে, তাও দেখছি। এ কারণেই আল্লাহ 
তা'আলা বলেছেন, ৬৬ 3 তোমরা ভয় করো না। 


৮৬ ৮ সে কি জানে না? এখানে আবু জাহেলের দিকে ইজিত করে এ কথা বলা 


হয়েছে ।» সে যখন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাবার চত্বরে ছ্বলাত 
পড়তে নিষেধ করেছিল। 


৬৭. আবু জাহেলকে কেন্দ্র করে সুরা আলাকের এ আয়াত এবং তার আগের ও পরের কয়েকটি 
আয়াত নাযিল হয়েছে। সে যখন দেখল মুহাম্মাদ দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের দারুন 
নাদওয়ার নিকটেই কাবা ঘরের আঙ্গিনায় প্রতিদিন ভ্বলাত আদায় করেন, তখন সে বলল, 


চি ১৮ 0085 ৮৮০9 4৬ ঠা এ ৬ রা ১8৪ ৬ ১৭ সৌর তি টা রি ৩৪ রি 
৫১ 43০৭ 
“আমি যদি মুহাম্মাদকে কাবার নিকট ভ্বলাত পড়তে দেখি তবে তার ঘাড় পদদলিত করবো । তার এ 


কথা জানতে পেরে নাবী দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে যদি তা করে তাহলে 
ফেরেশতাগণ তাকে পাকড়াও করবে”। 
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15৮ £ «1 ১৫ আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখছেন: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে 


দেখছেন এবং তার কথা শুনছেন? আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তাকে তার কাজের পূর্ণ 
সাজা দিবেন। এই প্রশ্নের মাধ্যমে তাকে ভয় দেখানো হয়েছে এবং ধমক দেয়া 
হয়েছে। 


₹/5 ৩ 819 ৪২ তিনি তোমাকে দেখতে থাকেন যখন তুমি উঠো: অর্থাৎ যখন 
তুমি একাকী দ্বলাতের জন্য উঠো ও দ্বলাত পড়ো তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে 
দেখেন। 

৩৯৩৩০ ৬ ৬:0৪ সিজদাকারীদের মধ্যে তোমার ওঠা-বসা এবং নড়া-চড়ার 
প্রতিও তিনি দৃষ্টি রাখেন: অর্থাৎ তুমি যখন জামা'আতের সাথে দ্বলাত আদায় করার 


সময় রুকুতে থাকো কিংবা সাজদায় থাকো অথবা দীড়ানো থাকো, তখনো আল্লাহ 
তোমাকে দেখেন। 


৮ 3৯ 4! তুমি যা বলো, তিনি অবশ্যই তা শুনেন এবং তা জানতে পারেন। 


।) 1০৮1 4 5) হে নাবী! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা আমল করতে থাকো: 
আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 
হে মুহাম্মাদ! তুমি এসব মুনাফেকদেরকে বলে দাও যে, তোমরা যা ইচ্ছা আমল 
করতে থাকো এবং তোমরা তোমাদের বাতিল পথেই চলতে থাকো । কিন্তু তোমরা 
এই কথা মনে করো না যে, তোমাদের আমলসমূহ গোপন থাকবে। 

৩০১০১৭১১১৮০ 1৮ «| এ০-$ আল্লাহ, তার রসূল ও মুমিনগণ! 
তোমাদের কাজ দেখবেন: অর্থাৎ মানুষের সামনে তোমাদের আমলসমূহ প্রকাশিত 
হবে এবং দ্ুনিয়াতেই তা দেখা যাবে। মৃত্যুর পর তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে 
এমন এক সত্তার দিকে, 

09০০ লেগ ৬৭ পল 5১৩09 ৩ 2৬ এ! 


যিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত সবকিছুই জানেন এবং তোমরা কি করতে তা তিনি 
তোমাদের বলে দেবেন । অতঃপর তিনি সেই আমলগুলোর বদলা দিবেন । 


উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রমাণ মিলে যে, তাতে আল্লাহ তাআলাকে শ্রবণ 
করা ও দেখা বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ শ্রবণ করেন 
ও দেখেন। তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য যেভাবে শ্রবণ করা ও দেখা শোভনীয়, তিনি 
সেভাবেই দেখেন ও শুনেন। তবে তিনি সৃষ্টির ছিফাতসমূহ থেকে এবং সৃষ্টির সাদৃশ্য 


১৭৪ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। উপরের আয়াতগুলো আল্লাহর জন্য শ্রবণ করা এবং দেখা 
সাব্যস্ত করার ব্যাপারে একদম সুস্পষ্ট । তাতে এ ০৮ ৯ তথা অতীত কালের জন্য 
তৈরী শব্দ শ ৮ এ 5 (অবশ্যই শুনেছেন)এর মাধ্যমে, € ৮ এ_- তথা বর্তমান- 
ভবিষ্যতের জন্য গঠিত শব্দ ৮. _. (শুনছেন)এর মাধ্যমে এবং ০৬ __.॥ তথা 
কত্বাচক বিশেষ্যের জন্য গঠিত শব্দ ₹ +* (শ্রবণকারী)এর মাধ্যমে আল্লাহর জন্য 
শ্রবণ সাব্যন্ত করা হয়েছে । মোট কথা ৮ ,৯-এ ,৬ এই তিনটি শব্দ আল্লাহর জন্য 


শ্রবণ করা বিশেষণ অত্যন্ত জোরালোভাবেই সাব্যস্ত করেছে। যে বস্তু বা প্রাণী শুনতে 
পায় না আরবদের ভাষায় তাকে শ্রবণকারী ও দ্রষ্টা বলা সঠিক নয়। যে প্রাণী বা বস্তু 
শুনতে পায় এবং দেখতে পায়, শুধু তার ক্ষেত্রেই বলা হয় যে, , ০৫১ ₹-ঃ| এটিই 


হচ্ছে এ ক্ষেত্রে মূলনীতি । আরবীতে এ কথা বলা হয় না যে, ,._-এ ৬ 441 পাহাড় 


শুনে ও দেখে । যে শুনে এবং দেখে তাকে ছাড়া অন্য কারো জন্য এই কথা বলা 
অসম্ভব ।৬৮ 


৬৮. অন্যান্য ছিফাতের মতোই আল্লাহর শ্রবণ ও দৃষ্টির ক্ষেত্রে একই মূলনীতি। তা এ যে, আল্লাহ 
তা'আলার দেখা ও শুনা কোন সৃষ্টির দেখা ও শুনার মত নয়। আমরা তার দৃষ্টি ও শ্রবণকে মানুষের 
দেখা ও শুনার সাথে তুলনা করি না। মানুষ যখন বন্ধ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে তখন সে বাহিরের 
কিছুই দেখতে পায় না এবং বাহিরের কথাও শুনতে পায় না। কিন্তু মহান আল্লাহ আরশের উপর 
থেকে মাখলুকের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবই দেখতে পান এবং তাদের সব কথাই শুনতে পান। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১৭৫ 


এ 05৩ ৬৪ (০০ & 019 ১৪৮ ০৩1-1£ 
১৪। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই 
প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র বিশেষণ সাব্যস্ত করণ 


705) (জেন ০ 403 এ] ৫০১ 195০5) ৯১ (0৩৭ এড ১৯১) 4৯) 
(১ আগি ি্ ০১০৩৩ প$) 48 (53০৮ ২ ৮৯১1০৪০ 35310৫০13559) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
₹১৯)৬০ ৯১৯ 
“তিনি মহাশক্তিশালী (সূরা আর রা'দ ১৩:১৩)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 
০৪) এ০3 এ] ৮০১12১3৯ 
“তারা (বনী ইসরাঈলের হইয়াহুদী কাফিররা ঈসার বিরুদ্ধে) গোপন ড়যন্ত্ 
করলো। জবাবে আল্লাহও তার গোপন কৌশল খাটালেন। আর আল্লাহ 


ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম” সেরা আলে-ইমরান ৩:৫৪)। আল্লাহ তা'আলা সালেহ 
আলাইহিস সালাম এর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বলেন: 


৩১০০৫ এ ৮৯১1০ ০৫০১1১৫০12১65) ৯ 
“তারা বড় ধরণের একটি ষড়যন্ত্র করলো এবং আমিও বিরাট একটি কৌশল 


অবলম্বন করলাম, যার কোন খবর তারা রাখতো না” (সূরা আন নামল ২৭:৫০)। আল্লাহ 
তা'আলা আরো বলেন: 


এ তি অল ৩১০৩ ল্ডিডি 


“এরা একটি ষড়যন্ত্র করছে এবং তাদের মুকাবেলায় আমিও একটি কৌশল করছি ” 
(সূরা আত ত্বরিক ৮৬:১৫-১৬)। 


ব্যাখ্যা: ৯২$ তিনি: অর্থাৎ আল্লাহ ওয়া তা'আলা । 


০০০ ২২০ মহাশক্তিশালী (সূরা আর রা'দ ১৩:১৩)। ২) শব্দের আভিধানিক অর্থ 
কঠোরতা । অর্থাৎ কঠোর ষড়যন্ত্র। 


১৭৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


ভাষাবিদ ইমাম যাজ্জা বলেন, আরবী ভাষায় বলা হয় ৯ 4491১] ১৬ 44০ 
২৮৪৫ ৩৪৪ অর্থাৎ তুমি তার সাথে কঠোরতা প্রদর্শনে অবতীর্ণ হলে । এই কথা 


ঠিক এঁ সময় বলা হয়, যখন তুমি তার সাথে শক্তি ও কঠোরতা প্রদর্শনে অবতীর্ণ 
হও । যাতে করে সুস্পষ্ট হয়, কে অধিক কঠোর। 


ইবনুল আরাবী (শম্প) বলেন, ০০ অর্থ ষড়যন্ত্র করা। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত 


কঠোর ষড়যন্ত্রকারী এবং মহাকৌশল অবলম্বনকারী | আল্লাহর পক্ষ হতে ষড়যন্ত্র করার 
অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, তাকে এমনভাবে শান্তি দেয়া, যাতে সে 
বুঝতে না পারে। 


19১4০ তারা গোপনে ষড়যন্ত্র করলো: অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের লোকেরা ঈসার 


বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলো। এখানে তাদের এসব লোক উদ্দেশ্য, যাদের নিকট থেকে 
ঈসা আলাইহিস সালাম কুফুরী অনুভব করেছিলেন। তারা ছিল বনী ইসরাঈলের 
কাফির সম্প্রদায়। তারা ইসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করতে এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধ 
করতে চাইল । 34। (ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা) বলা হয় এমন কাজ করাকে, যার উদ্দেশ্য 


হয় সেই কাজের বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত। 


এ। ১৫০ আল্লাহ তা'আলাও ষড়যন্ত্র করলেন: এই কথার অর্থ হলো আল্লাহ 


তা'আলা তাদেরকে প্রথমে অবকাশ দিয়ে পরবর্তীতে পাকড়াও করলেন এবং 
তাদেরকে ষড়যন্ত্রের শান্তি দিলেন। ঈসা আলাইহিস সালাম এর সাদৃশ্য ও আকৃতি 
অন্য এক ব্যক্তিকে প্রদান করলেন এবং ঈসাকে উপরে আল্লাহর দিকে উঠিয়ে 
নিলেন ।৬» 


৬৯. ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, বনী ইসরাঈলের ইয়াহুদী কাফিররা ঈসা পেট) কে হত্যা 
করার জন্য আগমন করল। তাদের সাথে ছদ্মবেশী একজন নিকৃষ্ট লোক ছিল। এ লোকটি 
বাহ্যিকভাবে ঈসা পেষ্ট) এর আনুগত্য প্রকাশ করলেও সে ছিল কুচক্রী ও খিয়ানতকারী কাফির । সে 
এসেছিল ঈসা শর্ট) কে দেখিয়ে দিতে । যাতে করে ইয়াহুদীরা তাকে হত্যা করতে পারে । ঈসা 
শ্রেষ্ট) তখন এমন একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন, যাতে একটি ছিদ্র ছিল। ছদ্মবেশী খিয়ানতকারী 
লোকটি সে ঘরে প্রবেশ করল। তার পিছ ধরে ইয়াহুদীরাও ক্রোধান্বিত ও হিংসার আগুনসহ অগ্রসর 
হল। এঁদিকে আল্লাহ তা'আলা জিবরীল ফেরেশতাকে পাঠিয়ে ঈসা শে্ট) কে ঘরের সে ছিদ্র দিয়ে 
নিজের দিকে উঠিয়ে নিলেন এবং এ কুচক্রী ও খিয়ানতকারীকেই ঈসা শর্ট) এর মত আকৃতি প্রদান 
করলেন । ছদ্মবেশী ঘরে প্রবেশ করে ঈসাকে পেল না। সে ঘর থেকে বের হয়ে এসে ইয়াহুদীদেরকে 
বলল, আমি তো ঈসাকে ঘরে দেখতে পাইনি । ইয়াহ্ুদীরা ক্রোধান্বিত হয়ে বলল, তুমিই তো ঈসা । 
এ বলে তারা তাকেই ঈসা পেষ্ট) মনে করে হত্যা করল এবং ক্রুশবিদ্ধ করল। এই ছিল আল্লাহর 
কৌশল ও ষড়যন্ত্র। তিনি শান্তি পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে এভাবেই শান্তি দিয়ে থাকেন । কুচক্রী লোকটি 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১৭৭ 


০১১৪ 9৮ 401) আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম ষড়যন্ত্রকারী: অর্থাৎ তিনি শাস্তি ও কষ্টের 
যোগ্য ব্যক্তিকে কষ্ট ও শাস্তি প্রদান করতে সর্বাধিক শক্তিশালী ও সক্ষম। তিনি 
এমনভাবে তা করতে সক্ষম যে, ষড়যন্ত্রকারীরা তা বুঝতেই পারে না। 


142 15)৫০$ তারা বড় ধরণের একটি ষড়যন্ত্র করলো: এখানে সালেহ এর 
সম্প্রদায়ের কাফিরদের ষড়যন্ত্রের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ।” তারা আল্লাহর 


ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ তাঁআলাও তার সাথে ষড়যন্ত্র করলেন অর্থাৎ তার শরীরে ঈসা শে্ট) এর 
ছাপ লাগিয়ে দিলেন। সে তার উপযুক্ত শাস্তি পেল। আল্লাহ তার সাথে এমন ষড়যন্ত্র করলেন যে, সে 
বুঝতেই পারল না। ইয়াহুদীরা তাকে হত্যা করল এবং ক্রুশবিদ্ধ করল। এ হচ্ছে আল্লাহর রীতি। 
তিনি এক বড়যন্ত্রকে আরেক ষড়যন্ত্রে রূপান্তরিত করেন। এ লোকটি ষড়যন্ত্র করল। ইয়াহুদীরাও 
ষড়যন্ত্র করল। আল্লাহ তা'আলা তার যড়যন্ত্রকে তার উপরই ফিরিয়ে দিলেন। যারা নাবী-রসূল এবং 
আল্লাহর অলীদেরকে কষ্ট দেয় ও তাদের উপর যুলুম-নির্যধাতন চালায়, তিনি সে যালেম ও 
কুচক্রীদেরকে এভাবেই শান্তি দেন। 

এরপর ইয়াহুদীরা সন্দেহে পড়ে গেল। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, আমরা যদি 
ঈসাকেই হত্যা করে থাকি, তাহলে আমাদের সে লোকটি কোথায়? আর যদি আমাদের লোকটিকে 
হত্যা করে থাকি, তাহলে ঈসা পেষ্ট) গেলেন কোথায়? এ সন্দেহে তারা ব্িয়ামত পর্যন্ত থাকবে । 
আসল কথা হচ্ছে, যা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন, 
৪ (77৮৮ এ ৮০ ০ ৩৪ ৩ ০1১ ৩৭৪ 39 0 প লিড ৩5০৮০ ০৩ ০৮ ০৯ 
“প্রকৃতপক্ষে তারা তাকে হত্যাও করেনি এবং শুলেও চড়ায়নি বরং ব্যাপারটিকে তাদের জন্য সন্দিগ্ধ 
করে দেয়া হয়েছে । আর যারা এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছে তারাও আসলে সন্দেহের মধ্যে অবস্থান 
করছে। তাদের কাছে এ সম্পর্কিত কোন জ্ঞান নেই, আছে নিছক আন্দাজ-অনুমানের অন্ধ অনুসৃতি। 
নিঃসন্দেহে তারা ঈসা মসীহকে হত্যা করেনি; বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। 
আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়” (সুরা আন নিসা ৪: ১৫৭-১৫৮) 
৭০. হিজর (বর্তমান নাম মাদায়েন সালেহ) অঞ্চলে সালেহ ে্ট) এর সম্প্রদায় ছামুদ জাতি বসবাস 
করতো । বর্তমান সৌদি আরবের উত্তরাঞ্চলে এটি অবস্থিত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রচুর 
নিয়ামত দিয়েছিলেন বাগ-বাগিচা, শব্যক্ষেত্র, গবাদি পশু ইত্যাদি সকল প্রকার সম্পদই আল্লাহ 
তাদেরকে দিয়েছিলেন। তারা সমতল ভূমিতে বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করতো এবং পাহাড়েও খোদাই 
করে সুন্দর সুন্দর ঘর নির্মাণ করতো । তাদের শরীরের গঠনও ছিল অত্যন্ত মজবুত এবং তারা ছিল 
খুবই শক্তিশালী । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যার ফলে আজ তোমরা তাদের 
সমতলভূমিতে বিপুলায়তন প্রাসাদ ও তার পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছো । কাজেই তার সর্বময় 


হত 


১৭৮ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


ক্ষমতার স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যেয়ো না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না”। (সূরা আল 
'আরাফ: ৭৪) 

কিন্তু তারা আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে অস্বীকার করেছিল। সে সাথে তারা মূর্তি 
পূজাও করত। আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট সালেহ পেষ্ট) কে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে 
তাওহীদের প্রতি আহবান জানালেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
উ:৫ ৩8০55 (4 5০৪ 9 ৫065 এসএ 9৫ শু 
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“আর আমি সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম । সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়ের 
লোকেরা! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো । তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন সত্য ইলাহ নেই। 
তোমাদের কাছে তোমাদের রবের সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। আল্লাহর এ উটনীটি তোমাদের জন্য 
একটি নিদর্শন | কাজেই তাকে আল্লাহর যমীনে চরে খাবার জন্য ছেড়ে দাও । কোন অসদুদ্দেশ্যে এর 
গায়ে হাত দিয়োনা। অন্যথায় একটি যন্ত্রনাদায়ক আযাব তোমাদের উপর আপতিত হবে” । (সুরা 
আল “আরাফ: ৭৩) 

কিন্তু তারা সালেহ পেষ্ট) এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল এবং বিদ্রোহ করলো । আল্লাহর নির্দশন 
স্বরূপ আগত উটনীকেও তারা হত্যা করে ফেলল । শুধু তাই নয়; তারা সালেহ পেষ্ট) এবং তার 
পরিবারের লোকদেরকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করারও গোপন ষড়যন্ত্র করল। তাদের ষড়যন্ত্র এ ছিল 
যে, তারা বলল, আমরা সালেহ শ্রেষ্ট) এবং তার পরিবারকে হত্যা করবো। অতঃপর সকালে যখন 
সে বিষয়ে কথা উঠবে, তখন শপথ করে আমরা বলবো, আমরা এ হত্যাকান্ড সম্পর্কে কিছুই জানি 
না। তাদের এ যড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করার আগেই আল্লাহর কৌশল ও ষড়যন্ত্র সামনে চলে আসল । তারা 
আল্লাহর নাবী ও তার পরিবারের ব্যাপারে এক জঘন্য ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা করেছিল। 
আল্লাহ তাদের এ মন্দ পরিকল্পনাকে শুধু ব্যর্থই করে দেননি; বরং সালেহ পেষ্ট) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
বাস্তবায়ন করার পূর্বেই তাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও করলেন যে, তারা বুঝতেই পারল না। যে 
রাতে তারা তাকে এবং তার পরিবারকে হত্যা করতে চেয়েছিল, তার আগেই এক বিকট আওয়াজের 
মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সকল পাপিষ্ঠ কাফিরকে ধ্বংস করে দিলেন। জিবরীল পেষ্ট) এর মাত্র 
একটি বিকট চিৎকারের আওয়াজে তাদের দেহের ভিতরেই কলিজা ও অন্তর ফেটে গেল। তারা 
নিম্পাণ হয়ে পড়ে রইল। এ ভয়াবহ আযাব থেকে আল্লাহ তা'আলা তার নাবী সালেহ পেষ্ট) এবং 
মুমিনদেরকে রক্ষা করলেন। বিকট আওয়াজের এ শাস্তিকে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শব্দের 
মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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“শেষ পর্যন্ত যখন আমার ফায়ছালার সময় এসে গেলো তখন আমি নিজ অনুগ্হে সালেহ ও তার সাথে 


যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং সেই দিনের লাঞ্ছনা থেকে তাদেরকে বাঁচালাম। 
নিঃসন্দেহে তোমার রবই শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী । আর যারা যুলুম করেছিল একটি বিকট 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১৭৯ 


নাবী সালেহ শ্রেষ্ট) এবং তার পরিবার-পরিজনকে হত্যা করার জন্য এক্যবদ্ধ 
হয়েছিল। সালেহ শ্ষ্ট) এর ওয়ারিস এবং আত্মীয়দের ভয়ে তারা এ ষড়যন্ত্র গোপনে 
বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল। যাতে তারা হত্যাকারীদের পরিচয় জানতে পেরে 
প্রতিশোধ নিতে না পারে। 


1১4 ৩৮৫০১ “আমিও বিরাট একটি কৌশল অবলম্বন করলাম”। অর্থাৎ তাদের 


এই কর্মের প্রতিফল দিলাম ও তাদেরকে ধ্বংস করলাম এবং আমার নাবী সালেহকে 
নাজাত দিলাম । অথচ তারা আমার এ কৌশল ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতেই পারেনি । 


৮৫! তারাঃ এখানে মন্কার কুরাইশ কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা 
হয়েছে। 


144 3556৫ একটি ষড়যন্ত্র করছে: মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
করেছিল ।” 


14:€ 4: তাদের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় আমিও একটি কৌশল করছি: অর্থাৎ 
তাদেরকে ধীরে ধীরে পাকড়াও করি এবং তাদের ষড়যন্ত্রের সাজা দেই। অতঃপর 
তাদেরকে আকস্মিকভাবে ধরে ফেলি। আমার পাকড়াও সম্পর্কে তারা মোটেই টের 
পায় না। উপরের আয়াতগুলো হতে প্রমাণিত হলো, আল্লাহ তা'আলার -:/) ০৫ 


ষড়যন্ত্র ও কৌশল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রকৃতভাবেই ষড়যন্ত্র ও কৌশল 


আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করলো এবং তারা নিজেদের বাড়িঘরে এমন অসার ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে 
রইলো, যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করেনি । শোনো! সামুদ জাতির লোকেরা তাদের রবের 
সাথে কুফরী করলো। শোনো! ছামুদ জাতিকে অনেক দৃরে নিক্ষেপ করা হয়েছে তোরা আল্লাহর 
আযাবে ধ্বংস হয়েছে)” । (সূরা হুদ: ৬৬-৬৮) 

তাদের ষড়যন্ত্রের শাস্তি ও প্রতিফল হিসাবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেই শান্তি দিলেন, 
এটিকে আল্লাহর ষড়যন্ত্র ও কৌশল হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যারা আল্লাহর নাবী-রসুল ও 
অলীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহও তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। মূলতঃ আল্লাহর ষড়যন্ত্র 
অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন। 
৭১. শুধু তাই নয়; তারা স্বয়ং রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করার 
জন্য এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলাও তাদের সাথে কৌশল করেছেন এবং 
তাদের সে যড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তিনি তার রসুলকে তাদের চোখের সামনে দিয়ে নিরাপদে 
বের করে নিয়েছেন । তারা তাকে দেখতেই পারেনি । 


১৮০ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


সাব্যস্ত করা হয়েছে । গোপনে কারো কাছে কোনো জিনিস পৌছিয়ে দেয়াকে ০। বলা 
হয়। 4:৫॥ এবং ২০১০॥ শব্দদ্বয় ষড়যন্ত্র ও কৌশল অর্থেই ব্যবহৃত হয়। 


ষড়যন্ত্র ও কৌশল দু'প্রকার: একটি হচ্ছে অন্যায় ষড়য্ত্র। আরেকটি হচ্ছে ভালো 
ও ন্যায় ষড়যন্ত্র। যার সাথে ষড়যন্ত্র করা অনুচিত এবং যে ব্যক্তি অসদাচরণের উপযুক্ত 
নয়, তার সাথে ষড়যন্ত্র করাকে অন্যায় ও অসৎ ষড়যন্ত্র বলা হয়। 


আর ফড়্যন্ত্রের শাস্তি স্বরূপ যে ব্যক্তি অসদাচরণ পাওয়ার হকদার তার সাথে 
ষড়যন্ত্র করা ন্যায়সঙ্গত । প্রথম প্রকার ষড়যন্ত্র হচ্ছে ঘৃণ্য এবং দ্বিতীয় প্রকার ষড়যন্ত্র 
হলো প্রশংসাযোগ্য । আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ হতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য 
এবং বিশেষ হিকমাতের কারণে যেই প্রকার ষড়যন্ত্র প্রশংসনীয়, শুধু তাই করেন। 
তিনি যালেম ও পাপিষ্ঠদেরকে এমন অবস্থায় পাকড়াও করেন, যা তারা কল্পনাও 
করতে পারে না। 


যালেমরা আল্লাহর বান্দাদের সাথে যেরপ আচরণ করে থাকে, আল্লাহ তা'আলা 
যালেমদেরকে সেভাবে পাকড়াও করেন না; বরং আল্লাহর পাকড়াও হয় ভিন্ন ধরণের 
এবং অত্যন্ত কঠোর। 


নিজের পবিত্র সত্তার জন্য ষড়যন্ত্র, কৌশল এবং ধোকা সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ যারা 
অন্যায়ভাবে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করে তাদের 
অপকর্মের মোকাবেলায় আল্লাহও তাদের সাথে ষড়যন্ত্র করেন ও যড়যন্ত্রকারীদেরকে 
শান্তি দেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। 


ইহা জানা কথা যে, মন্দ, যুলুম এবং অন্যায়ের বিনিময়ে শাস্তি দেয়া সকল 
ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজের শান্তি দেয়া কেন প্রশংসনীয় হবে না? 


৭২. শত্রুর নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য যে গোপন কৌশল প্রয়োগ করা হয়, তাকে ,, 
৫০০ ১ ০ তথা কৌশল, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বলা হয়। এই বিশেষণগুলো সাধারণত আল্লাহ তা'আলার 


ছিফাতে কামালীয়া তথা পূর্ণতার গুণাবলী হিসাবে পরিগণিত নয়। কিন্তু শক্রর মোকাবেলায় এগুলো 
প্রয়োগ করলে দৃষণীয় হয় না, বরং প্রশংসনীয় হয়। সেই সাথে আল্লাহর পূর্ণ ইলম এবং অসীম 
ক্ষমতাও প্রকাশিত হয়। 


শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্ত্ীয়া ১৮১ 


রত 


একটি সতর্কতা 


ষড়যন্ত্র করা, কৌশল অবলম্বন করা এবং ধোকা দেয়া এ বিষয়গুলোর নিসবত 
(সম্বন্ধ) যখন আল্লাহর দিকে করা হবে, তখন বুঝতে হবে এগুলো আল্লাহ তা'আলার 
কর্ম বা কর্মগত ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর নামগুলোর তুলনায় তার কর্মের পরিধি 
অনেক বিশাল। তাই আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তার জন্য এমনসব এ (কর্ম) 


সাব্যস্ত করেছেন, যেগুলো থেকে তার নিজের জন্য কোন নাম নির্ণয় করেননি। 


উদাহরণ স্বরূপ &। ১) (আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন) & ».* (আল্লাহ চেয়েছেন), এ 
দু'টি ক্রিয়ার কথা বলা যেতে পারে । এ দু'টি ক্রিয়া থেকে আল্লাহ তা'আলার জন্য নাম 
বের করে এভাবে বলা যাবে না যে, 4 (ইচ্ছাকারী) এবং ৮৮১ (ইচ্ছা ও 


পরিকল্পনাকারী)। ০০ (ষড়যন্ত্র করা), 44” (কৌশল করা) €14এ (ধোকা দেয়া) 
5।১$--১। (ঠাট্টা-বিদ্রপ করা) ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই কথা । 


এগুলো থেকে আল্লাহর জন্য যথাক্রমে ১5৮. (ষড়যন্ত্রকারী), 455 চেক্রান্তকারী), 
€১৬ (প্রতারণাকারী) এবং ৬৬. (বিদ্রপকারী) নাম নির্ধারণ করা এবং সেগুলো 
আল্লাহর পবিভ্র সত্তার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। 


কেননা এ নামগ্ডলো যেই অর্থ বহন করে তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । এক শ্রেণী 
প্রশংসনীয় এবং অন্য শ্রেণী নিন্দনীয়। এ দুই শ্রেণী হতে কেবল আল্লাহর জন্য 
প্রশংসনীয়টাই সাব্যস্ত হবে। যেমনটি ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 
সাধারণভাবে এবং বিনা পার্থক্যে এ কর্মগ্ুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হলে এবং 
এগুলো থেকে তার পবিত্র সত্তার জন্য নাম গ্রহণ করা হলে এর মাধ্যমে আল্লাহ 
তা'আলার কামালিয়াত (পূর্ণতা) সাব্যস্ত হবে না। 


৭৩. আল্লাহর নামসমূহ তিন প্রকার: (১) আল্লাহ্‌ তা'আলার এমন অনেক নাম রয়েছে, যেগুলো 
এককভাবেই এবং সরাসরি আল্লাহর কামালীয়াত (পূর্ণতা) ও প্রশংসা বুঝায়। যেমন আর্‌ রহমান, 
ইত্যাদি। (২) আল্লাহর আরো এমন অনেক নাম রয়েছে, যেগুলো অন্যান্য বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়ে 
ব্যবহৃত হয়। যেমন -১০% ০ (যা ইচ্ছা সম্পাদনকারী)। শুধু ০ (কর্মসম্পাদনকারী) বললে 
আল্লাহর পরিপূর্ণতা ও প্রশংসা বুঝায়না। (৩) আরো রয়েছে আল্লাহর এমন কতিপয় নাম, যেগুলোর 
সাথে রয়েছে আরেকটি বিপরীত অর্থবোধক নাম। এ সমস্ত নাম তার বিপরীত অর্থবোধক নাম উল্লেখ 
ছাড়া আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা শোভা পায়না। সেগুলো যদি এককভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে 
পূর্ণতার স্থলে অপূর্ণতা ও ত্রুটি বুঝায়। যেমন -॥ ২১ (ক্ষতিকারক ও কল্যাণকারী), ।%। ০১এ। 
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(ন্ঢুকারী ও উত্তোলনকারী), ৩৩৮ ৮.। (দানকারী ও বারণকারী), [1070 7 সেম্মানদাতা ও 
অপমানকারী), 5..। ০০৪] (সংকীর্ণকারী ও সম্প্রসারণকারী), সখ) এ তিনিই প্রথম এবং 
তিনিই সর্বশেষ, ০৮॥১ ৯ (তিনিই প্রকাশমান এবং তিনিই অপ্রকাশমান ইত্যাদি। 

সুতরাং এককভাবে শুধু ১০, ০৯৪4), ৩০০ ১, 5591 ১০৯৬) ২৩৮, 1 ইত্যাদি ব্যবহার 
করা জায়েয নেই । কুরআন বা হাদীছের কোথাও এগুলোর কোন একটিও এককভাবে ব্যবহৃত হয়নি। 
অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার (০« তথা প্রতিশোধগহণকারী নামটিও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যতীত 
বর্ণিত হয়নি। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী: ১১০, ০০১৯০) ২ | “নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদেরকে 
শান্তি দিয়ে থাকি”। (সুরা সিজদা: ২২) অথবা তা থেকে নির্গত ছিফাতের দিকে +১ যে) শব্দ 
সম্বোধন ব্যতীত ব্যবহার করা হয়নি। আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী: 55) 3৯ ৮১ ৭ আর আল্লাহ 
পরাক্রান্ত ও প্রতিশোধগ্রহণকারী । 
কিন্তু আল্লাহর | (কর্মসমূহ) দুই প্রকার: 

(১) এমন কর্ম, যা থেকে নাম নির্ণয় করা বৈধ । যেমন ০ ০ (সৃষ্টি করা)। এ থেকে 

আল্লাহর 314 (সৃষ্টিকর্তা) নাম বের করা হয়েছে । ৮৮ ৮.০ (জানা), এখান থেকেই ৮। (সর্বজ্ঞ) 
নাম নির্ধারণ করা হয়েছে। ₹.: ৬ (শ্রবণ করা)। এ থেকেই ৬. (সর্বশ্রোতা) নাম গ্রহণ করা 


হয়েছে । এমনি আল্লাহর আরো অনেক ফেল বা কাজ রয়েছে, যা থেকে নামও গ্রহণ করা হয়েছে। 
এই প্রকার ফেল থেকে সরাসরি এককভাবে নাম নির্ধারণ করা হলে আল্লাহর পূর্ণতা ও প্রশংসা বুঝায় । 


(২) আল্লাহ তা'আলার আরেক প্রকার কাজ রয়েছে, যা থেকে সরাসরি আল্লাহর জন্য নাম গ্রহণ 
করা জায়েয নয়। যেমন উদাহরণ স্বরূপ &। ১, (আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন) $। »৮ (আল্লাহ 
চেয়েছেন), - এই দু'টি কাজের কথা বলা যেতে পারে। এই দু'টি ফেল থেকে আল্লাহ তাআলার 
জন্য নাম গ্রহণ করে এভাবে বলা যাবে না যে, 44 (ইচ্ছাকারী) এবং ৮। (ইচ্ছা ও 
পরিকল্পনাকারী)। ১৫, (েড়যন্ত্র করা), 4১ (কৌশল করা) €1১এ। (ধোকা দেয়া) ৮১৬.-১। ঠাট্টা- 
বিদ্রুপ করা) ৩৮৬.এ। (ভূলে যাওয়া) ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একই কথা । এগুলো থেকে আল্লাহর জন্য 
যথাক্রমে ১৮ (ড়যন্ত্রকারী), -১ (চক্রান্তকারী), €১৬. (প্রতারক) এবং (১... (বিদ্রুপকারী) 
নাম নির্ধারণ করা এবং সেগুলো আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। এমনি আরো 
অনেক কাজ রয়েছে, যা থেকে নাম বের করা এবং তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা জায়েয নয়। 
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১৫। আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা, রহমত, মর্যাদা ও ক্ষমতা 


1481 ৪ 0৮৫ 220 08 ৪7 ০০95 29০ 217৮ 1505 0) 0৬ 4৯) 

এগ ৩ রে গ ঞি %৪ 45 পি তরু ক তি € পা ৮০৫ 42০ ৫ 

১) এ1 455) :48) (৮১১১৯ ৭03 লতি এ] ১৬ 01০৬ 311০৮০013) 
৩ পিসত ০০০০) তেন ৩ 4৯১ (0583 


আল্লাহ তাআলা বলেন: 

9১৬ 19৮ ৩৬ 4 ১$ ৮৯৯ ০০158 952০ ঠা 1৯ 1945 01৯ 
“তোমরা যদি প্রকাশ্যে ও গোপনে সৎকাজ করে যাও অথবা যদি কারো মন্দ 
ব্যবহারকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো, তাহলে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও ক্ষমতাবান”। 
(সূরা আন নিসা ৪১৪৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 


রে) ১১৯ 40) ০৫৫ এ]। 5৪ ৩3১৪ /1৮-)1১৮9 ৯ 


“তাদের উচিত ক্ষমা করা ও তাদের দোষ-ত্রটি উপেক্ষা করা। তোমরা কি চাওনা 
যে, আল্লাহ তোমাদের মাফ করেনঃ আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াকারী”। (সূরা আন 
নূর ২৪: ২২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 


৭৪. এ আয়াতটি আবু বকর ৮") কে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, 
মিসতাহ ইবনে উছাছাহ ছিল আবু বকরের খালাতো ভাই । সে ছিল মিসকীন। তার কোন সম্পদ ছিল 
না। আবু বকর €্ট) তার জন্য খরচ করতেন । সে আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। 
সে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদর যৃদ্ধেও শরীক ছিল। 

বনী মুদ্তালিক যুদ্ধে যখন মুনাফিকরা আয়েশা ৫”) এর পবিত্রতার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দিল, 
তখন কতিপয় ভালো মুমিন লোকও ফিতনায় পড়ে গেলেন । তারাও দু'চার কথা বলেছিলো । তাদের 
মধ্যে আবু বকরের খালাতো ভাই মিসতাও ছিল। আবু বকর (৯) যখন মিছতার ব্যাপারটি জানতে 
পারলেন, তখন তিনি মিসতার উপর খুব রাগান্বিত হলেন এবং শপথ করে বললেন, আমি তোমার 
জন্য এখন থেকে এক পয়সাও খরচ করবো না। এই বলে তিনি মিসতার অনুদান বন্ধ করে দিলেন । 
তখন আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত নাধিল করলেন এবং মুমিনদেরকে ক্ষমার বিশেষণে 
বিশেষিত হওয়ার আদেশ করলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন বললেন, তোমরা কি চাওনা যে, 
আল্লাহ তোমাদের মাফ করেন? তখন আবু বকর (৪) বললেন, হ্যা, আমি অবশ্যই তা চাই। 
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5১০০৫98০৭12 ০354৮45৪14১) 

এরা মুনাফেকরা) বলে, আমরা মদীনায় ফিরে যেতে পারলে মর্যাদাবান লোকেরা 
অপদন্ত লোকদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে । অথচ সম্মান ও মর্যাদা তো 
কেবল আল্লাহ, তার রসূল ও মুমিনদের জন্য । কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না (সূরা 
মুনাফিকুন ৬৩:৮)। আল্লাহ তা'আলা ইবলীস সম্পর্কে বলেন, 

€ ৬ ৬১০১৪ 
“সে (ইবলীস) বললো, তোমার ইজ্জতের কসম, আমি এদের সবাইকে পথভ্রষ্ট 
করবোই (সূরা ভ্বদ ৩৮:৮২-৮৩)। 


ব্যাখ্যা: 1১ 1১45 ৩! তোমরা যদি প্রকাশ্যে সৎকাজ করে যাও অর্থাৎ তোমাদের 
সৎকর্মগুলোকে মানুষের জন্য প্রকাশ করো । ৪৯4০3 % অথবা গোপনে সৎকাজ করে 
যাও অর্থাৎ যদি গোপনে সৎকাজ করতে থাকো । 

»১ 13৮5 3 অথবা যদি কারো মন্দ ব্যবহারকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো: অর্থাৎ 
যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করলো কিংবা অন্য কোনভাবে কষ্ট দিল, 
তা যদি তোমরা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো, তাহলে জেনে রাখো, 


1%১_$ 15 _8৮ 04 4 ১৬ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমা গুণের অধিকারী 
অথচ তিনি শান্তি দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন: তিনি তার বান্দাদেরকে ক্ষমা করেন এবং 
তাদেরকে মাফ করে দেন। অথচ তারা নিজ হাতে যে অন্যায় কাজ করে, তার 
কারণে তিনি শাস্তি দিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান । সুতরাং হে মুসলিমগণ! তোমরাও আল্লাহ 
তা'আলার গুণে গুণান্বিত হও । কেননা তিনি শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা রাখা সত্তেও ক্ষমা 
করে দেন। সুতরাং তোমাদেরও তাই করা উচিত ।% 


অতঃপর তিনি শপথের কাফফারা আদায় করলেন, মিসতাহকে ক্ষমা করে দিলেন এবং পূর্বের ন্যায় 
তার জন্য নিয়মিত ভাতা চালু করলেন। 


৭৫. মূলতঃ ক্ষমা করা তখনই প্রশংসনীয় কাজ হয়, যখন প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকে । এই প্রকার 
ক্ষমা করাকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন। তাই তিনি বান্দাদেরকে প্রতিশোধ 
নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্তেও ক্ষমা করে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমেই তাদের ফযীলত 
প্রকাশিত হবে । অপরপক্ষে ক্ষমা করার ক্ষমতা না থাকার কারণে যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয়, তার 
ক্ষমার মধ্যে প্রশংসার কিছু থাকে না। সম্পদের প্রতি প্রয়োজন না থাকার কারণে যে দান করে, তার 
দানেরও আল্লাহর নিকট কোন মূল্য হয় না। 
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।$ ৮) তাদের উচিত ক্ষমা করা: অর্থাৎ আয়াতের প্রথম দিকে সম্মান ও 


অপরাধ ঢেকে রাখা এবং ক্ষমা করে দেয়া। 
1) _3 তাদের উচিত দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা: সম্মান ও ফযীলতের 


অধিকারীদের উচিত দোষ-ব্রটি ও অপরাধে লিপ্তদের এড়িয়ে চলা এবং তাদের থেকে 
চোখ বন্ধ করে রাখা ।৬ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন: * 4 «1 »_ ৪ ০১০ ৫ তোমরা কি চাওনা যে, 
আল্লাহ তোমাদের মাফ করেন? তোমরা কি চাওনা যে, তোমাদের ক্ষমার কারণে এবং 


যারা তোমাদের সাথে খারাপ আচরণ করে, তাদের থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে নেয়ার কারণে 
আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসেন? 


৮১ ১5৪ 42 আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং প্রচুর দয়াবান। 
৩০০ এ) এ১_,)09 ৪) 403 সম্মান-মর্ধাদা ও শক্তি তো কেবল আল্লাহ, তার 
রসূল ও মুমিনদের জন্য: এখানে এসব মুনাফেকদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা 


৭৬. মূলতঃ এখানে এমন দোষ-ত্রটি ও অপরাধ গোপন রাখা ও ক্ষমা করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে, 
যা গোপন রাখলে ও ক্ষমা করে দিলে তেমন কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই । তবে অপরাধ যদি মারাত্মক 
হয় এবং যা গোপন রাখলে ও শান্তি না দিলে সমাজে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা 
করতে হবে । (আল্লাহই অধিক জানেন) 


৭৭. এই আয়াতটি মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রতিবাদে নাধিল হয়। ছহীহ 
বুখারীতে জাবের স্৯) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন আমরা নাবী হু্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সাথে একবার যুদ্ধের জন্যে বের হলাম। মুহাজিরদের মধ্য হতে বহু লোক এ যুদ্ধে তার 
সাথে অংশ গ্রহণ করলেন। মুহাজিরদের মধ্যে এক লোক ছিল খুব রসিক। তিনি একজন আনসারী 
ছাহাবীর শরীরে খোচা মারলেন। এতে আনসারী খুব রাগান্বিত হয়ে গেলেন। পরিশেষে প্রত্যেকই 
নিজ নিজ গোত্রকে আহবান করতে লাগল । আনসারী বললেন, হে আনসারগণ! সাহায্য করো । 
মুহাজিরও বলতে লাগলেন, হে মুহাজিরগণ! সাহায্য কর। তখন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বের হয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেন, কী হল? জাহেলী যুগের ন্যায় হাক-ডাক কেন? তারপর তিনি 
বললেন, তাদের ব্যাপারটা কী? তখন মুহাজির কর্তৃক আনসারীকে খোচা মারার কথাটি তাকে 
জানানো হল। জাবের বলেন, অতঃপর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জাহেলী যুগের 
হাক-ডাক পরিত্যাগ কর। কেননা এটাতো অত্যন্ত ঘৃণ্য ও ন্যাক্কারজনক কাজ । মুনাফিক সরদার 
আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল তখন বলল, এরা আমাদের বিরুদ্ধে হাক দিচ্ছে? আমরা মদীনা 
ফিরে গেলে মদীনার সন্্রান্ত লোকেরা ইতর লোকদেরকে নিশ্চয়ই বের করে ছাড়বে । তখন উমার 
ইবনে খাত্তাব €৯) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি এই পঁচা লোকটির অর্থাৎ আব্দুল্লাহ 


১৮৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


মনে করেছিল মুমিনদের উপর কেবল তাদেরই রয়েছে শক্তি ও সম্মান-মর্যাদা। ৪) 
শব্দের অর্থ শক্তি ও বিজয় ।”৮ শক্তি ও বিজয় কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য এবং 
তার রসূল ও তার সৎ বান্দাদের মধ্য হতে যাদেরকে দান করেছেন, কেবল তাদের 
জন্যই । তারা ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। 


আল্লাহ তা'আলা ইবলীস সম্পর্কে বলেন যে, সে বলেছে: ৬১০ তোমার 
ইজ্জতের কসম: অর্থাৎ ইবলীস আল্লাহ তা'আলার ইয্যতের শপথ করে বলেছে। 


৩৬০ ৮৪১৯ আমি এদের সবাইকে পথন্রষ্ট করবোই: সে বনী আদমের সামনে 


প্রবৃত্তির কাম্য বন্তগুলোকে সুসজ্জিত করে দিয়ে এবং তাদের মধ্যে সন্দেহ ঢুকিয়ে 
দিয়ে তাদেরকে গোমরাহ না করে ছাড়বো না।” এর ফলে তারা সকলেই গোমরাহ 


ইবনে উবাইয়ের গর্দান উড়িয়ে দিব না? নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তাই করা 
হয়, তাহলে লোকেরা বলবে, মুহাম্মাদ তার সাথীদের হত্যা করছে। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়। 
৭৮, 9)। (পরাক্রমশালী, বিজয়ী, পরাজিতকারী) আল্লাহর নাম। পরাজিত করা, শক্তিশালী হওয়া 
আল্লাহর সুউচ্চ ছিফাত বা বিশেষণ । তিনি সকল মাখলুকের উপর বিজয়ী হন, কেউ তাকে পরাজিত 
করতে পারে না। এই হিসাবে তিনি আযীয (বিজয়ী)। বলা হয় %* 7০ অর্থাৎ তিনি অন্যের উপর 
বিজয়ী হয়েছেন, শক্তির মাধ্যমে অন্যকে দাবিয়ে দিয়েছেন ও পরাজিত করেছেন । দাউদ পে) এর 
নিকট মুকদ্দমা পেশকারীদের একজনের উক্তি ৷ 3 ০? কথা ও যুক্তি তর্কের মাধ্যমে সে 
আমার উপর বিজয়ী হয়েছে এবং আমাকে দাবিয়ে দিয়েছে। সৃষ্টির উপর আল্লাহর ইচ্ছা ও আদেশ 
বিজয়ী হয়। সে হিসাবে তিনি আবীয। তার শত্রুদের উপর তিনি বিজয় লাভ করেন। এ অর্থেও তিনি 
আযীয । আর যদি আইন বর্ণে যবর দিয়ে ১ ১০ পড়া হয়, তাহলে অর্থ হবে % অর্থাৎ তিনি নিজেই 
এমন শক্তিশালী হয়েছেন, যার উপর অন্য কেউ শক্তিশালী হতে পারে না। আর যদি আইন বর্ণে যের 
দিয়ে ০১ পড়া হয়, তা হলে অর্থ হবে শক্ত হওয়া, কঠোর হওয়া। বলা হয়)/। ০৯১। শক্ত 
যমীন)। এটি হচ্ছে আযীযের সর্মনিশ্ন অর্থ । সর্বোচ্চ হচ্ছে প্রথমটি, তারপর দ্বিতীয়টি । সুতরাং এই 
সবগুলো অর্থ ও ছিফাতই আল্লাহ তা'আলার নাম 7১। -এর মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ নিজেই 
শক্তিশালী, শক্তির মাধ্যমে অন্যকে পরাজিতকারী এবং তিনি অত্যন্ত কঠোর । 

৭৯. আল্লাহ তা'আলা যখন ফেরেশতাদেরকে আদমের জন্য সিজদা করার আদেশ দিলেন, তখন 
ইবলীসও সেই আদেশের আওতায় ছিল। ফেরেশতাগণ সিজদা করলেন। কিন্তু ইবলীস অহংকার 
করল এবং সিজদা করা হতে বিরত রইল । এতে আল্লাহ তা'আলা ইবলীসের উপর ক্রোধান্বিত হলেন 
এবং তাকে লা'নত (অভিশাপ) করলেন। ইবলীস মনে করলো, আদমই যেহেতু তার অভিশপ্ত 
হওয়ার একমাত্র কারণ, তাই হিংসার বশবর্তী হয়ে শপথ করে বলল যে, সে আদম ও তার সন্তানদের 
থেকে প্রতিশোধ নিবে এবং তাদেরকে গোমরাহ করে ছাড়বে । 

এঁদিকে আল্লাহ তা'আলা বললেন, ইবলীস কেবল তার বন্ধু ও চেলাদের উপরই দাপট ও ক্ষমতা 
খাটবে না। ইবলীস যদিও আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে গোমরাহ করার চেষ্টা করে, কিন্তু সে 
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হয়ে যাবে। অতঃপর ইবলীস যখন জানতে পারলো যে, কাফির ও পাপিষ্ঠদের মধ্য 
হতে যারা তার অনুসারী তার চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র শুধু তাদের মধ্যেই সফল হবে, তখন 
তার কথার মধ্যে স্বতন্ত্র বক্তব্য প্রয়োগ করলো । অর্থাৎ আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে 
গোমরাহীর আওতামুক্ত করে বললেন: ০-/০০। ৮৪» ১৬৮ &! তবে একমাত্র তোমার 
একনিষ্ঠ বান্দাগণ ছাড়া । 


উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে আল্লাহ তা'আলার জন্য মাফ করা, 
ক্ষমা করা, রহম করা, ক্ষমতা বিশেষণ রয়েছে। আল্লাহর মর্ধাদা ও বড়ত্ের জন্য 
যেভাবে শোভনীয় ঠিক সেভাবেই এই বিশেষণগুলো সাব্যস্ত করতে হবে। 


তাদেরকে গোমরাহ করতে পারে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তার চক্রান্ত হতে রক্ষা 
করেন। এটিই সঠিক কথা । ইবলীস কেবল তাদেরকেই গোমরাহ করে, যারা তাকে বন্ধু বানায়। 
যেসব কাফির, মুশরিক ও পাপিষ্ঠ তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, সে তাদের উপর শক্তিশালী হয়। 
শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা ইবলীসকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। (আল্লাহই অধিক জানেন) 
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১৬। আল্লাহ তা'আলার জন্য নাম সাব্যস্ত করা এবং কেউ তার সদৃশ 
হওয়া অস্বীকার করা । 


০50১ ০১০৫ ৮০9 ১9) 48১ টি ১১৩৭ ১ ১১ তন 4১9) 4৯) 
৩০ ০এ। ০০) (5৬০ ডি 2০ ১০ ১৩) চিপ 5 এ ৩৫ পঃ) (৮ এ 

(। অস্ঞ ১ ১০ এ ৩১১ ০০ ৭৪ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: ৮০৪০ ০2 ০8৮89 ৩৩ পপ, 

2155015০৬৬৭ ৬১ ৬) তা এ 
“তোমার রবের নাম বরকত সম্পন্ন, যিনি বড়ত্ব ও সম্মানের অধিকারী” । (সূরা আর 
রহমান ৫৫:৭৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 
কত এলি ১১০ আনু পুত কই 

“কাজেই তুমি তার ইবাদত করো এবং তার ইবাদতের উপর অবিচল থাকো। 


তোমার জানা মতে তার সমকক্ষ কোন সত্তা আছে কি? সূরা মারইয়াম ১৯:৬৫)। আল্লাহ 
তা'আলা আরো বলেন: 


18448) 
“এবং তার সমতুল্য কেউ নেই” (সূরা আল ইখলাস ১১২৪)। আল্লাহ তা'আলা আরো 
বলেন: 


১9০ ৮9 1915 195 5৯ 
“অতএব জেনে-বুঝে তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক ও সমকক্ষ নির্ধারণ 
করো না” সুরা আল বাকারা ২২২)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 
59197 909 8 এ তে হি 1১909 ০১ ৬০ 1৯ ১০০ ৩০৪৯ 


রা 
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“মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আল্লাহর 
অংশীদার বা সমতুল্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই 
তাদেরকে ভালোবাসে । অথচ ঈমানদাররা সবচেয়ে বেশী আল্লাহকেই ভালোবাসে” 
(সুরা আল বাকারা ২১৬৫) । 


ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ) ৮» 4)5 “তোমার রবের নাম বরকত সম্পনন। 
£_570। শব্দের আভিধানিক অর্থ বড় হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি । আর কারো জন্য 
বরকতের দু'আ করাকে এ১১ বলা হয়। সে হিসাবে এ. +৮__। 4১০ অর্থ হলো, 
তোমার রবের মর্ধাদা মহান ও সমুন্নত হয়েছে । এ). ৪ শব্দটি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া 
অন্য কারো জন্য ব্যবহৃত হয় না।৮০ 


৮০. 44 (বারাকাহ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণ কল্যাণ হওয়া এবং তা 
দীর্ঘস্থায়ী হওয়া । এ) -এর ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ৫০০) বলেন, বরকত দুপ্রকার । 
(১) এমন বরকত, যা আল্লাহ তা'আলা হতে প্রকাশিত হয়। &/॥ থেকে এ) (তিনি বরকত 
দান করেছেন) ৬ (ক্রিয়া) ব্যবহৃত হয়। এই ফেলটি কখনো নিজে নিজেই বাক্যে ব্যবহৃত হয়। 
কখনো ০ হারফে জার আবার কখনো ও হরফে জারের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়। 1 থেকে ৮-। 
০১৯৮ এর সীগা হয় এ১৬*। অর্থাৎ যার মধ্যে বরকত রাখা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যাকে 


(২) আল্লাহ তা'আলার দিকে যেমন রহমত ও ইজ্জতের সম্বন্ধ করা হয়, তেমনি বরকতকেও 
তার দিকে সম্বদ্ধিত করা হয়। বরকত শব্দটি যখন এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন এ থেকে ৯ 


ক্রিয়া) হয় এ)৮ | তাই আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য এ) ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয় না এবং অন্যের 
জন্য এটি ব্যবহার করা বৈধ নয় । সুতরাং আল্লাহ তাআলা এ) তথা বরকতের অধিকারী ও বরকত 
দানকারী । তার রসুল এবং তার অনুগত বান্দা মুহাম্মাদ দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ) তথা 
বরকতময় । সুতরাং এ এর ছিফাতটি তথা বরকত দান করা কেবল আল্লাহর সাথে খাস। আল্লাহ 
তা'আলা তার নিজের পবিত্র সত্তার জন্য এই ছিফাতটি সাব্যস্ত করেছেন। তিনি সূরা আরাফের ৫৪ 
নং আয়াতে বলেন, ৪ ০০] 9 4) 5১০ ৯ “আল্লাহ বড়ই বরকতের অধিকারী । তিনি সমথ বিশ্ব 
জাহানের মালিক ও প্রতিপালক” । আল্লাহ তা'আলা সূরা মুলকের ১ নং আয়াতে বলেন, 
০০:০৬ ০০৮) এ ১০৩৪4১৯ 

“অতি মহান তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে সম্ছা বিশ্বজাহানের কর্তৃত্ব। তিনি সবকিছুর উপর 

ক্ষমতাবান” । 


১৯০ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


হে পাঠক! আপনি কি লক্ষ্য করেন না! কুরআনে কিভাবে আল্লাহ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট করে এই 
শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে? তিনি ব্যতীত অন্য কারো জন্য কুরআনে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। এ) 
শব্দটি প্রশস্ততা এবং বৃদ্ধির অর্থ প্রদান করে। এটি এ৮5 (উচু হলেন), ৮৮৪ (মহান হলেন) এবং 
অনুরূপ শব্দের মতোই । সুতরাং 45 শব্দটি ৮ এর মতোই । “তা'আলা? শব্দটি যেমন আল্লাহ 
তা'আলা সৃষ্টির সর্বোচ্চ উপরে হওয়ার অর্থ বহন করে, তেমনি এ) শব্দটি আল্লাহ তা'আলার 
বরকতের পূর্ণতা, বড়ত্ব এবং তার বরকতের প্রশস্ততার অর্থ বহন করে। কোন কোন সালাফ 
(পূর্ববর্তী আলিমগণ) বরকতের এই অর্থ মুতাবেক এ) শব্দের অর্থ করেছেন ৮৮৬ শব্দ দ্বারা। 
আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (স্ট) বলেন, এ) অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা সকল বরকত আনয়ন 
করেছেন । 
মূলতঃ আল্লাহ তা'আলার জন্য এখানে এ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর পূর্ণ অর্থ এক শব্দে তো 
দূরের কথা এক বাক্যে বর্ণনা করাও কঠিন। এর শব্দমূল রয়েছে এ- )- - অক্ষর। এ থেকে 7৮ 
ও 4১ দু'টি ধাতু নিম্পন্ন হয়। *% এর মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, বিপুলতা, প্রাচূর্ষের অর্থ। আর 
এ১% এর মধ্যে ছায়িত্ব, দৃঢ়তা, অটলতা ও অনিবার্ধতার অর্থ রয়েছে। অতঃপর এ ধাতু থেকে যখন 
এ) ক্রিয়াপদ তৈরী করা হয় তখন 4০৬; এর বৈশিষ্ট্য হিসেবে এর মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়া ও পূর্ণতা 
প্রকাশের অর্থও শামিল হয়ে যায়। এ অবস্থায় এর অর্থ দাঁড়ায় সর্বোচ্চ, বর্ধমান প্রাচ্র্য ও চূড়ান্ত 
পর্যায়ের স্থায়িত্ব। এ শব্দটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে কোন জিনিসের প্রাচ্য বা তার দৃঢ়তা ও 
ছ্থায়িত্বের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে । যেমন কখনো এর অর্থ হয় উচ্চতায় 
অনেক বেশী এগিয়ে যাওয়া । বলা হয়, ২০ ০৩৮ অর্থাৎ অমুক খেজুর গাছটি অনেক উচু হয়ে 
গেছে। আসমায়ী বলেন, এক বন্ধু একটি উঁচু টিলায় উঠে নিজের সাথীদেরকে বলতে থাকে ০৫৬ 
৮৫৫৮ “আমি তোমাদের চেয়ে উচু হয়ে গেছি”। কখনো মর্যাদায় ও শরেষ্ঠাত্বে বেশী অগ্রণী হওয়ার অর্থে 
শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কখনো একে ব্যবহার করা হয় দয়া ও সয়দ্ধি পৌছানো এবং শুভ ও কল্যাণের 
ক্ষেত্রে অগ্রণী হওয়ার অর্থে। কখনো এ থেকে পবিত্রতার পূর্ণতা ও চূড়ান্ত বিশুদ্ধতার অর্থ গ্রহণ করা 
হয়। পূর্বাপর বক্তব্যই বলে দেয় কোথায় একে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং 
উপরোক্ত আয়াতে ব্যবহৃত এ)৬ শব্দের যেসব ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, 
এক) মহা অনুগ্ধহকারী ও সর্বজ্ঞ। কারণ, তিনি নিজের বান্দাকে ফুরকানের (কুরআনের) মহান 
দুই) বড়ই মর্ধাদাশালী ও সম্মানীয়। কারণ, পৃথিবী ও আকাশে তারই রাজত্ব চলছে। 
তিন) বড়ই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। কারণ, তার সত্তা সকল প্রকার শির্কের গন্ধমুক্ত। তার 
সমজাতীয় কেউ নেই । ফলে আল্লাহর সত্তার সার্বভৌমত্বে তার কোন নজির ও সমকক্ষ নেই। তার 
কোন ধ্বংস ও পরিবর্তন নেই । কাজেই তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য কোনো পুত্রের প্রয়োজন নেই। 
চার) বড়ই উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। কারণ, সমগ্ব রাজত্ব তারই কর্তৃত্বাধীন। তার ক্ষমতায় অংশীদার 
হবার যোগ্যতা ও মর্যাদা কারো নেই। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১৯১ 


যে আয়াতগুলোতে আল্লাহর জন্য চেহারা সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাখ্যার 
সাথে 1151 ০০ ১১ এর ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে ।»১ 


০:৮৬ কাজেই তুমি তার ইবাদত করো: অর্থাৎ এককভাবে তার ইবাদত করো। 
তার ইবাদতের সাথে অন্য কারো ইবাদত করো না। ৪১. _»। শব্দের আভিধানিক অর্থ 
নত ও বিনয়ী হওয়া । আর শরী'আতের পরিভাষায় ০. ০০) %। 4 0 ৬০৮৯ ক ১৯৬ 
২ ৮001 2০৯৪০ 01১৭1) ৬০৭ ৩৯ অর্থাৎ মানুষের এমন সব প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য কথা 


ও কাজের নাম ইবাদত, যেগ্তলোকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন এবং পছন্দ 
করেন ।৮২ 


১৩ ১৫০০1? তার ইবাদতের উপর অবিচল থাকো: অর্থাৎ তার ইবাদতের উপর 


সুদৃঢ় থাকো, সবসময় তা সম্পাদন করতে থাকো এবং ইবাদতের পথে যেসব কষ্ট 
আসে, তাতে ধৈর্য ধারণ করো। 


২ 4:25 05 তোমার জানা মতে তার সমকক্ষ কোন সত্তা আছে কি? এটি 
হচ্ছে ইত্তেফহামে ইনকারী (অস্বীকার প্রশ্নবোধক প্রশ্নের) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 


পাঁচ) শক্তির পূর্ণতার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ । কারণ, তিনি বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টিকারী 
ও তার ক্ষমতা নির্ধারণকারী। ((বাগাবী, আলুসী এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রচিত জালাউল 
আহকাম, (১/৩০৬)) 
৮১. ০5531 হচ্ছে ৮৭১৪. ₹/৩ *১5 এর মাসদার । সে হিসাবে »৭। 3১ অর্থ হচ্ছে যিনি তার বান্দাকে 
সম্মানিত, অনুগহ করেন এবং নিয়ামত দান করেন। সুতরাং বান্দাদের মধ্যে যত নিয়ামত রয়েছে, 
তার সবই আল্লাহর অনুগ্রহ থেকেই এবং তিনি তার বান্দাদের থেকে যেসব কষ্ট দূর করেন, তাও 
আল্লাহর অনুগ্রহের ফলেই। কেউ কেউ বলেছেন, যুল ইকরাম হচ্ছে এ সত্তা, যাকে তার বান্দাগণ 
সম্মান করে এবং তার বড়ত্ব বর্ণনা করে। সুতরাং যুল ইকরামের দুই অর্থ । তিনি তার বান্দাদেরকে 
নিয়ামত প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করেন এবং বান্দাগণও তাকে সম্মান করে এবং তার মর্যাদা বর্ণনা 
করে । উভয় অর্থই আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে। (আল্লাহই অধিক জানেন) 
৮২. আলেমগণ বলেন, ইবাদতের মোট রুকন চারটি । (১) ₹4। &৬ ৬০ সর্বোচ্চ ভালোবাসা, 
(২) 441) € ৯০ ৬ সর্বোচ্চ বিনয়, (৩) ১৯. ভয় এবং (৪) »০॥ আশা । এ চারটি রুকন 
কোন আমলের মধ্যে এক সাথে পাওয়া গেলে, তা ইবাদতে পরিণত হবে। সুফীরা শুধু ভালোবাসা 
নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে । এ জন্যই তারা গোমরাহ হয়েছে । আর যারা শুধু আশা নিয়ে ইবাদত 
করে, তারা মুরজীয়া। আর খারিজীরা শুধু অন্তরে ভয় নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে । আর আহলে 
সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উপরোক্ত চারটি বিষয় অন্তরে নিয়েই আল্লাহর ইবাদত করেন। 
তারা একই সাথে অন্তরে আল্লাহর প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসা নিয়ে, তার সামনে পূর্ণরূপে নত হয়ে, 
তার শাস্তির ভয়সহ এবং তার রহমতের আশা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করেন । 


১৯২ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এমন কোন সদৃশ ও সমক্ষক নেই, যে তার ইবাদতে শরীক 
হতে পারে। 

২০132 4 ১৫৫ পঠ এবং তার সমতুল্য কেউ নেই: আরবদের ভাষায় সমতুল্য 
বস্তুকে *-এএ। বলা হয়। অর্থাৎ সৃষ্টিজগতে আল্লাহ তা'আলার কোন সমতুল্য, 
সমকক্ষ, সদৃশ এবং শরীক নেই। 

1১১-খি। ১ 0 অতএব তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক ও সমকক্ষ 
নির্ধারণ করো না: এ_:॥ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অনুরূপ, সদৃশ ও সমতুল্য । 


অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর জন্য এমনসব সমকক্ষ ও সমতুল্য নির্ধারণ করো না, 
যাদেরকে তোমরা আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে শরীক করবে এবং ভালোবাসা ও 
সম্মানের ক্ষেত্রে তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলার সমান করে ফেলবে । 


যে, একমাত্র আল্লাহই তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং 
অন্যান্য সকল জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ 
তা'আলার এমন কোন সমকক্ষ নেই, যে সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আল্লাহর শরীক হতে 
পারে। 


1১43 4। ০১১ ০০ ১০ ৩০:০৪ ০০) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা 
আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে আল্লাহর অংশীদার বা সমতুল্য হিসেবে গ্রহণ করে: এ 
আয়াতের পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার একত্বের অনেকগুলো দলীল উল্লেখ 
করেছেন । আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারা ১৬৪ নং আয়াতে বলেন: 

৬৮০৯ ৪ ৬৮০ জা ৬০৪3 ১09 4201 ০১৬০০ ০৮১0) ০০০০৭ ৪০ ও ০ 
55557557585 57585 

€১৬% ১ ০৩০ ০৮১0) ৮৬০০ ও ০ ০০৮৪9 (89 ০৪১০9 ঘা 
সামগ্রী নিয়ে সাগরে চলমান জলযানসমূহে, বৃষ্টিধারার মধ্যে, আল্লাহ যা উপর থেকে 
বর্ষণ করেন, অতঃপর তার মাধ্যমে মৃত ভূমিকে জীবন দান করার মধ্যে, পৃথিবীতে 
সব রকমের প্রাণী ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়ার মধ্যে, আর বায়ুর প্রবাহে এবং আকাশ ও 


পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালার মধ্যে বিবেকবানদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন 
রয়েছে” । 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ১৯৩ 


আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতে একত্বের এ নিদর্শন ও দলীল-প্রমাণ বর্ণনা করার 
পর সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহর বিরাট শক্তি, মহান ক্ষমতা এবং একাই সকল 
মাখলুক সৃষ্টি করার এ উজ্জ্বল প্রমাণ বিদ্যমান থাকার পরও মানুষের মধ্যে এমন 
লোকও দেখা যাচ্ছে, যারা অক্ষম-অপারগ মূর্তিগুলোকে তার সমকক্ষ নির্ধারণ করে 
এবং সেগুলোর ইবাদত করে। 


অর্থাৎ ই কাফিররা এ মূর্তিগুলোর ইবাদত করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা এগুলোকে 
অত্যন্ত ভালোবাসে । মূর্তিগুলোর প্রতি ভালোবাসায় তারা এত বাড়াবাড়ি করেছে যে, 
তারা এগুলোকে আল্লাহর ভালোবাসার মতোই ভালোবাসতে শুরু করেছে । তারা 
ভালোবাসার ক্ষেত্রে তাদেরকে আল্লাহর সমান করে ফেলেছে। অথচ সৃষ্টি করা, 
রিযিক দান করা এবং সৃষ্টির কার্ধাদি পরিচালনা করার মধ্যে তারা আল্লাহর সাথে অন্য 
কাউকে শরীক নির্ধারণ করেনি । উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহর জন্য অতি সুন্দর 
নাম, তার বড়ত্ব ও সম্মান সাব্যস্ত করা হয়েছে। একই সাথে আল্লাহর সমতুল্য, 
সমকক্ষ এবং শরীক থাকার কথাও অস্বীকার করা হয়েছে । যেসব বিষয় আল্লাহর জন্য 
সাব্যস্ত করা শোভনীয় নয়, সেগ্তলো গৌণ এবং সংক্ষিপ্ত আকারে অস্বীকার করার 
পদ্ধতিই কুরআন ও সুনায় বর্ণিত হয়েছে। 


১৯৪ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


এ ঞ। ০ ৬৪ ৬705 
১৭। আল্লাহ তা'আলার কোন অংশীদার বা শরীক নেই 
€ 9:84 এজ 
চি এ) ৭৩6৩ পু) ১৭] ও ৩১০৪ ৭ ৩৫৫ 5140) এল 0 এ এ এস্থা 32) 
৯3 এপ এও এনা এ ১৮১৭ এ) ০১৮৭ ভি ও এ] ভোছ) 0 ০৮৫5 ০এ। 
এ ভা 1%৩ এপি 080 ০০ ৬ ০৬১ 0 ৬ এ) (9 সস 5 ৩০ 
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(65 এ 5 এ ৬৪ 95 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
৬: এজ ঞ 5৮০ ৫৮ ০5৩ ে ৮9 2৮৮৩ (পে ও ভ্6০৫ ৪ ৪. 4০৮০ নর 
এ) এ ৩৩ পে) এ] ৬ ১০০ এ একি 3140) এপ ভি এএ এস্ম 55৯ 
তি ৩০৪9 0০ ৩০ 
“আর বলো, সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি ।৮ তার 
সার্বভৌমত্বে কোনো অংশীদার নেই। তিনি দুর্দশাগ্রন্ত হন না, যে কারণে তার কোনো 


৮৩. আল্লাহ তা'আলার যেহেতু কারো প্রতি কোন প্রয়োজন নেই এবং তিনি যেহেতু স্বয়ং সম্পূর্ণ- 
অমুখাপেক্ষী, াছিভিনিকাউকে সনিভিদাবে তা সনির ইন জিনেই সন 
গ্রহণ করে। কেননা সে একাকী চলতে পারে না, অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আল্লাহর 
যেহেতু অন্যের সাহায্যের দরকার পড়ে না, তাই তার সন্তানেরও প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া সন্তান 
পিতার অনুরূপ হয়। আর আল্লাহর অনুরূপ ও সদৃশ অন্য কেউ নেই। আর অনেক সময় সন্তান 
পিতার চেয়ে বিভিন্ন বিবেচনায় বড় হয়। এই দিক থেকেও আল্লাহর জন্য সন্তান গ্রহণ দৃষণীয়। 
আল্লাহ তা'আলার কোন সন্তান না থাকার আরেকটি কারণ এও হতে পারে যে, সন্তান পিতার অংশ 
হয়। আর আল্লাহর কোন অংশ নেই । মোট কথা মাখলুকের কোন অংশ আল্লাহর মধ্যে নেই এবং 
আল্লাহর সন্তার কোন অংশও সৃষ্টির মধ্যে নেই। (আল্লাহই সর্বাধিক জানেন) 


শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্ত্ীয়া ১৯৫ 


সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। তার যথাযথ বড়ত্ব বর্ণনা করো” সেরা বানী 
ইসরাঈল ১৭১১১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


৮ টি 95) এস এ এনএ। এ ১৮১ ৬ 5) ০১০1 ৬ এ তে 
9 


“আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছে। 
একচ্ছত্র সাম্রাজ্য তারই এবং তারই জন্য সকল প্রশংসা । তিনিই সবকিছুর উপর 
ক্ষমতাবান” (সূরা আত তাগাবুন ৬৪১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 

3৬৭ এব ভ্। ক 190 ৩ 950 ০০৪ 9৬০ 07 ৬ এ)এক 

1555 5১5৪ ৮৪৪ 5 ৩০) এনা ও ৩১০৪ এ ৩৪ ৪) 1১ ১০৪ 9০৮১0) 
“যিনি আল্লাহ) তার বান্দার উপর ফুরকান নাধিল করেছেন, তিনি বড়ই বরকত 
সম্পন্ন, যাতে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হন। তিনিই আল্লাহ, যিনি পৃথিবী ও 
আকাশের রাজত্বের মালিক, যিনি কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি, যার রাজত্বে 
তার কোন শরীক নেই এবং যিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার 
একটি তাবৃদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন” সেরা আল ফুরকান ২৫১-২)। আল্লাহ তা'আলা 
আরো বলেন, 

1 ৮6৩৭ 09 3 লে এ 06 সু এ] ৩ ক ৩৩৫ 5) এ ৪৪ এু। লা ৬৯ 

১5১১৭ ০৪10২ 5১০13 এ পিক 038০ ৬৪ এ] ০০৮ ০০ 
“আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তার সাথে অন্য কোন মাবুদও নেই। 
নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো এবং একজন অন্যজনের উপর চড়াও হতো । এরা যেসব 
কথা তৈরী করে তা থেকে আল্লাহ পাক-পবিভ্র। প্রকাশ্য ও গুপ্ত সবকিছুই তিনি 
জানেন। এরা আল্লাহর জন্য যে শরীক নির্ধারণ করে, তিনি তার অনেক উর্ধে” সেরো 
আল মুমিনুন ২৩:৯১-৯২)। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 

€১5০০০ (৮ পি এ 015 0৮0 401১০ 


“কাজেই আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করো না। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না” 
(সূরা আন নাহাল ১৬:৭৪) । আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


195)55 0) এস ০ ৬3 313 ৩০৭ ৩১ ৩০০৪১ ৩ ৬৪ ৪১৫০৮ ৪০5) 


১৯৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্রীয়া 


১৪০ ২ ৩4] 51535 09 ১৬০ এ 052০ ৩ 4৬ 
“তুমি বলে দাও, আমার প্রতিপালক কেবল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল বিষয়সমূহ 
হারাম করেছেন এবং হারাম করেছেন গুনাহ, অন্যায় বাড়াবাড়ি, আল্লাহ্‌র সাথে এমন 
বন্তকে অংশীদার করা, যার কোন দলীল-প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ্‌র 


প্রতি এমন কথা বলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, যা তোমরা জানো না” সরা 
আল আরাফ ৭:৩৩)। 


ব্যাখ্যা: «4 ১০ 08) বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য: প্রশংসাকে হামদ বলা হয়। 
4০4 এর মধ্যে যেই এ রয়েছে তা ইস্তেগরাকের জন্য । অর্থাৎ এ কথা বুঝনোর জন্য 
যে, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য |” 


1১৫১ ১০০ পয ৬৭ যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি: অর্থাৎ তার কোন সন্তান 
নেই। যেমন ধারণা করে থাকে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান এবং আরবের কতিপয় মুশরিক । 


৮৪. সকল নিয়ামত যেহেতু একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হতে, তাই সকল প্রকার প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর 
জন্য হওয়া আবশ্যক । ১৯ (হামদ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রশংসা করা । এটি "১ (নিন্দা)এর 
বিপরীত। হামদ এবং ১০ পরস্পর সমার্থবোধক হলেও হামদ ০৫৬ -এর চেয়ে অধিকতর ব্যাপক 
অর্থ প্রদান করে। শোকর সাধারণত নিয়ামত ও অনুগ্রহের বিনিময়েই হয়ে থাকে । কিন্তু হামদ এর 
জন্য তা শর্ত নয়। অর্থাৎ হামদ হচ্ছে নিয়ামত প্রদানকারীর সৌন্দর্য বর্ণনা করা । তা নিয়ামতের 
বিনিময়ে হোক বা নিয়ামত ছাড়াই হোক । অর্থাৎ সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর নিয়ামত এত ব্যাপক যে, তা 
গণনা করে শেষ করা যাবে না। সুতরাং প্রত্যেকবার -.৯ (প্রশংসা) করার পূর্বে যে আল্লাহর নিয়ামত 
পেতে হবে, এমনটি নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির প্রতি যে নিয়ামত সর্বদা প্রসারিত করে 
রেখেছেন, তার জন্য সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করাকে পরিভাষায় হামদ বলা হয়। আর নির্দিষ্ট 
কোন নিয়ামত প্রাপ্ত হয়ে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, তাকে পরিভাষায় ১ বলা হয়। কেউ কেউ 
-এর সংজ্ঞায় বলেন, ৪১৬০১) 1 ৮ ৩৮০ ০এ। ১৯ অর্থাৎ জবানের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় কৃত 
সৌন্দর্যের উপর কারো প্রশংসা বর্ণনা করাকে হামদ বলা হয়। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (টি 
বলেন, “4৩১ 4১০১ «৯ ৬০ ৯৯৯৯০ ৬০৬ ৬৮ ১৬ ১৯৮ ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে প্রশংসিত 
সন্তার (আল্লাহ তাআলার) সৌন্দর্য বর্ণনা করাকে হামদ বলা হয়। হামদ ও শোকরের মধ্যে পার্থক্য 
হচ্ছে, (১) শোকর শুধু নিয়ামতের বিনিময়েই হয়ে থাকে, কিন্তু হামদের জন্য নিয়ামত শর্ত নয়। 
নিয়ামত ছাড়াও তা হতে পারে। (২) হামদ শুধু জবানের কথার মাধ্যমেই হয়, কিন্তু শোকর জবান, 
হাত, অন্তর এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমেও হয় । (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন) 
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৬] ৪ ৬০৯ 4 ০৫ *১ তার বাদশাহীতে কোন শরীক নেই: অর্থাৎ তার 
রাজত্বে ও প্রভুত্বে অংশীদার নেই । যেমন ধারণা করে থাকে অগ্নিপূজক এবং তাদের 
অনুরূপ সম্প্রদায় । তারা একাধিক মাবুদে বিশ্বাসী । 

0১০ ৬, এ১ 4 ১৫ "5 তিনি তার বাদশাহী পরিচালনায় এমন অক্ষম নন যে, 
তার কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়: অর্থাৎ তিনি এমন দুর্বল নন, যাতে তার কোন 
সাহায্যকারী কিংবা কোন মন্ত্রী অথবা কোন পরামর্শদাতার দরকার হয়। সুতরাং তিনি 
কারো সাথে বন্ধুত্ব রচনা করেননি এবং কারো সাহায্যও গ্রহণ করেননি । 

1/৮৫৩ ০৮৫ আর তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো, চুড়ান্ত পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব: যালেমরা যা 
বলে, তা থেকে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্স ঘোষণা করো । 

১৮0 ৬ ৪3 ০9থ। উট ও এ তই “আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার 
সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছে: আল্লাহর আসমান ও যমীনে যত মাখলুক রয়েছে, 
তারা সকলেই সব দোষ-ত্রটি হতে আল্লাহর তাসবীহ বা পবিভ্রতা বর্ণনা করছে ।৮€ 

১০ 43 ৬) এ রাজত্ব একমাত্র তারই, সকল প্রশংসাও তার জন্য: এ 


দুটিতে অন্য কারো কোন অংশ নেই। তার বান্দারা পৃথিবীর রাজত্বের যেই অংশ লাভ 
করে থাকে, তা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দান করেন বলেই লাভ করে থাকে । তা 
মূলতঃ আল্লাহর রাজত্বেরই অংশবিশেষ । 


9০8 *৪৯ ৫$ ৬ ৬) তিনি সবকিছুর উপরই ক্ষমতাবান: কোন কিছুই তাকে 
অক্ষম করতে পারে না। 

এ)০ শব্দটি ৮০৮ এস (অতীতকালের অর্থবোধক ক্রিয়া)। এটি 5৮ থেকে 
গৃহীত। কল্যাণের প্রাচুর্য, বৃদ্ধি, সুদৃঢ় ও স্থায়ী হওয়াকে 55) (বরকত) বলা হয়। 
এ) শব্দটি শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং শুধু অতীত কালের শব্দ 
দ্বারাই ব্যবহৃত হয়। 


৮৫. আল্লামা ড. ছ্বালিহ আল ফাওযান বলেন, সকল মাখলুকই স্বীয় জবান দ্বারাই তাসবীহ পাঠ 
করে। তিনি আরো বলেন, যারা বলে বাকশক্তিহীন মাখলুক স্বীয় অবস্থার মাধ্যমে আল্লাহর তাসবীহ 
পাঠ করে, তাদের কথা বাতিল; বরং তারাও জবান দ্বারাই তাসবীহ পাঠ করে। আল্লাহ তা'আলা 
তাদের তাসবীহ পাঠের ধরন সম্পর্কে জানেন। কিন্তু আমরা জানি না। মূলতঃ তারা প্রকৃতভাবেই 
তাসবীহ পাঠ করে। যেমন পাথরের তাসবীহ পাঠ, খাদ্যের তাসবীহ পাঠ ইত্যাদি । ছাহাবীগণ বলেন, 
আমরা খাদ্যের তাসবীহ শুনতাম। অথচ সেটাকে খাওয়া হচ্ছে। 
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০৬৮। 07 ৬। তিনি তার বান্দার উপর ফুরকান নাধিল করেছেন:”৬ এখানে 
কুরআনকে ফুরকান হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে ।৮' কেননা তা সত্য ও মিথ্যার 
মধ্যে পার্থক্য করে দেয়। 


+২০ ৬৬ বান্দার উপর: এখানে বান্দা বলতে মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম উদ্দেশ্য । আল্লাহর বান্দা হওয়া একটি প্রশংসনীয় বিশেষণ । কেননা আল্লাহ 
তা'আলা তার বান্দাকে নিজের দিকে ইযাফত (সম্বধিত) করেছেন। এটি হচ্ছে তার 
উপর কুরআন অবতীর্ণ করার সাথে সাথে সম্মান ও মর্যাদার সম্বন্ধ । 


৩) 054 যাতে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য: তিনি সমস্ত জিন ও মানুষের জন্য । 
এটি হচ্ছে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

185১ শব্দটি 0১1 ক্রিয়ামূল থেকে ১ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ভয়ের 
কারণগুলো সম্পর্কে জানিয়ে দেয়াকে 73! বলা হয়। ৩৮৪ (যাতে তিনি হতে 
পারেন), এ বাক্যটি মুহাম্মাদ হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপর ফুরকান অবতীর্ণ 
করার কারণ। অর্থাৎ যাতে করে আল্লাহ তা'আলা তাকে বিশ্বজনীন রিসালাতের 


মাধ্যমে সম্মানিত করতে পারেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তাকে 
চারটি গুণের মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন । 


প্রথম গুণ: ৯৮১ ০০১৬ ৬১৭ এ এএ। তিনি পৃথিবী ও আকাশের রাজত্বের 


মালিক: তিনি একাই আসমান-যমীনের সকল বিষয়ের মালিক এবং এতদুভোয়ের 
সবকিছু পরিচালনাকারী । 


দ্বিতীয় গুণ: 1445) 4৯. ৫1) তিনি কাউকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেননি: যেমন 
ইয়াহুদী, খিষ্টান এবং আরবের মুশরিকরা ধারণা করতো । আল্লাহ যেহেতু স্বয়ং সম্পূর্ণ 


অমুখাপেক্ষী এবং সমস্ত মাখলুক তার প্রতি মুখাপেক্ষী । কারো প্রতি তার প্রয়োজন 
নেই বলেই তিনি কাউকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেননি । 


৮৬. এ আয়াত থেকেও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা উপরে । কেননা নাযিল উপর থেকেই হয়ে 
থাকে । এ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, কুরআন আল্লাহর কালাম; মাখলুক নয়। কারণ তা আল্লাহর 
পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে। 

৮৭. এখানে কুরআনকে ফুরকান বলা হয়েছে। এ ছাড়াও কুরআনের আরো অনেক নাম রয়েছে। 
যেমন কিতাব, যিকির, রূহ, নূর, হুদা ইত্যাদি । যে জিনিসের নাম হয় অধিক তার সম্মান ও মর্যাদাও 
হয় অধিক। 
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তৃতীয় গুণ: এ৭। এ ৬০০ এ ০৫৫ "9 তার রাজত্বে কোন শরীক নেই: এতে 


মুর্তিপূজক, অগ্নিপূজক এবং তাদের অনুরূপ আরো অনেক মুশরিক সম্প্রদায়ের 
প্রতিবাদ করা হয়েছে। 


চতুর্থ গুণ: *৬৯ 44 9৯) তিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন: যত মাখলুক 
রয়েছে, তার সবগুলোই তিনি সৃষ্টি করেছেন। বান্দাদের কর্মগুলোও এর অন্তর্ভূক্ত 
বান্দাদের কর্মগুলো আল্লাহর সৃষ্টি । বান্দারা তা সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করে।৮৮ 
অতঃপর তার জন্য একটি তাকৃদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক 
সৃষ্টির জন্য বয়স নির্ধারণ করেছেন এবং তার রিধিক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে 
সৌভাগ্যবান হবে? না হতভাগ্য হবে? তাও তিনি অবগত আছেন। তিনি প্রত্যেক 
বস্তুকে যথাযথভাবেই প্রস্তুত করেছেন । 

ইমাম ইবনে কাছীর ৫) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: আল্লাহ তা'আলা এখানে 
তার নিজের সত্তাকে সন্তান গ্রহণ করা থেকে পবিত্র করেছেন এবং তার কোন শরীক 
নেই বলেও ঘোষণা করেছেন। অতঃপর তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনিই সবকিছু 
সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তুর তাবৃদীর সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা 
ব্যতীত সব বন্তই তার সৃষ্টি এবং তার প্রতিপালনাধীন। তিনিই প্রত্যেক বস্তুর অরষ্টা, 
প্রত্যেক বস্তুর প্রভু, সবকিছুর মালিক এবং সকলের মাবুদ । প্রত্যেক বন্তই তার 
ক্ষমতাধীন, তারই পরিচালনাধীন, তারই বশীভূত এবং তারই তাকৃদীরের অধীনস্ত । 


| ০১ ৬০ ৩৩ ৬) এ3 ০৯ ৭ একা ৮ আল্লাহ কাউকে নিজের সন্তানে পরিণত 
করেননি এবং তার সাথে অন্য কোন মাবুদও নেই: 


এ আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা নিজের সত্তাকে সন্তান থেকে পবিত্র করেছেন । তার 
রাজত্বে, পরিচলানায় এবং তার ইবাদতে কোন শরীক হওয়াকেও সম্পূর্ণরূপে 
অস্বীকার করেছেন। আল্লাহর সন্তান থাকার ধারণাকে এবং শরীক নির্ধারণ করার 


হরফে জার ব্যবহার করা হয়েছে। 


০ ০414৫ ০৯৭] ১! আল্লাহর সাথে যদি অন্য কোন মাবুদ থাকতো তাহলে 
প্রত্যেক মাবুদ নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো: 


৮৮. সুতরাং তাদের কাজগুলো যেহেতু তারাই বাস্তবায়ন করে, তাই ভালো কাজ করলে তাদেরকে 
ভালো পুরস্কার দেয়া হবে আর খারাপ কাজ করলে শান্তিও তারাই পাবে। 


২০০ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


আয়াতের প্রথমাংশে বলা হয়েছে আল্লাহর কোন সন্তান নেই এবং তার ইবাদতে 
কোন শরীক নেই। এটি হচ্ছে তার পক্ষে একটি বিরাট দলীল । অর্থাৎ যদি ধরে 
নেওয়া হয় যে, একাধিক মাবুদ রয়েছে, তাহলে প্রত্যেক মাবুদই নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে 
অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো এবং দলাদলি ও ভাগাভাগির 
কারণে সৃষ্টিজগতের শান্তি-শৃংখলা নষ্ট হয়ে যেতো । বাস্তবে আমরা দেখছি যে, 
সৃষ্টিজগত পূর্ণ শৃঙ্খলার সাথেই রয়েছে এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবেই চলছে । তাতে একাধিক 
মাবুদ দেখা যায়নি এবং মাবুদদের দলাদলিও সৃষ্টি হয়নি। 


১০ ৬৪ ৮৮৯ এ) এবং একজন অন্যজনের উপর চড়াও হতো: অর্থাৎ 


আল্লাহর সাথে যদি আরেকজন মাবুদ থাকতো, তাহলে তাদের প্রত্যেকেই অন্যের 
বিরোধীতা করতো । ফলে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মতোই একজন অন্যজনের 
উপর জয়লাভ করতো । ফলে যে পরাজিত এবং দুর্বল প্রমাণিত হতো, সে ইলাহ 
(মাবুদ) হওয়ার যোগ্যতা হারাতো। সুতরাং যখন সমপর্যায়ের একাধিক মাবুদ থাকার 
বিষয়টি বাতিল সাব্যস্ত হলো, তখন সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, মাবুদ মাত্র এক। তিনিই 
হচ্ছেন আল্লাহ । তিনি এক ও অদ্বিতীয় । 


এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ১১১০ ৬ এ] ৩০৮৮ এরা যেসব কথা 


তৈরী করে তা থেকে আল্লাহ তা'আলা পাক-পবি্র: অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার 
জন্য যেই শরীক ও সন্তান নির্ধারণ করে থাকে, তা থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিভ্র। 


১১৬ ৬৬ *০ প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই তিনি জানেন: অর্থাৎ যেসব 
বিষয় বান্দাদের অদৃশ্য এবং বান্দারা যা জানে না, কেবল তিনিই তা জানেন। বান্দারা 
যা দেখে ও জানে, তিনি তাও জানেন । সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অন্যরা যদিও তাদের 


না। সুতরাং এরা আল্লাহর জন্য যে শরীক নির্ধারণ করে, তিনি তার অনেক উর্ধে । 
০৬০। 41১৩ 0 কাজেই আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করো না: আল্লাহ 
তা'আলা এখানে তার জন্য উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত পেশ করতে নিষেধ করেছেন। এক 
অবস্থাকে অন্য অবস্থার সাথে তুলনা করার নাম 14| -১+০ তথা উপমা পেশ করা। 
আরবের মুশরিকরা বলতো, আমরা শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করবো, এর প্রতি 
আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং আল্লাহর এবং আমাদের মাঝে মাধ্যম স্থাপন 
করার প্রয়োজন রয়েছে । তাই তারা বহু সংখ্যক মূর্তি এবং অন্যান্য বস্তুকে আল্লাহ 
এবং তাদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী বানাতো। আল্লাহ তাঁআলাকে দুনিয়ার রাজা- 
বাদশাহদের সাথে তুলনা করেই তারা এই কাজ করতো । আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
এই কাজ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা আল্লাহর সদৃশ কেউ নেই। সুতরাং 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২০১ 


আল্লাহর জন্য উপমা পেশ করা চলে না এবং তার সাথে কোন সৃষ্টির তুলনাও চলে 
না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সম্পর্কে ভালো করেই জানেন যে, তার 
অনুরূপ সত্তা আর কেউ নেই। 

০৯০ ৫ ৮5 ৮ 4) 0! আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্র সত্তা সম্পর্কে যা জানেন, 
তোমরা তা জানো না। সুতরাং তোমাদের এই কাজ তথা আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত এবং 
উপমা পেশ করা তোমাদের ভ্রান্ত ধারণা এবং বাতিল কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। 
সেই সাথে মূর্তিগুলোকে আল্লাহর সাথে তুলনা করা এবং সেগুলোর ইবাদত করার 
ভয়াবহ ও মন্দ পরিণাম সম্পর্কেও তোমরা অবগত নও। 

35 তুমি বলে দাও: এখানে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সম্বোধন 


করা হয়েছে। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ হতে মুবাল্িগ (দাঈ ও প্রচারক)। 
৮০! এটি সীমিত কারক অব্যয় । 


০১ ৬১১৮ “আমার প্রতিপালক অশ্লীল কাজসমূহ হারাম করেছেন: অর্থাৎ 
অশ্লীল বিষয়সমূহকে হারাম হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। 

০৯৯19 শব্দটি »৬৬-এর বহুবচন। যেই পাপাচার অত্যন্ত নিকৃষ্ট, তাকে 
ফাহেশা বলা হয়। 

৩৮ এ১ ০ ০৪ ০ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য: অর্থাৎ ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে যেই 


অপরাধ করা হয় এবং যা গোপনে করা হয় এই উভয় প্রকার গুনাহ্‌কেই আল্লাহ 
তা'আলা হারাম করেছেন। 


6315 (পাপাচার) প্রত্যেক এমন অপরাধকে £| বলা হয়, যাতে গুনাহ রয়েছে। 
কেউ কেউ বলেছেন: শুধু মদ পান করাকে ”! বলা হয়। 

এ ০০ ৬৯19 অন্যায় বাড়াবাড়ি: অর্থাৎ সীমাহীন যুলুম করা এবং মানুষের 
উপর অত্যাচার করা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে। 

4৬15 ১০০ 5 আল্লাহ্র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা: অর্থাৎ আল্লাহর 
ইবাদতে তোমরা কোন শরীক সাব্যস্ত করো না। 


২০২ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


১০ « ৩১% ০ এ যার কোন প্রমাণ আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেননি:”৯ 
আয়াতের এ অংশ থেকেই শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫০) দলীল গ্রহণ 
করেছেন। 


১৯-4১ 3:-7 এ এ০1515 ১9 আল্লাহ্র সম্পর্কে এমন কথা বলা তোমাদের 
উপর হারাম করেছেন, যা তোমরা জানো না: 


আল্লাহর ব্যাপারে বানোয়াট ও মিথ্যা কথা বলা। যেমন আল্লাহর সন্তান আছে 
বলে দাবী করা কিংবা অনুরূপ এমন বিষয়ে কথা বলা, যে সম্পর্কে তোমাদের কোন 
জ্ঞান নেই। অনুরূপ আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ হতে অনেক 
বস্তুকে হালাল করে এবং বহু জিনিসকে হারাম করে আল্লাহর দিকে সম্বধিত করতো 
এবং বলতো আল্লাহ এগুলো হালাল করেছেন কিংবা এগুলোকে তিনি হারাম 
করেছেন। 


উপরোক্ত আয়াতে কারীমা হতে প্রমাণ মিলে যে, তাতে আল্লাহ তা'আলার শরীক 
হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং একমাত্র তার জন্যই পরিপূর্ণ গুণাবলী সাব্যস্ত 
করা হয়েছে। তার পবিত্র সন্তার জন্য সন্তান ও সদৃশ থাকার দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। 
সমস্ত মাখলুকই এ জাতীয় দোষ-ত্রটি হতে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। অনুরূপ 
উপরোক্ত আয়াতগুলো শির্ক করাকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দিয়েছে। মূর্খতা ও 
কল্পনার উপর ভিত্তি করেই শির্কের সূচনা হয়েছে। আল্লাহু তা'আলার কোন সদৃশ ও 
সমকক্ষ নেই । (আল্লাহই অধিক জানেন) 


৮৯. মুশরিকদের হাতে কোন দলীল নেই । তারা শুধু পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুসরণ করেই শির্ক করে 
থাকে। ইবরাহীম রট) যখন তার পিতাকে এবং তার স্বগোত্রীয় লোকদেরকে বললেন, ০১ ৮ 
১৮৬৬ ও ০ 49০5 “তোমরা যে মূর্তিগ্ুলোর ইবাদত করছ, এগুলো কী? (সূরা আহ্ীয়া ২১: 
৫২) অর্থাৎ এগুলোর ইবাদতের পক্ষে কোন দলীল আছে কি? এগুলো কি তোমাদের কোন উপকার 
করতে পারে? তার জাতির লোকেরা জবাবে বলেছিল, ১ ৪ ৬ ৬০3 “আমাদের বাপ- 
দাদাদেরকে আমরা এদের ইবাদাতরত অবস্থায় পেয়েছি। 
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+১)৮ ৪৬ &। চল ০৩170 
১৮। আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত সাব্যস্ত করা: 


চা 


৮১০1) ৯ ০1১) ১5 ও ৬ মদ ও (৬/শগ ১৯ ৬০ ০০৮০) এ 
৪১১ 3 ৩) (৯১ এপ এভন টে জিদ ভি ০৮) তা 3৩ ভা এ 
ও এ ০০ ৪ ০৯১৪) ০০ ৩৩ ৬ এ0। ০৫৫১ 9] ১০০ ৪৬ -558 


প্ ৫০০৫৫ 


635 ০০৪ ০ ০০০৭! ৪) ৬৭ 40) :২৪১। 5১৪০ ও ০৩) (৯০ এ৬ সি 
৪১১, ও 053 (৩১০ ৯০ এত ৩০] এ 52৬৮ ও ০৪১ (৯ ৬ এএ 
৩০ ৬১১ 0) :5না | 5১9৮ ও 5৩১ (৩৯৮০ ১৯০ এপ এসি ৮) :১3১। 
:১৫১৩7। ৪১৯ ও ৩) (৯০ ৬ 4৯৮ রি এ 7, ৬ (৪ 5৩১ ৮)া) ০০০৭! 

(৯০ ৬ এস ১ 7 ৬) ৮১) ০০০! চি ৬০ ৯) 


আল্লাহ তাআলা বলেন: 
৬৬৪ ৮ ৬৬ ৩৭৮ 
আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত (সূরা ত্ৃহা ২০:৫)।৯০ 


৯০. আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব মর্যাদার জন্য যেভাবে আরশের উপর সমন্নত হওয়া বা আরশের উপরে 
উঠা শোভনীয়, তিনি সেভাবেই আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন। এক মাখলুক যেভাবে অন্য 
মাখলুকের উপর উঠে আরশের উপর আলাহর উঠা বা সমুন্নত হওয়া সেরকম নয়। ইমাম মালেক 
€্) কে যখন এক লোক প্রশ্ন করল, €৪১। ৬ ৪১০৮ ৯০। ৬ ৩ আল্লাহ তাআলা 
আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন। তা কিভাবে? জবাবে ইমাম মালেক €শস্) বলেছেন, ৮৬ ০৮০) 
২৪৫ ৬৮ 01919 শা এ ৩৬। ১৯৬০ ০ ০৬৪5 আরশের উপর আল্লাহর সমুন্নত হওয়া একটি 
জানা বিষয়। এর ধরন আমাদের কাছে অজ্ঞাত। এর উপর ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব । এ বিষয়ে 
প্রশ্ন করা বিদ'আত । অতঃপর সে প্রশ্নকারীকে বিদ'আতী আখ্যা দিয়ে ইমাম মালেক ৫৯) এর 
মজলিস থেকে বের করে দেয়া হলো । আরশের উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়ার ক্ষেত্রেই নয়; 
বরং সকল ছিফাতের (বিশেষণের) ক্ষেত্রেই একই কথা । আল্লাহর ছিফাতের (বিশেষণের) ধরন 
আল্লাহই জানেন। আমরা জানি না। যেমন আল্লাহর সত্তা কেমন, তা আমরা জানি না। সুতরাং 
আল্লাহর ছিফাত সম্পর্কে কথা বলা আল্লাহর যাত (স্তা) সম্পর্কে কথা বলার মতোই। 
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সে সঙ্গে আরো স্মরণ রাখা দরকার যে, আরশের প্রতি আল্লাহর প্রয়োজন রয়েছে বলেই তিনি 
আরশে আরোহন করেছেন- এমনটি নয়; বরং অন্যান্য মাখলুকের মত আরশও আল্লাহর প্রতি 
মুহতাজ (মুখাপেক্ষী)। কারণ আরশ আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টি । কোন সৃষ্টির প্রতিই আল্লাহর কোন 
প্রয়োজন নেই। আরো স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আরশ আল্লাহকে বহন করে আছে- এমন ধারণা 
করা ভুল; বরং আল্লাহই আরশকে ধারণ করে আছেন। যেমন ধারণ করেছেন আসমান-যমীনসহ 
অন্যান্য সৃষ্টিকে । আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে আরোহন করেছেন এই বিশ্বাস করাতে এটি 
আবশ্যক হয় না যে, আল্লাহ আরশের সাথে মিশে আছেন; বরং কুরআন-হাদীছে শুধু বলা হয়েছে- 
আল্লাহ আরশের উপরে । কত উপরে তার কোন সীমা নির্ধারিত হয়নি। সুতরাং আল্লাহর ছিফাতের 
ব্যাপারে নিজের পক্ষ হতে অনুমান করে কিছু বলা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার 
পরিপন্থী । 

আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার বিষয়টি ভ্বহীহ আকুীদাহর অনেক আলেম ও 
সাধারণ লোক বুঝতে ভূল করেছেন। তারা ১০1 ০৯ ৮ ৩৮। এ আয়াতের অনুবাদ করে 
থাকেন এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা আরশে সমাসীন। এ অনুবাদ সঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলা 
আরশে সমাসীন এ আকৃীদাহ পোষণ করা ভূল । কারণ সমাসীন কথার সরল বাংলা অর্থ হচ্ছে উপবিষ্ট 
হয়েছেন বা আসন গ্রহণ করেছেন, যা ইন্তাওয়ার অর্থ নয়। যদি বলা হয়, আল্লাহ আরশে সমাসীন 
(উপবিষ্ট), তাহলে আল্লাহর জন্য অবস্থা সাব্যস্ত হয়ে যাবে । অথচ সালাফে সালেহীনের কেউ এমন 
কথা বলেননি, যাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ আরশে উপবিষ্ট বা সমাসীন। 

লক্ষণীয় যে, আহলে হাদীছ সমাজের অনেক আলেম ও বক্তা জোরালোভাবেই বলে থাকেন যে, 
আল্লাহ আরশের উপরে সমাসীন। কুরআন মজীদের যেসব বাংলা অনুবাদ পাওয়া যাচ্ছে, তার 
অধিকাংশ অনুবাদ গ্রন্থেই ১...৷ এর অনুবাদ করা হয়েছে সমাসীনের মাধ্যমে ৷ অবস্থা দৃষ্টে মনে 
হচ্ছে এখান থেকেই আমাদের আলেম ও দাঈদের মধ্যে ভূলটি প্রবেশ করেছে। এই ভুলের কারণে 
এখন আহলে হাদীছ বিদ্বেষীগণ ফেসবৃকসহ ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েব সাইটে ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করে 
বলে বেড়াচ্ছে যে, সালাফীদের আল্লাহ আরশে বসে আছেন। তাই ভূলটি সংশোধন করে নেওয়া 
আবশ্যক। 


যেসব আহলে হাদীছ ভাই-বোন আমাদের এই লেখাটি পড়বেন, তাদের কাছে আমাদের 
জোরালো আবেদন হলো, তারা যেন ভুলটি সংশোধন করে নেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা আরশে 
সমাসীন (বসা বা উপবিষ্ট) এটি আমাদের (আহলে হাদীছদের) আকীদাহ নয়। শাইখুল ইসলাম, 
ইমাম ইবনুল কায়্িম এবং কোন সালাফী আলেম থেকে এই ধরণের কথা পাওয়া যায়নি । ইমাম 
মালেক ৫০) এর কথা থেকেও আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন এ কথা বুঝা যায় না। তার কথার 
অর্থ আল্লাহ আরশের উপরে সমুননত। 
সুতরাং ৯. ৪ ০ ০৯%। এর সঠিক অনুবাদ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে সমুন্নত। 
সমুন্নত না লিখে শুধু উপরে' কথাটি লিখে বা বলে ছেড়ে দিলেও ভুল হবে না। কিন্তু কোন ক্রমেই 
সমাসীন বলা চলবে না। কারণ আরশের উপর আল্লাহ তা'আলা কিভাবে সমুন্নত হয়েছেন, তার কোন 
ধরন কুরআন ও ভ্হীহ হাদীছে বলা হয়নি। এমনি আল্লাহর অন্য কোন ছিফাতেরও ধরন বলা যাবে 
না। আল্লাহ যেমন, তার ছিফাতও তেমন। তার পবিত্র সত্তার প্রকৃত অবস্থা আমরা যেমন জানি না, 
তিনিই জানেন তেমনি তার অন্য কোন ছিফাতের প্রকৃত অবস্থাও আমরা জানি না। কিন্তু আমরা 
বিশ্বাস করি, তার অনেক ছিফাতে কামালিয়া রয়েছে, যা কোন মাখলুকের ছিফাতের মত নয়। যদি 
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এ কথা কুরআনের সাত জায়গায় বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আরাফের ৫৪ 
নং আয়াতে বলেন: 

৯০ ৩০ এ ০ ৬ ০৮১0) ০12০৮ রি ৬৯ মাতে ৩ 
“নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি আসমান-যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি 


করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সুরা 
ইউনূসের ৩ নং আয়াতে বলেন: 


(৯৮ এত ৩৯৮ পি চর চল ৬ ০৮১03 ০১না ০ ভব এ তে) ০৯ 
“নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আন্লাহ। তিনি আসমান-যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি 


করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন”। আল্লাহ তা'আলা সূরা 
রা'দের ২ নং আয়াতে বলেন: 


(০ এপ এস তি ৬১৮ ৬০৪ ০ ০3০ ১ এত] এ 
“আল্লাহই উর্ধবদেশে আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন বিনা ভ্তন্তে। তোমরা এটা 


দেখছো। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন”। আল্লাহ তা'আলা সূরা 
তোহার ৫নং আয়াতে বলেন: 


এন ৮৯১ এ ৩৯৯০ 


“দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন” । আল্লাহ তা'আলা সূরা ফুরকানের 
৫৯ নং আয়াতে বলেন: 


€ ০০০1 ১০৭ এত এন ৯ 
“অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন তিনি পরম দয়াময়”। আল্লাহ 
তা'আলা সূরা সাজদার ৪ নং আয়াতে বলেন: 
(১৮ এ এসপি পি জ্দ ৬ এল ৩১ ০০0 এ এনা ওত বা খাটি 
“আল্লাহই আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল বন্ত ছয় দিনে সৃষ্টি 


করেছেন। অতপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন”। আল্লাহ তা'আলা সূরা 
হাদীদের ৪ নং আয়াতে বলেন: 


সমাসীন বলা হয়, তাহলে আল্লাহর বিশেষ একটি অবস্থা বেসা) সাব্যস্ত হয়ে যাবে, যা কোন দলীল 
বা সালাফদের উক্তি দ্বারা সমর্থিত নয়। (আল্লাহই সর্বাধিক জানেন) 


২০৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


১০ এ ৬৬ন তে টি জল ৬ ০০০0) ০লখা ৩৬ ভন ৯৯ 
“আল্লাহই আসমান-যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর 
সমুন্নত হয়েছেন।৯, 


ব্যাখ্যাঃ আল্লাহর কিতাবের সাতটি স্থানে আল্লাহ তা'আলা সাব্যন্ত করেছেন যে তিনি 
আরশের উপরে সমুন্নত। প্রত্যেক স্থানেই মাত্র একটি শব্দ তথা »1-_। (সমুন্নত 


হওয়া) দ্বারা আরশের উপর সমুন্নত হওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে । বলা হয়েছে 
৯) ৬ “তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন” । ইন্ভিওয়া শব্দটি এখানে আসল 


অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য অর্থ দ্বারা ব্যাখ্যা করার কোন সুযোগ নেই। ইস্ভিওয়া 
(সমুন্নত হওয়া) আল্লাহ তাআলার একটি কর্মগত ছিফাত। এটি তার পবিত্র সত্তার 
জন্য সুসাব্যন্ত। অন্যান্য ছিফাতের মতোই আল্লাহর বড়ত্ব ও সম্মানের জন্য শোভনীয় 
পদ্ধতিতেই এ সুউচ্চ ছিফাতটি তার জন্য সাব্যস্ত করতে হবে। আরবদের ভাষায় 
চারটি শব্দের মাধ্যমে ইন্ভিওয়ার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথা:)৪০।3 ৮১ ৫5)15 ১৬ এ 
চারটি শব্দের প্রথম তিনটির অর্থ উপরে উঠলেন এবং সমুন্নত হলেন। চতুর্থ শব্দটির 
অর্থ হচ্ছে স্থির হলেন। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে বর্ণিত ৯-_। শব্দের অর্থে 


সালাফদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তার ভিত্তি এ চারটি অর্থের উপরেই । আসলে 
ঘুরেফিরে অর্থ একটিই । তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে । 


প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: «7 *_£$) 01 “নিশ্চয়ই 
তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। অর্থাৎ তিনি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং তার 


নিয়ামতরাজি দ্বারা প্রতিপালনকারী । সুতরাং তোমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে তোমরা 
এককভাবে তারই ইবাদত করবে । 


৯১. তোমরা কোনো স্থানেই তার জ্ঞান, তার অসীম ক্ষমতা, তার শাসন কর্তৃত্ব এবং তার 
ব্যবস্থাপনার আওতার বাইরে নও । মাটিতে, বায়ুতে, পানিতে, অথবা কোন নিভৃত কোণে যেখানেই 
তোমরা থাক না কেন, সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ জানেন তোমরা কোথায় আছো। সেখানে তোমাদের বেঁচে 
থাকাটাই এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ এ স্থানেও তোমাদের জীবন ধারণের উপকরণ সরবরাহ 
করছেন। তোমাদের হৃদপিন্ডে যে স্পন্দন উঠছে, তোমাদের ফুসফুস যে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করছে, 
তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি যে কাজ করছে এসব কিছুরই কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার 
প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় তোমাদের দেহের সব যন্ত্রপাতি ঠিকমতো কাজ করছে। কোন সময় যদি 
তোমাদের মৃত্যু আসে তাহলে এ কারণে আসে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের বেঁচে 
থাকার ব্যবস্থাপনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তোমাদেরকে প্রত্যাহার করে নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২০৭ 


০৮১৬3 ০১০৭ উ৯ ৬৯0 যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন: তিনি 
সৃষ্টিজগতের অরষ্টা, আসমান-যমীনসমূহের সৃষ্টিকারী এবং আসমান ও যমীনের 
মাঝখানে যা আছে, তার সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন। 

৮ ৬ তিনি ছয়দিনে এগুলো সৃষ্টি করেছেন: এ দিনগুলো হচ্ছে রবিবার, 


সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার । শুক্রবার দিন সকল সৃষ্টি 
সম্পন্ন হয়েছে । এতেই আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন। 


৮ খা এ ৩৪ ৮ অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন: অর্থাৎ যেভাবে 
আরশের উপর সমুন্নত হওয়া তার বড়ত্ব ও মর্ধাদার জন্য শোভনীয়, তিনি আরশের 
উপর সেভাবেই সমুন্নত হয়েছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতের এ অংশ থেকেই দলীল 
গ্রহণ করা হয়েছে। 

আভিধানিক অর্থে বাদশার সিংহাসনকে আরশ বলা হয়। তবে এখানে সবগুলো 
দলীল দ্বারা সেই সিংহাসন উদ্দেশ্য, যার রয়েছে একাধিক খুঁটি এবং যাকে আল্লাহর 
ফেরেশতাগণ বহন করে আছেন। সেটি সমস্ত সৃষ্টিজগতের উপর তাবু বা গম্বুজ 
স্বরূপ । এক কথায় আরশ হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টিজগতের ছাদ ।৯২ 


তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ০5 | ০) ৬5414 আল্লাহই 
উর্ধবদেশে আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন বিনা স্তন্তে: অর্থাৎ যমীনের অনেক উপরে 
আসমানকে এমনভাবে স্থাপন করেছেন যে, তাকে স্পর্শ করা এবং সে পর্যন্ত পৌছা 
সম্ভব নয়। 

$3৮ ১২০ ৯ তিনি আসমানকে বিনা খুঁটিতে উপরে স্থাপন করেছেন, যা 
তোমরা দেখতে পাচ্ছ: খুঁটি ও ভন্ভকে ১০ বলা হয়। +.০ শব্দটি ১৯৮ -এর বহুবচন। 
আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহকে এমন কোন খুঁটি ও স্তস্তের উপর দীড় করান নি যে, 
তা সেই খুঁটির উপর দাড়িয়ে আছে। বরং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতের মাধ্যমে 
আসমানসমূহকে খুঁটি ছাড়াই সুউচ্চে স্থাপন করেছেন। আকাশের খুঁটি নেই, এই 


৯২. রসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

এ ৪ ২০০ ০০৮৮ ০১ ক এ স্পা এডি আজ এ 4৮৯১ ০৮০৪ এ) মদে 9৪ 
৬৭ ,:5)52) ৫ 

“যখন তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবে তখন তোমরা জান্নাতুল ফিরদাউস চাও । কেননা এটি 


হচ্ছে জানাতের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম জান্নাত। তিনি বলেন, আমার মনে হচ্ছে, তার উপর আল্লাহর 
আরশ এবং তা থেকে জান্নাতের নদীসমূহ প্রবাহিত হয়েছে” (ছ্বহীহ বুখারী ২৭৯)। 


২০৮ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


কথাকে শক্তিশালী করার জন্য ৮ এর পর ।_৪১, (তোমরা দেখতে পাচ্ছ) বাক্যটি 
আনয়ন করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, আসমানের খুঁটি আছে। কিন্তু আমরা তা 
দেখি না। তবে প্রথম কথাটিই অধিক বিশুদ্ধ । 

৮ শা ৬ এ৯৮ অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন: তৃতীয় 
আয়াতের এ অংশ থেকেই আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার দলীল 
নেয়া হয়েছে। বাকী আয়াতগুলোর ক্ষেত্রেও কথা একই । আয়াতগুলোর যেখানে *_ 


১০। ৬০ ১ রয়েছে, সেখান থেকেই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। 


সবগ্তলো আয়াত থেকে যা সাব্যস্ত হচ্ছে, তা হলো আল্লাহর বড়ত্ব ও সম্মানের 
জন্য যেভাবে আরশের উপরে সমুন্নত হওয়া শোভনীয়, আল্লাহর জন্য সেভাবেই 
আরশের উপরে সমুন্নত হওয়া সাব্যত্ত করতে হবে। এ আয়াতগ্তলোতে এসব 
লোকদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা ইস্ডিওয়াকে *১৬-_»খ। দেখল করা, অধিকারী 
হওয়া) ও ১» 4। (পরাজিত করা) এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে এবং আল্লাহর আরশকে 
ব্যাখ্যা করে আল্লাহ রাজত্বের মাধ্যমে । তারা বলে আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর 
সমুননত হয়েছেন এর অর্থ হচ্ছে ০) ১_€) এ। ৬৬ ০0৯৮ “তিনি তার রাজত্বের 
অধিকারী হলেন এবং অন্যদেরকে পরাজিত করলেন” । একাধিক কারণে এ ব্যাখ্যা 
বাতিল। 

প্রথম: এটি একটি বিদ'আতী ব্যাখ্যা । এই ব্যাখ্যা ছাহাবী, তাবেঈ এবং তাদের 
অনুসারী সালাফে সালেহীনের ব্যাখ্যার সুস্পষ্ট বিরোধী । জাহমীয়া ও মুঁতাযিলারাই 
সর্বপ্রথম ইস্ভিওয়ার এই ব্যাখ্যা করেছে। সুতরাং এই ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যাত । 

দ্বিতীয়: ০১১। ৬ ০ এর ব্যাখ্যা যদি এ__। ৬) 0৯২৮1 হতো, তাহলে 
আরশ এবং নিন্রজগতের সাত যমীন, যমীনে বিচরণকারী জীব-জন্ত এবং সমস্ত 
মাখলুকের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে কোন পার্থক্য থাকতো না। কেননা তিনি সমস্ত 
মাখলুকের উপর আধিপত্য বিস্তারকারী এবং তিনি সবকিছুর মালিক । সুতরাং __. 
এর দ্বারা ইস্তিওলা উদ্দেশ্য করা হলে আরশের উল্লেখ করা নিরর্থক হতো । আল্লাহর 
কালামে নিরর্থক কিছু নেই। 

তৃতীয়: আরশের উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়া সাব্যত্ত করার জন্য 
কুরআন সুন্নাহয় শুধু ৯)_&। এ ৬ আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত 
হয়েছেন) এ বাক্যটিই উল্লেখিত হয়েছে। একবারও ০) _»)। ৬ ৯৮ আরশের 
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অধিকার গ্রহণ করলেন) বাক্যটি আসেনি । একবারও যদি তা আসতো, তাহলে অন্য 
আয়াতগুলোতে উল্লেখিত ৯.। শব্দকে 4. এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেত।৯৩ 


চতুর্থ: উপরোক্ত আয়াতগুলোর যেখানেই আসমান-যমীন সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, 
তার পর সবখানেই £ আনয়ন করে বলা হয়েছে: ১১ এ_০ ৯ (অতঃপর 
আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন), যা বিলম্বের সাথে ধারাবাহিকতার অর্থ প্রদান 
করে ।১১৯। ৪ 915৮1 দ্বারা যদি «25 5১০21) ১১০ এ) ৯১৬৮1 আরশের 
অধিকারী হওয়া এবং তার উপর ক্ষমতা লাভ করা) উদ্দেশ্য হতো, তাহলে 
৮১৭13 ০5। বলার পর ৮৯০ এ এ £& বলতেন না। 


কেননা আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহর আরশ বিদ্যমান 
ছিল। যেমন দ্বহীহ বুখারী ও ভ্বহীহ মুসলিমে (হা/২৬৫৩) বর্ণিত হয়েছে । সুতরাং 
কিভাবে এটি বলা বৈধ হতে পারে যে, আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তা'আলা 
আরশের অধিকারী ছিলেন না এবং এর উপর তিনি ক্ষমতাবানও ছিলেন না? এই 
ধরণের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা । 


৯৩ -আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সকল বস্তুর মালিক একমাত্র তিনিই। অনন্তকাল 
থেকেই সকল বস্তুর উপর তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত এবং সকল বস্তু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহ 
এবং তার মালিকানা বহাল থাকবে । আল্লাহর ক্ষেত্রে এমন বিশ্বাস পোষণ করা ঠিক হবে না যে, 
আল্লাহ পূর্বে অমুক বস্তুর মালিক ছিলেন না। পরে মালিক হয়েছেন। এ ধরণের অর্থ গ্রহণ করা হলে, 
আল্লাহ যে মহান ক্ষমতাবান তাতে বিশ্বাস পরিপূর্ণ হবে না এবং মহান আল্লাহর সাথে মানুষের সাথে 
তুলনা হয়ে যাবে । (নাউযুবিল্লাহ) 
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৩১৬ ৪৬ &। ৯ ০৬1 ১৭ 
১৯। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলুকের উপর সমুন্নত 


জা এ এ লা) (এ! এ। এ) 5) (৪০১ ৪৪ জা চি ও এ৯) 
০১৭ শত জিজিস ৪৫ জিশ্ব ৮০০ রা শা ১০৩৪ ০০ এাও 
১৬ ৮৮১ ৩ ০০স* ৬ দক ও ০৪ টি (৬৫ ০ ৬1) হি এ] এ ০০৪ 

(৯০ ৬ ১৬০৪ ত০ত ৩৬ 05 3 গান ৬ ৩ পল নি ১১০ ৩ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 

ভরত! ০০৪১১ এন তা! তাত 

“হে ঈসা! নিশ্যয়ই আমি তোমাকে মৃত্যু নিদ্রা) দান করবো। অতঃপর তোমাকে 
আমার দিকে উঠিয়ে নিবো” (সূরা আলে-ইমরান ৩:৫৫) । আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


দর! এ ৮) ৯ 
“বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ প্রবল শক্তিধর ও 
প্রজ্ঞাবান” (সূরা আন নিসা ৪১৫৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


[পে ০০ এশা? ৪ ৮৩৩। ৯০১4৯ 

“পবিত্র বাক্যসমূহ তারই দিকেই উঠে এবং সতকর্মকে তিনি উন্নীত করেন”। সেরা 

ফাত্বির ৩৫:১০) আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের উক্তি উল্লেখ করে বলেন, 

1০০5 41191 ০৮6 ০০৬০০ শত লিন 8০ তত ৮০০ ও ০ ০৩৬ ৮৯ 
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“হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ ইমারাত নির্মাণ করো যাতে আমি রাস্তাসমূহ 

পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। অর্থাৎ আসমানের রাস্তা এবং মুসার ইলাহকে উকি দিয়ে দেখতে 

পারি। মুসাকে মিথ্যাবাদী বলেই আমার মনে হয়। এভাবে ফেরাউনের জন্য তার 

কুকর্মসমূহ সুদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সোজা পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে। 


ফেরাউনের সমস্ত চক্রান্ত ধ্বংসের পথেই ব্যয়িত হয়েছে”। (সূরা গফির ৪০:৩৬-৩৭) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
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(ডি । ৪ ৩০ জলি 3১০ ৬৯১5৬ ০৮০৭ ৮০, জিরা সএ ১ ০০৮৭ ৬ ১৯ লেমসজি 

৪১৩ ০৪৪ ০০০% 58 ০০ ৮৫০০ 0 
“তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছ যে, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের মাটির 
মধ্যে ধসিয়ে দেবেন? অতঃপর ভূপৃষ্ঠ জোরে বাঁকুনি খেতে থাকবে, কিংবা যিনি 
আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ করবেন, এ ব্যাপারেও কি 


তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছোঃ তখন তোমরা জানতে পারবে আমার ভীতি প্রদর্শন 
কেমন? (সূরা মুলক ৬৭:১৬-১৭)।৯৪ 


এ 79০ ৬! “আমি তোমাকে ওফাত দিবো”। অধিকাংশ আলেমের মতে এখানে 
ওফাত বলতে নিদ্রা উদ্দেশ্য । কেননা নিদ্রা মৃত্যুর অন্যতম প্রকার। আল্লাহ তা'আলা 
সুরা আন'আমের ৬০ নং আয়াতে বলেন: 


তা কত ৯১৯ 


“তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান”। আল্লাহ তা'আলা সুরা যুমারের ৪২ নং 
আয়াতে বলেন: 


৬০ ০০৭ শর ৬৮৩৮ ০৪৪৯৯ 
“মৃত্যুর সময় আল্লাহই রূহসমূহ কবয করেন । আর যে এখনো মরেনি নিদ্রাবন্থায় তার 


৯৪. আল্লাহ্‌ তা'আলা যে সমস্ত মাখলুকের উপরে সমুন্নত- এ মর্মে আরো অনেক দলীল রয়েছে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, ৮৮ ৬* ৮৮) ১৯০৬ “তার তাদের প্রতিপালককে ভয় করে? যিনি তাদের 
উপরে আছেন”। (সূরা নাহল: ৫০) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, « । 21১8 ৩৩১০ ৫০ “ফেরেশতা 
এবং রূহ (জিবরীল) তার দিকে উর্ধ্বগামী হয়” । (সুরা মাআরিজ: 8) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
০০০৫ ৩% ০ ৩৭ সখা 4৪ “আল্লাহ্‌ তা'আলা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা 
করেন”। (সুরা সাজদাহ: ৫) কুরআন ও সুনাহয় এ রকম আরো অনেক দলীল রয়েছে। কোন কোন 
আলেম এ বিষয়ে একহাজার দলীল উল্লেখ করেছেন। জানা থাকা আবশ্যক যে, সৃষ্টির উপরে হওয়া 
আল্লাহর সত্তাগত ছিফাত/গুণ বা বিশেষণ । কোন অবস্থায়ই তা আল্লাহ থেকে আলাদা হয় না। 
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রূহ কবয করেন” ।৯৫ 

| ৬০১১ তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নিবো: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে 
আসমানে নিজের দিকে জীবিত অবস্থায় উঠিয়ে নিয়েছেন । আয়াতের এ অংশ থেকেই 
দলীল গ্রহণ করা হয়েছে এবং আল্লাহর জন্য 5 তথা উপরে হওয়া সাব্যস্ত করা 


হয়েছে। কেননা উঠিয়ে নেওয়া সাধারণতঃ উপরের দিকেই হয়। 


এ 4]। এ) 4 বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। এখানে 


এসব ইয়াহুদীদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা দাবী করে যে, তারা ঈসা আলাইহিস 
সালাম মসীহ ইবনে মারইয়ামক হত্যা করেছে। আল্লহ তা'আলা বলেন: 


চি 9৮০৪০ ৮ 


ডান 


“মূলতঃ তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি এবং ত্রুশবিদ্ধও করতে পারেনি; বরং 
তাদেরকে সন্দেহে ফেলা হয়েছে। নিশ্চয়ই যারা তাতে মতবিরোধ করেছিল তারাই 
সে বিষয়ে সন্দেহে রয়েছে । কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান 
নেই। প্রকৃতপক্ষে তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি । প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ 
তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন (সূরা আন নিসা ৪১৫৭-১৫৮)। 


অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে জীবিত আবদ্থায় নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন । 
তিনি নিহত হননি। আয়াতের এ অংশই দলীল গ্রহণের স্থান। কেননা এ অংশে 
আল্লাহর জন্য মাখলুকের উপর হওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর উঠিয়ে নেওয়া বা 
উঠানো (নীচ থেকে) উপরের দিকেই হয়। 


৯৫. সুতরাং ঈসা রেষ্ট) কে যে মৃত্যু দেয়ার কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা সে মৃত্যু উদ্দেশ্য নয়, যাতে 
দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন হয়ে যায়। বরং এখানে ঘুম উদ্দেশ্য ৷ আল্লাহ তা'আলা তাকে নিদ্রার মাধ্যমে 
উপরে উঠিয়ে নিয়েছেন । কথায় বলে, ঘুমন্ত মানুষ ও মৃত মানুষ সমান । সুতরাং ঈসা েস্ট মৃত্যুবরণ 
করেননি । ইয়াহুদীরা তাকে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র করেছিল, আল্লাহ তা'আলা তাকে ইয়াহুদীদের সে 
ষড়যন্ত্র থেকে হেফাযত করেছেন । 

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'তের বিশ্বাস এই যে, ঈসা পেষ্ট) কে আল্লাহ তা'আলা জীবিত অবস্থায় 
আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। ইয়াহুদীরা তাকে হত্যা করতে পারেনি । কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে তিনি 
আমাদের নাবীর উম্মাত হয়ে আবার দুনিয়াতে আগমন করবেন, দাজ্জালকে হত্যা করবেন, বিকৃত 
খিিষ্টান ধর্মের পতন ঘটাবেন, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন, আমাদের নাবীর শরী“আত দ্বারা বিচার- 
ফায়ছালা করবেন এবং ইসলামের বিলুপ্ত হওয়া আদর্শগুলো পুনর্জীবিত করবেন। পৃথিবীতে নির্দিষ্ট 
সময় অবস্থান করার পর মৃত্যুবরণ করবেন। মুসলমানগণ তার জানাযা ভ্বলাত পড়ে দাফন করবেন। 
তার আগমনের পক্ষে কুরআন ও ভ্বহীহ হাদীছে অনেক দলীল বিদ্যমান । 
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-- শর! তার দিকেই উঠে: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দিকেই পবিত্র বাক্যসমূহ 
উন্নীত হয়; অন্য কারো দিকে নয়। 


৩ ৮৫। পবিত্র বাক্যসমূহঃ অর্থাৎ আল্লাহর যিকির, কুরআন তিলাওয়াত এবং 
দু'আ উদ্দেশ্য । 


০১০ খে০এে। এখ।ঃ সৎ আমল তাকে উপরে উঠায়: অর্থাৎ উত্তম আমল 
বাক্যসমূহকে উপরে উঠায়। কেননা সৎ আমল ছাড়া পবিত্র বাক্য কবুল হয় না। 
সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার যিকির করে, কিন্তু ফরয ইবাদতগুলো সম্পাদন 
করে না, তার পবিত্র বাক্যসমূৃহ ফেরত দেয়া হয়। ইয়াস ইবনে মুআবিয়া (৯) 
বলেন, আমলে সালেহ না থাকলে শুধু উত্তম বাক্য আকাশে উঠে না। হাসান বসরী ও 
কাতাদাহ ৫৮৯) বলেন, আমল ছাড়া শুধু মুখের কথা কবুল হয় না। মোটকথা 
উপরের আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়ে যে, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির উপরে । কেননা 
উঠা বা উঠানো নীচ থেকে উপরের দিকেই হয়। 


০০৮ ৬ ১৮ ১৬৯ ও হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ ইমরাত নির্মাণ 
করো: ফেরাউন তার মন্ত্রী হামানকে এ কথা বলেছিল । ফেরাউন তাকে একটি সুউচ্চ 
প্রাসাদ নির্মাণ করার আদেশ করেছিল সে বলেছিল, হে হামান! আমার জন্য একটি 
সুউচ্চ ও মজবুত প্রাসাদ নির্মাণ করো । 

০9০০1 শু খা শ্র্ণ এ্থ যাতে আমি রাস্তাসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি 
অর্থাৎ আসমানের দরজাসমূহ পর্যন্ত পৌছে যেতে পারি। 

(৬৮ এ! (এ! ৪০ মূসা আলাইহিস সালাম এর ইলাহকে উকি দিয়ে দেখতে 
পারি। ৮ ফেলে যুযারেটি ₹৮এ। »$ এর পরে আসার কারণে উহ্য ৬ দ্বারা মানসুব 
(যাবর) হবে। এ কথার মাধ্যমে সে মুসা আলাইহিস সালামকে মিথ্যুক বলেছিল। 
অর্থাৎ ফেরাউনের কথার অর্থ হলো, মুসা যখন দাবী করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা 
তাকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন অথবা তিনি যখন এই দাবী করলেন যে, আকাশে 

১১৫ 4৮ ৬!) এবং বলেছিল আমি মুসা আলাইহিস সালামকে মিথাবাদী বলেই 
মনে করি অর্থাৎ সে যেই রিসালাতের দাবী করছে অথবা আকাশে তার ইলাহ মোবুদ) 
থাকার যেই দাবী করছে, আমি তার দাবীতে তাকে মিথ্যুক মনে করছি। 


এ আয়াত থেকেও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ সৃষ্টির উপর । মুসা আলাইহিস সালাম 
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ফেরাউনকে এই সংবাদই দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ আসমানের উপর | ফেরাউন তাকে 
এই কথায় মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছিল। এখান থেকে আরো প্রমাণিত 
হলো যে, পূর্বের নাবীগণও তাদের উম্মাতদেরকে বলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা 


সৃষ্টির উপরে । 

শা তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছো? আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে ধমক 
দিয়ে বলছেন, তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছো? নিরাপত্তা হচ্ছে ভয়ের বিপরীত । 

০৬৮ ও ০ যিনি আসমানে আছেন। অর্থাৎ যিনি আসমানে আছেন, তোমরা 
কি তার শান্তি হতে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছো? আসমানে যিনি আছেন, তিনি 
হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা । এখানে *__-। এ আসমানে আছেন অর্থ *_-| এ 
আসমানের উপরে আছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন: 

এসএ ১. ৬ ৪৮8) 

“আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডের মধ্যে শুলিবিদ্ধ করবো”। 

এখানেও ও হারফে জারটি এ: অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আমি 
তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডের উপর ক্রুশবিদ্ধ করবো । উপরোক্ত আয়াতে & 
হারফে জারটি তখনই ৬ (উপরে) অর্থে ব্যবহৃত হবে, যখন আসমান দ্বারা 
আল্লাহর নির্মিত আসমান উদ্দেশ্য হবে । আর যদি ৮.১ দ্বারা শুধু উপর উদ্দেশ্য 
হয়, তাহলে ও হারফে জারটি *১)৮ তথা স্থান বুঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হবে। তখন 
বাক্যটি এ রকম হবে, $এ। ও ০৯ *্ী অর্থাৎ যিনি উপরে আছেন, তোমরা কি তার 
শাস্তির ব্যাপারে নিরাপদ হয়ে গেছো? 

০৮)ম শি ৮ িক্জি তিনি তোমাদের মাটির মধ্যে ধসিয়ে দেবেন। যেমন 
ধসিয়ে দিয়েছিলেন কারুনকে। 

১৯ ৬১1১ তখন যমীন অকস্মাৎ জোরে ঝাঁকুনি খেতে থাকবে এবং প্রকম্পিত 
হতে থাকবে । 

০০০ ৫৫০৮ 0৮ ৩ এ! ৪ ০০ জি কিংবা যিনি আসমানে আছেন তিনি 
তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ করবেন এ ব্যাপরেও কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো? 
যেমন আল্লাহ তাআলা লুত আলাইহিস সালাম এর জাতি এবং হস্তী বাহিনীর উপর 
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আসমান থেকে প্রস্তর বর্ণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তোমাদের উপর 
মেঘমালা পাঠাবেন। যাতে থাকবে পাথর। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বাতাস 
পাঠাবেন। যাতে থাকবে পাথর । 

কেমন? কিন্তু তখন এই জানা তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। 

উপরের দুই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার জন্য সৃষ্টির ৯” (উপরে হওয়া) সাব্যস্ত 
করা হয়েছে। এখানে সুস্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ আসমানের উপরে । 
সুতরাং শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া €শম্প) এই আয়াতগুলো আল্লাহ 
তা'আলার জন্য উলু (উপর) সাব্যস্ত করার জন্য উল্লেখ করেছেন। এই আয়াতগুলো 
আল্লাহর পবিভ্র সত্তা উপরে হওয়ার কথা প্রমাণ করে, যেমন ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত 
অধ্যায়ের আয়াতগুলো সাব্যস্ত করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর। 

৪5০1 (আরশের উপর সমুন্নত হওয়া) এবং »_/৬ (উপরে হওয়া) এর মধ্যে 
পার্থক্য: 

(১) ৯_৬ তথা সৃষ্টির উপরে হওয়া আল্লাহর সন্তাগত বিশেষণ । অর্থাৎ এটি 
কখনো আল্লাহর সত্তা থেকে আলাদা হয় না এবং এটি তার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত নয়। 
অপর দিকে ৮$-_। (উপরে উঠা, সমুন্নত হওয়া) আল্লাহর কর্মগত ছিফাত, যা 
আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। সৃষ্টির উপরে হওয়া আল্লাহর স্থায়ী বিশেষণ । আর 
আরশের উপর আল্লাহ সমুন্নত হওয়া হচ্ছে তার কর্মগত বিশেষণ । আল্লাহ তা'আলা 
যখন ইচ্ছা করেন তখন স্বীয় ইচ্ছা ও ক্ষমতার মাধ্যমে উপরে উঠেন বা বা আরশের 
উপর সমুন্নত হন। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা সমুন্নত হওয়ার ব্যাপারে বলেছেন £ 
৬$। “অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন” । আর এই সমুন্নত হওয়া 
ছিল আসমান-যমীন সৃষ্টির পর। 

(২) সৃষ্টির উপর হওয়া এমন একটি বিশেষণ, যা মানুষের বোধশক্তি, ম্বভাব- 
প্রকৃতি ও কুরআন-সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আর আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার 


বিষয়টি শুধু কুরআন ও হাদীছের দলীল দ্বারা প্রমাণিত; যা মানুষের ম্বভাব-প্রকৃতি ও 
বোধশক্তি দ্বারা প্রমাণিত নয়। 
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420 81 2০ ০৩17, 


২০। আল্লাহ তা'আলা তার মাখলুকের সাথে আছেন। 


ডে ০৮০ এ এলন (৫ জিদ ও ৯০9 ০শাত। ৬০ ভা ৯) 9) 
শি্ভ ও ৩ জি ১১ 9 0০ ০১ সপন ৩ ৩3৭ ০) কত হ০ ০১ ১৮১৭ ও 
৯ খু! হদিশ ও থা) ০৯ সু! ১৩ এড ৩০ 93 ০) (জি ১৪০০ এ ৭ 
2919০৮ এ 6৪ (15৫ ০ ৩৫৮৪৯ 9৯ ২ ১ মি) ০১ ০০ ৬১ 33 ৮৪০১০ 
(599 শপ ৪৩ ৬৯] (০ এ রা ১০০ 9) 5) (*০ ্ ১৫ রা রা লা 
৩ লট (5201040 ৬ এ] ০11223) (সস তেই 92009 1581 ০১০৫ ০ এআ 9) 
৫৩৮০০) ৬০ 401) এ) ০১৬ 50৩ 2 ৩০৬ মুঠ ও 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
০১১৮১ ও হে ৬ ০ ১০ এ৪ এস পি জল ও ০৯১0) ০৬ ওত ভ ৬৯ 
০০৫ ০9০০ ৮৮ 40) লি ও 2 5৯) ড$ ০০ ০3 পা ০ এ) ০১ ৪০ ০৯ 
“তিনিই আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে। অতঃপর তিনি আরশের উপর 
সমুন্নত হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা ভূমি থেকে নির্গত হয় 
এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উথিত হয়। তিনি তোমাদের সাথেই 


আছেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন” (সূরা 
আল হাদীদ ৫৭:৪)। আল্লাহ আরো বলেন, 


৩১ ৬১৩০ এ ৫3 ৮৮৯০ ৯ 0 চি 0) পা) ৯১ 0 ৪ এও ০০ ৩3৫ ৩৯ 


রত ০১042 0 01 519 এ রে ন19৩ ০ ০৮ ৯ ০ 
“তিন ব্যক্তির এমন কোনো পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ হিসাবে না থাকেন এবং 
পাচ জনের হয় না, যাতে ষষ্ঠ না থাকেন। তাদের সংখ্যা এর চেয়ে কম হোক বা 
বেশী হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথেই, তারা যা করে 
তিনি ব্িয়ামতের দিন তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক 
জ্ঞাত” সেরা মুজাদালাহ ৫৮:৭)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, «_। ১1০০০ (৯ 
০০ “তিখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষ্ন হয়ো না আল্লাহ আমাদের সাথে 


২১৮ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


আছেন (সূরা আত তাওবা ৯:৪০)। আল্লাহ তা আলা আরো বলেন, তন ৮৭ ৯ 
এ) “আমি তোমাদের সাথে আছি, সবকিছু শুনছি ও দেখছি” সেরা তৃবহা ২০:৪৬)। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


০০০৮ ৮৯ 05013 1951 5530 ৩ এ) 0৯ 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা মুত্তাকী হয়েছে এবং যারা সৎকর্ম করে” 
১9157 


রড ৩৭ ০. 3122৯ 


(সুরা আল আনফাল ৮:৪৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


১৮০০58549৮৯ ৪ ০৪৪৪৩ ৩৭ 


“আল্লাহর হুকুমে কতক ক্ষুদ্র দল অনেক বিরাট দলকে পরাজিত করেছে। আল্লাহ 
ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন” সেরা আল বাকারা ২:২৪৯)। 


ব্যাখ্যা: প্রথম আয়াতের ৬৭/১১ থেকে শুরু করে ৪৪ ৫১ ১১ পর্যন্ত ব্যাখ্যা পূর্বে 
অতিক্রান্ত হয়েছে। এ ৮৫.» ৩: ০০০৯) ৯ তিনি তোমাদের সাথেই, তোমরা 
যেখানেই থাক না কেন: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার জ্ঞানের মাধ্যমে তোমাদের সাথে 
আছেন, তোমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তোমরা যেখানে যে অবস্থাতেই থাকো 
না কেন, তিনি তোমাদের কাজ-কর্ম দেখছেন। তোমরা স্থলভাগে থাকাবদ্থায় যা 
করো, জলভাগে থাকাকালে যা করো, রাতের অন্ধকারে যা করে থাকো, দিবাভাগে 
যা করো, গৃহাভ্যন্তরে যা করো এবং নির্জন মরুভূমিতে যা করো, তার সবই তিনি 
অবগত আছেন। তার জ্ঞানে সবকিছুই সমান। অর্থাৎ তিনি সকল সৃষ্টির অবস্থা 
সম্পর্কে সমানভাবে অবগত আছেন। সবকিছুই তার শ্রবণ ও দৃষ্টির অধীনে । তিনি 
তোমাদের কথা শ্রবণ করছেন এবং তোমাদের অবস্থান দেখছেন। আয়াতের এ স্থান 
থেকেই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। 


7৩০৪৬ 401৪ তোমরা যা কর, আলাহ তা দেখেন: তিনি তোমাদের 


আমল সম্পর্কে দৃষ্টি রাখেন। তে তোমাদের আমলের কোন কিছুই তার নিকট গোপন 
নয়। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২১৯ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 2৮৫ ১৮ ৮০ 3১৫ এ তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ 
হয় না: পরামর্শ বলতে গোপন পরামর্শ উদ্দেশ্য । মোটকথা তিনজনের কোন পরামর্শ 
হয়না। 

৮৪৮১০ 3৯ 31 মিল 3 ৮৪৭১ ৯৯ % যাতে তিনি চতুর্থ হিসাবে না থাকেন এবং 
পাঁচ জনের হয় না, যাতে ষষ্ঠ না থাকেন: অর্থাৎ আল্লাহ তাকে এভাবে চারে পরিণত 
করে দেন এবং পাচজনের গোপন পরামর্শকে এভাবে ছয়জনের পরামর্শে পরিণত 
করেন যে, তিনি তাদের সেই গোপন পরামর্শে অংশ গ্রহণ করেন এবং তা জেনে 
ফেলেন। তিন এবং পাচ সংখ্যাদ্বয়কে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করার কারণ হলো 
অধিকাংশ গোপন পরামর্শকারীর সংখ্যা তিন অথবা পাঁচজন হয়ে থাকে। অথবা 
আয়াতটি তিনজনের কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবং পাচজনের অন্য একটি ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে নাধিল হয়েছে । অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা কমবেশী প্রত্যেক সংখ্যার সাথে 
আছেন। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ৯ ৯01 9 65 /১ ৩৯ ৬১৯ 
রণ ৪৯ “তাদের সংখ্যা এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক, তিনি তাদের সাথেই 


আছেন”। অর্থাৎ উল্লেখিত সংখ্যার কম হোক, যেমন একজন বা দুইজন এবং 
উল্লেখিত সংখ্যার চেয়ে বেশী হোক, যেমন ছয়জন বা সাতজন । ইলমের মাধ্যমে 
আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথেই আছেন। তারা গোপনে যেই পরামর্শ করে, আল্লাহ 
তা'আলা তা অবগত হন। ফলে সেই গোপন পরামর্শের কোন কিছুই আল্লাহর কাছে 
গোপন থাকে না। তাফসীরকারগণ বলেন, ইয়াহুদী এবং মুনাফেকরা গোপনে 
নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করতো । তারা এর মাধ্যমে মুমিনদের মধ্যে এই ধারণা 
ঢুকিয়ে দিত যে, তারা এমন বিষয়ে পরামর্শ করছে, মুমিনদের জন্য কষ্টদায়ক । এতে 
করে মুমিনরা চিন্তায় পড়ে যেত। এ বিষয়টি দীর্ঘ দিন চলতে থাকলে এবং তা বৃদ্ধি 
পেতে থাকলে তারা রসূল হ্বল্লাল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে অভিযোগ করলো । 
তখন তিনি ইয়াহুদী ও মুনাফেকদেরকে আদেশ দিলেন যে, তারা যেন মুসলিমদের 
বাদ দিয়ে গোপন বৈঠকে মিলিত না হয়। কিন্তু এতে তারা বিরত থাকল না বরং তারা 
বারবার গোপন পরামর্শ করতেই থাকল। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত 
আয়াতগুলো নাযিল করলেন। 

1%৮ 4 ৯ ৩ তারা যেখানেই থাকে না কেন: এর অর্থ হচ্ছে যে স্থানেই তাদের 
গোপন পরামর্শ হয়, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞানের মাধ্যমে তা পরিবেষ্টন করে নেন। 
৮৪ ৯ অতঃপর তিনি সংবাদ দিবেন। ৮! 2% 19৮ ৬৮ ব্য়ামতের দিন তাদের 
আমল সম্পর্কে: তাদেরকে সে অনুযায়ী বদলা দিবেন। এর মাধ্যমে তাদেরকে ভয় 
দেখানো হয়েছে এবং ধমক দেয়া হয়েছে। 


২২০ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


৮৪ ৬৯ 0৫৩ এ] ৩! আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে পরিজ্ঞাত। তার কাছে 
কোন কিছুই গোপন নয়। এ আয়াত থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার 
সৃষ্টির সাথে আছেন। এটি হচ্ছে সাধারণ বা সার্বজনীন সাথে থাকা । এ অর্থে তিনি 
সকল সৃষ্টির সাথেই রয়েছেন। এ প্রকার সাথে থাকার অত্যাবশ্যকীয় দাবী হচ্ছে, 
তিনি ক্ষমতার মাধ্যমে এবং ইলমের মাধ্যমে সবকিছুকে ঘিরে আছেন । তিনি সকলের 
সব অবস্থা ও আমল সম্পর্কে অবগত আছেন। এ জন্যই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল 
€শস্ট) বলেছেন, এ আয়াতটি আল্লাহর ইলমের মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবং ইলমের 
মাধ্যমে শেষ হয়েছে। 

০ 40 ৩! ০১০৪ ও বিষয় হয়ো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন: হিজরতের 
পথে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর 6৯) যখন গুহায় 
আত্মগোপন করেন, তখন তিনি তার সাথী আবু বকর €স্*) কে এ কথা বলেন। 
মক্কার মুশরিকরা তাদের নিকটে চলে আসে । আবু বকর €৮০*) তখন নাবী হত্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর কাফিরদের কষ্টের ভয় করেন। নাবী হল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আবু বকর €স্ট) কে বলেন, তুমি বিষ হয়ো না। অর্থাৎ 
তুমি দুঃশ্চিন্তা পরিহার করো। 


১৬০ &1 01 আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে রয়েছেন: অর্থাৎ তার সাহায্য, সমর্থন 
ও শক্তি আমাদের সাথে রয়েছে। সুতরাং যার সাথে আল্লাহ রয়েছেন, সে কখনো 
পরাজিত হবে না। আর যাকে পরাজিত করা সম্ভব হবে না, তার চিন্তিত হওয়ার কোন 
কারণ নেই । উপরের আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তাতে মুমিনদের জন্য আল্লাহর 
এক বিশেষ সানিধ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এহেন সাথে থাকার দাবী হচ্ছে 
মুমিনদেরকে সাহায্য, হেফাজত ও শক্তিশালী করা । 
আল্লাহ তা'আলা মুসা (ও হারুন (পে) কে বলেছেন, 59 ৬০৫৬০ ৬৭1 
আমি তোমাদের সাথে আছি, সবকিছু শুনছি ও দেখছি: সুতরাং ফেরাউনকে ভয় করো 
না। ভয় করতে নিষেধ করার কারণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী: 5 ৪ 
“নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে আছি”। অর্থাৎ তোমাদের উভয়কে ফেরাউনের 
বিরুদ্ধে সাহায্য করার মাধ্যমে আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি তোমাদের 
উভয়ের এবং ফেরাউনের কথা শুনছি। তোমাদের উভয়ের অবস্থান এবং ফেরাউনের 
অবস্থান দেখছি। তোমাদের কারো কোন অবস্থা আমার কাছে গোপন নয়। এ আয়াত 
থেকেও দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্লাহর অলীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার এক 
বিশেষ সানিধ্য রয়েছে। এটি হচ্ছে সাহায্য, সমর্থন ও শক্তিশালী করার সানিধ্য । সেই 
সাথে আল্লাহ ওয়া তা'আলার জন্য শ্রবণ ও দৃষ্টি সাব্যস্ত করা হয়েছে। 
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1৮ 2 ০৪২. ৬ 401 ০! নিশ্চয়ই আল্লাহ যুস্তাকীদের সাথে আছেন: অর্থাৎ যারা 
হারাম ও সকল প্রকার গুনাহর কাজ ছেড়ে দেয় এবং ইখলাসের সাথে সৎকর্ম 
সম্পাদন করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে রয়েছেন । 


১১. ০ ৯ ১৮09 যারা সৎকর্ম করে সেরা আন নাহল ১৬১২৮): অর্থাৎ যারা 
আনুগত্যের কাজগুলো সঠিকভাবে আদায় করে এবং আল্লাহর আদেশ পালন করে, 
সহযোগিতা ও শক্তিশালী করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদের সান্লিধ্যেই আছেন। 
এটি হচ্ছে বিশেষ এক প্রকার সানিধ্য । আয়াতেকারীমা থেকে গ্রন্থকার এটিই সাব্যস্ত 
করেছেন। 


19৮ ৮1) তোমরা সবরের পথ অবলম্বন করো: আল্লাহ তা'আলা এখানে সবরের 


আদেশ দিয়েছেন। সবরের আসল অর্থ হচ্ছে নফসকে আটকিয়ে রাখা । তবে এখানে 
সবর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফির ও মুসলিমদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধকালে সবর করা ও 
দৃঢ়পদ থাকা । 

৩:০৭] ২ এ] 9! অবশ্যই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে রয়েছেন: অতঃপর 
সবরের এ আদেশ করার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ 
আল্লাহ তা'আলা এসব কাজে সবরকারীদের সাথে আছেন। এ আয়াতে কারীমা থেকে 
প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, এখানে এ সকল সবরকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার 
বিশেষ সানিধ্য রয়েছে, যারা আনুগত্যের কাজে সবর করে এবং আল্লাহর রাস্তায় 
জিহাদ করে। ইমাম শাওকানী (৮) বলেন, কতই না সুন্দর এ সানিধ্য! যাকে এটি 
দান করা হয়েছে, কোন শক্তি বা ব্যক্তিই তাকে পরাজিত করতে পারবে না। কোন 
দিক থেকেই তার উপর চড়াও হওয়া যাবে না। যদিও শত্রু বাহিনী হয় অগণিত । 


এ) ০১৪ 82553 ০৭৪ ০ আও ৩ ও আল্লাহর হুকুমে কতক ক্ষত্ব দল অনেক 
বিরাট দলকে পরাজিত করেছে অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা ও ফায়সালা অনুযায়ী অনেক 
ছোট দল অনেক বড় দলকে পরাজিত করেছে। 

৩:%-। ৩ ৭09 আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন: এ অংশ থেকেই দলীল 
৯৬. এ আয়াতে আল্লাহর মুমিন বান্দা তালুত ও যালেম শাসক জালুতের মধ্যকার ঘটনার প্রতি ইজিত 
করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তালুতের সৈন্য সংখ্যা জালুতের তুলনায় অনেক কম হওয়া সর্তেও 


সুদৃঢ় ঈমান ও পর্বত সদৃশ সবরের কারণে জালুতের বাহিনীর উপর বিজয় দান করেছেন। সূরা 
বাকারার ২৪৬ নং আয়াত থেকে শুরু করে ২৫২ নং আয়াত পর্যন্ত এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। 
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আল্লাহ তা'আলার সান্ধ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে । এটি হচ্ছে বিশেষ সান্ধ্য । যার দাবী 
হচ্ছে সাহায্য ও শক্তিশালী করা । উপরের সবগ্তলো আয়াতের অভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় 
হচ্ছে, তাতে আল্লাহর সানিধ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে । আর এ সানিধ্য দু'প্রকার। 


প্রথম: সাধারণ ও ব্যাপক সান্লিধ্য । যেমন বলা হয়েছে প্রথম দুই আয়াতে । এই 
প্রকার সান্লিধ্যের তাৎপর্য হলো আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতার মাধ্যমে সকল সৃষ্টিকে ঘিরে 
আছেন। সমস্ত মানুষের ভালোমন্দ সব আমল সম্পর্কেই তিনি অবগত আছেন এবং 
তাদেরকে আমল অনুযায়ী বিনিময়ও দিবেন । 


দ্বিতীয়: আল্লাহর মুমিন বান্দাদের জন্য রয়েছে এক বিশেষ সানিধ্য । এই প্রকার 
শক্তিশালী করা এবং তাদেরকে হিফাযত করা । সম্মানিত লেখক এই অধ্যায়ে যেসব 
আয়াত উল্লেখ করেছেন, তার মধ্য হতে শেষের পাঁচটি আয়াতে এই প্রকার সানিধ্যের 
কথাই প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সানিধ্যে থাকা সৃষ্টির উপরে থাকা 
এবং আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার পরিপন্থী নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের 
নিকটে ও সানিধ্যে থাকা এক মাখলুক অন্য মাখলুকের সাথে থাকার মতো নয়। 
কেননা 


০ তে দি ৯৯ 9 গ৪৮ 4 শেখ “তার সদৃশ কোন কিছুই নেই, তিনি 
সর্বশ্রোতা ও সর্বরষ্টা”। কেননা সান্নিধ্য সাধারণত কাছে থাকার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। 
পরস্পর স্পর্শ করা কিংবা পরস্পর সমান হওয়া জরুরী নয়। আরবরা বলে থাকে, 
(০ ১19 ৬৪ ৩১৬) আমরা চলছিলাম। চলন্ত অবস্থায় চন্দ্র আমাদের সাথেই 
ছিল। অথচ চন্দ্র তাদের মাথার অনেক উপরে এবং তাদের মাঝে এবং চন্দ্ের মধ্যে 


দূরত্ব অনেক। সুতরাং আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির উপরে হওয়া এবং তাদের সানিধ্যে 
হওয়ার পরিপন্থী নয়।৯* সামনে আরো বিস্তারিত আলোচনা হবে । ইনশা-আল্লাহ। 


৯৭. উল্লেখিত আয়াতগুলোর মাধ্যমে জানা গেল যে, আল্লাহ সৃষ্টির সাথে আছেন। তবে অর্থ এ নয় যে, 
তিনি মাখলুকের সাথে মিশে সর্বত্র বিরাজমান; বরং এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর 
থেকে স্বীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে সমন্ত মাখলুককে ঘিরে আছেন। কোন কিছুই তার জ্ঞানের বাইরে 
নয়। আর আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীল, মুত্তাকী ও সৎকর্মশীলদের সাথে থাকার অর্থ এই যে, সাহায্য ও 
হিফাযতের মাধ্যমে তিনি তাদের সাথে আছেন। আল্লাহ স্বীয় মাখলুকের নিকটে থাকা আরশের উপরে 
থাকার পরিপন্থী নয়। কেননা আল্লাহ মাখলুকের নিকটে বা সাথে থাকা এক মাখলুক অন্য মাখলুকের 
নিকটে বা সাথে থাকার মত নয়। আরশের উপরে সমুন্নত থেকে সমস্ত মাখলুকের যাবতীয় বিষয়ের 


শে শশা ৪৯ 3 গ৬৪ তার সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি শুনেন এবং দেখেন। (সূরা আশ শূরাঃ 
১১) মোটকথা আমরা জানি, কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের বিরোধী নয়। তাই আমরা 
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এ & 6১৫ ০৬17) 
২১। আল্লাহর জন্য কালাম (কথা বলার বিশেষণ) সাব্যন্ত করণ 


তে এপ 5401 ০০ 20 ভি ৭0০ ৩০9) (৬ এ ০ ৩০০৮০) এ৯) 
আ। শ$ ০০৮৬০) (জি এ এ0। ৮59) (0৬১ ১০ ৬১১ আ্ড ১) (৮ 
(5 ০48) ১ ১। শত ৩০ 25১99) (5) 49 ৩৬ তা ০ ১১) 
রে কা ১ টা (৩১৪। 191১ ০ ০ ৬৮ এ ১৪ টা 


৫১৫৫৩ 


৫5৫48 ০4 চি উল ০ ডা 


22 হিতে 


বিশ্বাস করি, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে । কারণ এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে অসংখ্য দলীল 
রয়েছে। এমনিভাবে অন্যান্য দলীলের মাধ্যমে জানা যায় যে, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। উভয় 
আছেন তার অর্থ হচ্ছে জ্ঞানের মাধ্যমে, শক্তির মাধ্যমে এবং সমর্থনের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের 
সাথে আছেন । আর বাস্তবে তিনি স্বীয় সত্ত্বা আরশের উপরে সমুন্নত। তবে শাইখুল ইসলাম ইমাম 
ইবনে তাইমীয়ার উক্তি থেকে বুঝা যায়, তিনি এভাবে সকল ক্ষেত্রেই উভয় প্রকার দলীলের মধ্যে 
সমন্বয় করার পক্ষপাতী নন। তার কথার অর্থ হচ্ছে দলীলের মাধ্যমে যেহেতু প্রমাণিত হয়েছে যে, 
আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির উপরে এবং তিনি মহান আরশের উপর সমুন্নত, তাই আমরা তাতে 
বিশ্বাস করি। তিনি কিভাবে, কি অবস্থায় উপরে এবং কিভাবে আরশের উপর সমুন্নত তা আল্লাহই 
জানেন। আমরা জানিনা । এই রকমই অন্যান্য দলীলের মাধ্যমে যেহেতু প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ 
মাখলুকের অতি নিকটে ও সাথে, তাই আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ মাখলুকের নিকটে এবং 
সাথেই। তবে তিনি কিভাবে মাখলুকের নিকটে ও সাথে, তার অবস্থা ও ধরন আমরা জানিনা । এ 
ব্যাপারে তিনিই অবগত। 

সকল মাখলুকের উপর তার ক্ষমতা । সে হিসাবে তিনি তাদের নিকটেই, কেউ তার ক্ষমতার 
বাইরে নয়। তিনি যেহেতু মাখলুকের সকল অবস্থা ও আমল সম্পর্কে জানেন, সে হিসাবেও তিনি 
তাদের অতি নিকটে । কোন কিছুই তার ইলমের বাইরে নয়। আর তিনি তার অলীদের সাথে 
রয়েছেন। এটি হচ্ছে বিশেষ ও সাধারণ সৃষ্টির চেয়ে অতিরিক্ত এক নৈকট্য ও সানিধ্য । তিনি তার 
অলীদেরকে শত্রুদের উপর শক্তিশালী করেন এবং সাহায্য করেন। তাছাড়া আমাদের কারো কথা, 
“আমি তোমার সাথে আছি” এর অর্থ এ নয় যে, আমি তার সাথে মিশে আছি। আমরা অন্যকে 
উদ্বেশ্য করে বলে থাকে, তুমি এগিয়ে চল, আমরা আছি তোমার সাথে । অথচ যাকে উদ্দেশ্য করে 
বলা হয়, সে থাকে এক শহরে । আর যাকে লক্ষ্য করে বলা হলো সে থাকে অন্য এক শহরে । 
(আল্লাহই সর্বাধিক জানেন) 


২২৪ শারহুল আবীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 
৩০৭ ৪ 05৫ ০৮৪ 1৩১ এ] ৫১৬ 1০ 00042৮) (০১৬ ৮১১ ৩৪৪৮ ৬ 
৬০০ 092১ ০) (544 ০০ ২ ৬০১ এ ৩০ ৬৪ ৬5 ১52) (95 
১৯০০০৯৬৪ সা ৬০৬ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
ভ৬এল এ]। ৩ উ৭০ ০১৯ 

“আর আল্লাহর কথার চেয়ে বেশী সত্য আর কার কথা হতে পারে? (সূরা আন নিসা 

৪: ৮৭)। আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ১২২ নং আয়াতে আরো বলেন, 
€3।৬৩৪৬৯ 

“আর আল্লাহর চেয়ে বেশী সত্যবাদী আর কে হতে পারে?” আল্লাহ তা'আলা সূরা 

মায়িদার ১১৬ নং আয়াতে আরো বলেন, 


০০৮৫০ 


ঈসা!” । আল্লাহ তা'আলা সুরা আনআমের ১১৫ নং আয়াতে আরো বলেন, 
০৫ ০০০ 60৪ ৬১০ ৬২) ০ ০০১৯ 
পরিবর্তন করার কেউ নেই”। আল্লাহ তা'আলা সুরা নিসার ১৬৪ নং আয়াতে আরো 
প্র 
কত ৬৮৬ 49 শত১ 
“আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছেন ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়”। আল্লাহ 
তা'আলা সুরা বাকারার ২৫৩ নং আয়াতে বলেন: 


কন্যা 5 ০১ টি 
১৪৩ নং আয়াতে বলেন, 


45৮84 গত 


4১৯৩১ ০৬৭ ভ% পক এ 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২২৫ 


“অতঃপর মুসা আলাইহিস সালাম যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো 
এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন” আল্লাহ তা'আলা সূরা মারইয়ামের ৫২ নং 
আয়াতে বলেন, 

রে 5) দে ১ জত ০১5৯ 

“আমি তাকে তার ডান দিকের তুর পাহাড়ের দিক থেকে ডাকলাম এবং গোপন 
আলাপের মাধ্যমে তাকে নৈকট্য দান করলাম” । আল্লাহ তা'আলা সুরা শুআরার ১০ 
নং আয়াতে বলেন, 

ক ৩] 2 ৩৩ ০0955 ৩) 591৯ 

“যখন তোমার রব মুসা আলাইহিস সালামকে ডেকে বলেছিলেন: যালেম 
সম্প্রদায়ের কাছে যাও”। আল্লাহ তা'আলা সুরা আরাফের ২২ নং আয়াতে আরো 
বলেন, 

তন ০৫ ০৪ এক শি ১০১১৬ ৯ 

“তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, “আমি কি তোমাদের এ গাছটির 

কাছে যেতে নিষেধ করিনি ” আল্লাহ তাআলা সূরা কাসাসের ৬৫ নং আয়াতে বলেন, 
€ ৬০৪৭৪০৩৪১৫০ 

স্মরণ করো সেদিনের কথা, যেদিন তিনি তাদেরকে ডাকবেন এবং জিজ্ঞেস 
করবেন, তোমরা রসূলদের কী জবাব দিয়েছিলে?” আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবার ৬ 
নং আয়াতে বলেন, 

4) 04৫ ৮০৪ ৬ ০৮ 2) পল ৩৪০১০ ০০৮1৯ 


“আর যদি মুশরিকদের কোন ব্যক্তি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে যাতে সে 
আল্লাহর কালাম শুনতে পারে, তাহলে তাকে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করা পর্যন্ত আশ্রয় 
দাও”। আল্লাহ তা'আলা সুরা বাকারার ৭৫ নং আয়াতে আরো বলেন, 


০১০ ৮৯১ ০১৪৮ ৩ ৬০৭ ৩৭ ০৯১৭ টে এ] 2৫ ০০ ৮৮৪০ 3256 ৩ 32৯ 
“অথচ তাদের একটি দল এমন ছিল, যারা আল্লাহর কালাম শ্রবণ করতো । 


অতঃপর তা খুব ভালো করে জেনেবুঝে সঙ্ঞানে তার মধ্যে তাহরীফ বা বিকৃতি সাধন 
করতো”। আল্লাহ তা'আলা সুরা ফাতাহ এর ১৫ নং আয়াতে বলেন, 


২২৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


ক ০০ এ। 0৬ 5 ০৪৯ ৩০৪ ৭0 60619500359 ৯ 
“এরা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করে দিতে চায়। এদের বলে দাও, তোমরা 
কখনোই আমাদের সাথে যেতে পারবে না, আল্লাহ তো আগেই এ কথা বলে 
দিয়েছেন”। আল্লাহ তা'আলা সূরা কাহাফের ২৭ নং আয়াতে বলেন, 
€৮০৫৭ এ 6৬) কর্ড ০৮ এর! ভে3ত (৯ 
হয়েছে তা তুমি পাঠ করে শুনিয়ে দাও। তার কালেমা পরিবর্তন করার অধিকার 
কারো নেই”। আল্লাহ তা'আলা সুরা নামালের ৭৬ নং আয়াতে বলেন, 
দত এ ১ ৬৭০ ১৩0০] ৬ এ ০০৪ চো ৪ 0৯ 


“যথার্থই এই কুরআন বনী ইসরাইলের জন্য বেশির ভাগ এমনসব কথার স্বরূপ 
বর্ণনা করে, যেগুলোতে তারা মতভেদ করে”। 


পার 
প্রশ্ন করা হয়েছে তা হচ্ছে ইন্তেফহামে ইনকারী তথা অস্বীকারের প্রশ্ন । আল্লাহর চেয়ে 
অধিক সত্যবাদী কেউ থাকাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। 

৬.০ কথায়: অর্থাৎ কথায়, সংবাদ প্রদানে, আদেশ করায়, ওয়াদা-অঙ্গীকার 
বাস্তবায়নে আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কেউ নেই। 

5 41 ৩* ৩ ১০১ আল্লাহর চেয়ে বেশী সত্যবাদী আর কে হতে পারে? 4. 
হচ্ছে 0১ এ এর মাসদার। এটি ০১৪। এর অনুরূপ । এই আয়াতাংশের অর্থও পূর্বের 
আয়াতের মতোই । আল্লাহর কথার চেয়ে অধিক সত্য আর কারো কথা নেই এবং 
আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদীও আর কেউ নেই। 

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার জন্য ৬:-০ ও 0 অর্থাৎ কথা 


বলা বিশেষণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এতে আল্লাহ তা'আলার জন্য কালাম 
(কেথা বলা) সাব্যস্ত করা হয়েছে। 


শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২২৭ 


৮০৯ ৩%। ৪৮০৮ 5401 ০$ [2 আল্লাহ যখন বলবেন, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা: 
পুত্র ঈসা! অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ঈসা 
আলাইহিস সালাম কে এই কথা বলবেন। যেসব নাসারা ঈসা এবং তার মাতা 
মারইয়ামের ইবাদত করছে, এই কথার মাধ্যমে তাদেরকে ধমক দেয়া হয়েছে। এটি 
পূর্বের আয়াতদ্বয়ের মতোই । এখানেও আল্লাহ তা'আলার জন্য কথা বলা সাব্যস্ত করা 
হয়েছে । তিনি যখন ইচ্ছা কথা বলেন। 


৩.০) ৬.০ এ) ০৯৬ ০০৪) “সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার রবের 
কথা পূর্ণাঙ্গ: এখানে কালেমা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কালাম উদ্দেশ্য। আল্লাহ 
তা'আলা তার সংবাদের ক্ষেত্রে সত্যবাদী এবং হুকুম-আহকামে ইনসাফকারী | 


এবং 3১৬ এই শব্দ দু'টি তামীয হিসাবে মানসুব (যাবর) হয়েছে । এই আয়াতেও 
আল্লাহ তা'আলার জন্য কালাম সাব্যত্ত করা হয়েছে। 

৫1৮৮৮ এ)। ৮9 আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছেন ঠিক যেমনভাবে কথা 
বলা হয়: এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসা আলাইহিস সালামকে সম্মানিত করেছেন। 
আল্লাহ তা'আলা মুসার সাথে কথা বলেছেন এবং সেই কথা মুসাকে শুনিয়েছেন। এ 
জন্যই মুসা আলাইহিস সালামকে কালীখুল্লাহ বলা হয়। মুসার সাথে আল্লাহর কালাম 
(কথা বলা) থেকে রূপকার্থের সম্ভাবনা দূর করার জন্য ৮4 মাসদারকে তাগিদ 


হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতেও আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করা 
হয়েছে। তিনি মুসা আলাইহিস সালাম এর সাথে কথা বলেছেন। 


41 ৮৫ ৬৯৮৪৮ তাদের কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন: অর্থাৎ রসূলদের 
কারো কারো সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন। বিনা মধ্যস্থতায় সরাসরি কথা 
বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুসা এবং মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর সাথে কথা বলেছেন। এমনি আদম আলাইহিস সালাম এর সাথেও কথা 
বলেছেন। ভ্বহীহ ইবনে হিব্বানে এই মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতে 
আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি কতক রসুলের সাথে অতীতে কথা 
বলেছেন ।৯৮ 


৯৮. ব্রিয়ামতের দিনও আল্লাহ তা'আলা আদমের সাথে কথা বলবেন। নাবী ্ব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
আছি, প্রস্তুত আছি। সব কল্যাণ তোমার হাতেই। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিবেন, জাহান্নামী দলকে বের 
কর। আদম বলবেন, জাহান্নামী দলের সংখ্যা কত? আল্লাহ্‌ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন। সে 


২২৮ শারহুল আবীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


5৬০ !১ ৮ ৬) অতঃপর মূসা আলাইহিস সালাম যখন আমার নির্ধারিত 
সময়ে উপস্থিত হলো: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুসার আগমণের জন্য যেই সময় 
নির্ধারণ করলেন, মুসা আলাইহিস সালাম ঠিক সেই নির্ধারিত সময়েই উপস্থিত হলো। 

&) 4$) এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিনা 


মধ্যস্থতায় মুসা আলাইহিস সালামকে তার কথা বললেন। সুতরাং এ আয়াতেও 
আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা কথা বলেন। 
তিনি বিনা মধ্যস্থতায় মুসার সাথে কথা বলেছেন। 


০১১$/ আমি তাকে ডাকলাম: আল্লাহ তা'আলা মুসা আলাইহিস সালামকে 
ডাক দিয়েছেন। উচু আওয়াজে ডাক দেয়াকে 9-। বলা হয়। 


১৪ শত ৩ আল্লাহ তা'আলা তাকে তুর পাহাড়ের দিক থেকে ডাক 
দিয়েছেন। মাদায়েন শহর এবং মিশরের মাঝখানের একটি পাহাড়ের নাম তুর। 


৷ ডান দিক: মুসা আলাইহিস সালাম যখন আগুন দেখে তা থেকে একটি 


জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে গেলেন তখন মুসার ডান দিক থেকে ডাক দেয়া হল। এখানে 
পাহাড়ের ডান দিক উদ্দেশ্য নয়। কেননা পাহাড়ের কোন ডান-বাম হয় না। 


94789 তাকে নৈকট্য দান করলাম: আর আমি মুসা এর সাথে চুপিসারে কথা 
বলার জন্য তাকে নৈকট্য দান করলাম । 


০ শব্দটি ০» অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ চুপিসারে কথার বলার জন্য মূসা 
আলাইহিস সালামকে আমার নৈকট্য দান করলাম । মুনাজাত মুনাদার (উচু আওয়াজে 


সময় চেরম ভয়াবহ অবস্থার কারণে) শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। তুমি 
মানুষকে মাতালের মত দেখতে পাবে। অথচ তারা মাতাল নয়। কিন্তু আল্লাহর আযাব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর 
ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসুল! সেই একজন আমাদের মধ্যে কে হবেন? তিনি বললেন, তোমরা 
আনন্দিত হও। তোমাদের মধ্য থেকে হবে একজন এবং ইয়াজবঁজ-মা'জুজ থেকে হবে বাকী নয়শত নিরানব্বই 
জন। অতঃপর নাবী স্থল্লাল্নাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার হাতে আমার জীবন তার শপথ! আমি 
আশা করি জান্নাতবাসীর চারভাগের একভাগ হবে তোমরা । একথা শুনে আমরা তাকবীর পাঠ করলাম 
তারপর তিনি বললেন, আমার আশা, তোমরাই হবে জান্নাতবাসীর তিনভাগের একভাগ । একথা শুনে আমরা 
তাকবীর পাঠ করলাম। তারপর তিনি বললেন, আমার আশা, তোমরাই হবে জান্নাতবাসীর অর্ধেক । এবারও 
আমরা উচু আওয়াজে তাকবীর ধ্বনি দিলাম । অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা তো অন্যান্য লোকদের 
তুলনায় একটি সাদা বদের চামড়ায় একটি কালো লোমের ন্যায় অথবা একটি কালো বলদের চামড়ায় 
একটি সাদা লোমের ন্যায়। 
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আহবানের) বিপরীত । এ আয়াতে কারীমার মধ্যে আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করা 
হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা উচু আওয়াজে ডাক দেন, আহবান করেন এবং চুপিসারেও 
কথা বলেন। ডাক দেয়া এবং মুনাজাত করা (নীচু আওয়াজে কথা বলা) কালামের 
(কথা বলার) দু'টি প্রকার । ডাক দেয়া সাধারণত উচু আওয়াজে হয় আর মুনাজাত 
নীচু আওয়াজের মাধ্যমে হয়ে থাকে । 


| « 


1১৮ 5+) 1৪১9 915 যখন তোমার রব মুসাকে ডেকে বলেছিলেন, যালেম 
সম্প্রদায়ের কাছে যাও: অর্থাৎ তাদেরকে পাঠ করে শুনাও সেই ঘটনা অথবা স্মরণ 
করো সেই সময়ের ঘটনা, যখন তোমার রব মুসা আলাইহিস সালামকে ডেকে 
বলেছিলেন । আহবান করাকে »..0 বলা হয়। ০১ 9 এখানে ৩ অব্যয়টি ৪... এ 
এবং ১১০, 0 উভয়ই হতে পারে। 


৩৮। ₹)গ্ঠ। এ! ৯১ তুমি যালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাও: ফেরাউন সম্প্রদায়কে 
যালেম বলার কারণ এই যে, তারা কুফুরীর যুলুম এবং পাপাচারের যুলুমকে নিজেদের 
মধ্যে একত্র করেছিল । কুফুরীর মাধ্যমে তারা নিজেদের নফসের উপর যুলুম করেছিল 
এবং পাপাচার ও নির্যাতনের মাধ্যমে তারা অন্যদের উপর যুলুম করেছিল। যেমন 
তারা বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করে রেখেছিল এবং তাদের ছেলে সন্তানদেরকে 
হত্যা করেছিল। এই আয়াতে কারীমাতেও আল্লাহ তা'আলার জন্য কালাম (কথা) 
সাব্যস্ত করা হয়েছে । তিনি তার বান্দাদের মধ্য হতে যার সাথে ইচ্ছা কথা বলেন 
এবং তাকে স্বীয় কথা শুনিয়ে দেন। 

উঃ ৩৫৮ ৩০ ৮৫৫ শট ৬) ৩৪১৪ তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে 
বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি: আল্লাহ 
তা'আলা আদম ও হাওয়াকে এই বলে ডাক দিলেন যে, আমি কি তোমাদেরকে এ 
গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি? অর্থাৎ এ গাছের ফল খেতে নিষেধ করিনি? এই 
কথার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদের দুইজনকে ধমক দিয়েছেন। কেননা তাদেরকে 
যেই বন্ত হতে সাবধান করা হয়েছিল, তা থেকে তারা বিরত থাকেনি । এ আয়াতেও 
আল্লাহ তা'আলার জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে । আরো সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, 
আল্লাহর পক্ষ হতে আদম ও তার স্ত্রী হাওয়ার জন্য ডাক এসেছিল। 


১4৮৭ লে5 032 ৮৬১৩ £৯3 আর তারা যেন ভুলে না যায় সেদিনের 
কথা, যেদিন তিনি তাদেরকে ডাকবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন: তোমরা রসূলদের কী 


জবাব দিয়েছিলে? অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ক্য়ামতের দিন এই মুশরিকদেরকে ডাক 
দিবেন এবং বলবেন, তোমরা রসুলদেরকে কী জবাব দিয়েছিলে? যেসব নাবীকে 
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পৌছিয়ে দিয়েছিলো তাদেরকে কী জবাব দিয়েছিলেঃ৯৯ 


এ আয়াতেও আল্লাহর জন্য কালাম (কথা বলা) সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ 
তা'আলা কিয়ামতের দিন মানুষকে ডাক দিবেন ১ 


এ)৫-। ৩5০১০] ০ ৭1) আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় 
প্রার্থনা করে অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! যেসব মুশরেকের সাথে তোমাকে যুদ্ধ করার আদেশ 
দেয়া হয়েছে, তাদের কেউ যদি আল্লাহর কালাম শ্রবণ করার জন্য তোমার কাছে 
আসতে চায়, তোমার নিরাপত্তা কামনা করে এবং আশ্রয় চায়, তুমি তাকে আশ্রয় ও 
নিরাপত্তা দান করো । 


40। 80৫ ৬৮ !৪ যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়। অর্থাৎ তোমার 
জবানীতে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে এবং তুমি 
যে বিষয়ের প্রতি আহবান করছো, তার প্রকৃত অবস্থাও বোধগম্য হয়। 

এই আয়াত থেকেও আল্লাহ তাআলার কালাম (কথা বলা বিশেষণ) রয়েছে বলে 
প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ আমরা যা তিলাওয়াত করি, তা আল্লাহর কালাম । 

আল্লাহ তা'আলা বলেন: ৬ 3: ১৩ $ তাদের মধ্যে একটি দল ছিল: এটি 
হচ্ছে ইয়াহুদীদের দল । 9:০১ শব্দটি ৬৯ ৮1 | এই শব্দের কোন একবচন নেই। 


4]। ₹১$ ০১৯ তারা আল্লাহর কালাম শ্রবণ করতো । এখানে কালাম দ্বারা 
তাওরাত উদ্দেশ্য । ইয়াহুদীরা তাওরাতের আয়াত শ্রবণ করতো । 


এপ ৯৩৫ ০4 


০ শে অতঃপর তারা তার মধ্যে বিকৃতি সাধন করতো । অর্থাৎ তারা আসল 
ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে অন্য ব্যাখ্যা করতো । 


৯৯. আলেমগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষকে দু'টি প্রশ্ন করবেন। (১) 
₹৩১৬০ শে ০ “তোমরা দুনিয়াতে কার ইবাদত করতে?” (২) ৩.০ ৮5৯11১৬ তোমরা রসূলদের 
জবাবে কী বলেছিলে? 

১০০. আল্লাহর কালাম ও ডাক যেমন হয় দুনিয়াতে, তেমনি হয় আখিরাতে । তিনি দুনিয়াতে কোন 
কোন নাবী-রসূলের সাথে কথা বলেছেন। আখিরাতেও মাখলুকের সাথে কথা বলবেন । এ থেকে বুঝা 
যায় যে, আল্লাহ কথা বলা ও ডাক দেয়ার বিষয়টি তার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি যখন যার সাথে 
কথা বলার ইচ্ছা করেন তথন তার সাথে কথা বলেন এবং যা বলার ইচ্ছা করেন তাই বলেন। 
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১৪০ ৬ এ ৩৯ তারা তার মধ্যে তাহরীফ বা বিকৃতি সাধন করতো: অর্থাৎ 
ভালো করে জেনে-বুঝে তারা তাওরাতের বিপরীত আমল করতো । 


০৯ ৮১৪ তারা ভালো করেই জানতো যে, তারা যেই তাহরীফ বা পরিবর্তন 
করছে এবং যেই অপব্যাখ্যা করছে, তাতে তারা অপরাধী । 

এই আয়াতে কারীমা থেকেও আল্লাহর কালাম আছে বলে প্রমাণিত হচ্ছে। 
তাওরাতও আল্লাহর কালামের অন্তর্ভূক্ত । আর ইয়াহুদীরা তাওরাতের মধ্যে তাহরীফ 
করেছে, তার মধ্যে পরিবর্তন ও রদবদল করেছে। 


0 ০০ ৭0 06 ৮৫16 ও ও 0 ও 4]। 6061504০93৮ এরা আল্লাহর 
কালাম পরিবর্তন করে দিতে চায়। এদের বলে দাও: তোমরা কখনোই আমাদের 
সাথে যেতে পারবে না, আল্লাহ তো আগেই এ কথা বলে দিয়েছেন। 

35449 এরা: এখানে পিছনে থেকে যাওয়া এ সমস্ত গ্রাম্য লোক উদ্দেশ্য, যারা 
রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে জিহাদে বের না হয়ে পরিবার-পরিজন 
ও নিজেদের কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতো । হুদায়বিয়ার বছরও তারা রসূল হ্ন্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বের না হয়ে নিজেদের গৃহেই বসেছিল। 

এ। 64613 ৩ তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়। অর্থাৎ তারা 
আল্লাহ তা'আলার সেই কথাকে পরিবর্তন করতে চায়, যার মাধ্যমে তিনি হুদায়বিয়ার 
যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, খায়বারের গণীমত কেবল 
তারাই পাবে। 

০৬৩ ৩ 4$ বলো, তোমরা কখনোই আমাদের সাথে যেতে পারবে না, এই 
বাক্যটি না বাচক হলেও তা নিষেধাজ্ঞা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । ১৯০১ অর্থাৎ 
আমাদের সাথে তোমরা বের হয়ো না। 

০ ৩০ 4)। 5৬ ৪৪৫4 আল্লাহ তো আগেই এই কথা বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ 
তিনি হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আগেই ওয়াদা করেছিলেন যে, 
পরের বছর খায়বারের যুদ্ধে যেই গণীমত হাসিল হবে, তা কেবল হুদায়বিয়ায় 


অংশগ্রহণকারীদের জন্যই । উক্ত আয়াতে কারীমা থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর জন্য 
কালাম ও কাওল তথা কথা বলা বিশেষণ সুসাব্যস্ত।১৯১ আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা 


১০১ . কুরআন আল্লাহর কালাম; ইহা আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মতো নয়। কুরআন আল্লাহর নিকট 
থেকে এসেছে এবং আল্লাহর নিকট ফিরে যাবে । উপরে উল্লেখিত দলীলগুলো সে কথারই প্রমাণ 


২৩২ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


করে। ছাহাবী, তাবেঈ, সালাফে সালেহীন এবং সম্মানিত ইমামগণের মতও তাই । সুতরাং আহলে 
সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে কুরআন আল্লাহর কালাম । তবে মুতাযিলা 
এবং আহলে সুন্নাতের মধ্যে এই মাসআলাটি নিয়ে বিরাট মতভেদ রয়েছে । এই মতভেদের কারণে 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের বিরাট ক্ষতি হয়েছে । আহলে সুন্নাতের ইমাম আহমাদ 
ইবনে হাম্বাল ৫৯) এ মাসরনালার কারণেই কঠোর নির্যাতন সহ্য করেছেন। 


কতিপয় আলেম বলেন, রিদ্দার যুদ্ধের দিন আল্লাহ তা'আলা আবু বকর শ্রেষ্ট) এর মাধ্যমে 
যেমন ইসলামের হিফাযত ও সাহায্য করেছেন তেমনি যেদিন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের উপর 
নির্যাতন চালানো হয়েছিল সেদিন তার মাধ্যমে ইসলামের হিফাযত করেছেন । 


ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্কাল (৮) যে ফিতনায় পড়েছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, 
আব্বাসী খলীফা মামুনুর রশিদের যুগে মুঁতাযিলা আলেমদের খুব প্রভাব ছিল। তাদের প্রভাবে স্বয়ং 
খলীফা মামুনও প্রভাবিত হয়েছিলেন। মুতাধিলাদের মতে কুরআন আল্লাহর মাখলুক। তারা 
খলীফাকে এ কথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল। তাই খলীফা মামুন মানুষকে এ মতবাদ মানতে বাধ্য 
করলেন। তার কথার সাথে যেসব আলেম অমত পোষণ করতেন, তিনি তাদের উপর নির্যাতন 
চালাতেন এবং হত্যা করতেন। অধিকাংশ আলিম তখন মনে করলেন যে, বল প্রয়োগ করে যেহেতু 
কুরআনকে মাখলুক বলতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং তা না বললে তাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়, 
তাই বাধ্য হয়ে তারা খলীফার কথা মেনে নিলেন। বিশেষ করে যখন ইসলামে এই সুযোগ রয়েছে 
যে, বাধ্য হয়ে কুফুরী বাক্য উচ্চারণ করলে কোন মুসলিম কাফির হয়ে যায় না। ঈমানের দ্বারা অন্তর 
পরিপূর্ণ রেখে জান চলে যাওয়ার কিংবা নির্যাতনের ভয়ে মুখে কুফুরী বাক্য উচ্চারণ করলে তা জায়েয 
রাখা হয়েছে এবং এই অবস্থায় কুফুরী বাক্য উচ্চারণকারীকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। 

তাই এক পর্যায়ে অধিকাংশ আলিম মাসআলাটিকে এই পর্যায়ে রেখে স্বীকার করে নিলেন যে, 
কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি । তবে সেখানে এমন কিছু আলেম থাকার কথাও উড়িয়ে দেয়া যায় না, যারা 
কেবল খলীফার নৈকট্য ও পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্যই কুরআনকে মাখলুক বলেছিল। 

কিন্তু ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (*ম্ট) এবং মুহাম্মাদ ইবনে নূহ (০০) কুরআনকে মাখলুক 
বলতে অস্বীকার করলেন। তারা উভয়েই বললেন, কুরআন আল্লাহর কালাম । আল্লাহর নিকট থেকে 
ইহা নাধিল হয়েছে। ইহা অন্যান্য সৃষ্টির মতো সৃষ্ট জিনিস নয়; বরং তা আল্লাহর কালাম ও ছিফাত। 
তারা মনে করলেন, বাধ্য হয়ে যেসব মাসআলায় সত্যের বিপরীত বলা যায়, এটি সেরকম কোন 
সাধারণ ও ব্যক্তিগত মাসআলা নয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তাদের জন্য সেই সুযোগ গ্রহণ করা জায়েয 
নেই। কারণ এই মাসআলাটি ব্যক্তিগত মাসআলা নয়, যাতে বাধ্য হয়ে সত্যের খেলাফ বললে ক্ষমা 
করে দেয়া হবে। যেসব মাসআলার সম্পর্ক ইসলামী শরী'আতের সংরক্ষণের সাথে, সেখানে নিজের 
গর্দান বিসর্জন দিয়ে হলেও মুসলিমরা ক্য়ামত পর্যন্ত ইসলামের হেফাজত করবে । 

সুতরাং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল ৫”) যদি তখন নির্যাতন থেকে বাচার জন্য এবং বাধ্য 
হয়ে এই কথা বলতেন যে, কুরআন আল্লাহর মাখলুক, তখন সকল মানুষই বলতঃ কুরআন আল্লাহর 
মাখলুক। নির্যাতনের ভয়ে এই কথা বলা হলে ইসলামী সমাজ পরিবর্তন হয়ে যেত এবং একটি 
চিরসত্য ইসলামী আবীদাহ হয়তো মুসলিমগণ হারিয়ে ফেলতেন। তাই তিনি খলীফার কথায় সম্মতি 
না দিয়ে সত্য প্রকাশ করার সুদৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলেন এবং এই জন্য অমানবিক নির্যাতন ভোগ 
করলেন। 


ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের ফিতনার বিষয়টি ভালো করে বুঝার জন্য আরেকটু খোলাসা 
করে লেখার প্রয়োজন অনুভব করছি। এতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সুত্রে বলা হয়েছে যে, মুতাষেলী 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২৩৩ 


আলেম আহমাদ ইবনে আবু দাউদ এবং বিশর আলমুরাইসী খলীফা মামুনকে পরামর্শ দিল, তিনি 
যেন রাজ্যের আলেমদেরকে এই কথা বলতে বাধ্য করেন যে, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি । মামুন এতে 
রাজী হয়ে বাগদাদের পুলিশ প্রধান ইসহাক ইবনে ইবরাহীমকে দেশের সমস্ত বিজ্ঞ আলেমকে একত্র 
করার আদেশ দিলেন। ইসহাক সকল আলেমকে একত্র করে মামুনের চিঠি পড়ে শুনালেন এবং 
কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি, এ কথা বলার আহবান জানালেন সেই সাথে এই কথাও জানিয়ে দেয়া হলো 
যে, খলীফার আদেশ অমান্য করে যেই আলেম কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলবে, তাকে সরকারী 
পদ থেকে বহিষ্কার করা হবে এবং মামুনের অনুদান থেকেও বঞ্চিত করা হবে । উল্লেখ্য যে, খলীফার 
আদেশ অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতির কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো । 


এখান থেকেই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ইমামকে 
অন্যান্য আলেমের সাথে ইসহাকের কার্যালয়ে হাজির করা হলো। আলিমগণ এক এক করে সকলেই 
নির্যাতনের ভয়ে কুরআনকে মাখলুক বলা শুরু করলেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল এই 
অবস্থা দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং ক্রোধে তার চেহারা ও চোখ লাল হয়ে গেল। অথচ এর 
আগে তিনি ছিলেন একজন নরম ও কোমল প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু তার সেই নরম স্বভাব চলে গেল 
এবং তিনি আল্লাহর জন্য রাগান্বিত হলেন। এটি ছিল সেই দিনের ঘটনা। অতঃপর তিনি তার 
মসজিদে ফিরে এলেন এবং পাঠ দানে নিয়োজিত হলেন। লোকেরা এরপর থেকে ইমাম আহমাদ 
ইবনে হাম্বালকে এই মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। প্রথম দিকে তিনি এই মাসআলার 
জবাব দিতে অস্বীকার করতেন। কিন্তু ফিতনাটি যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন মানুষ জেনে 
ফেলল যে, কোন্‌ কোন্‌ আলেম এই মাসআলায় খলীফার মর্জি মুতাবেক ফতোয়া দিয়েছেন এবং 
কোন্‌ কোন্‌ আলিম খলীফার বিরোধীতা করেছেন। 


খলীফা মামুনের কাছেও খবর পৌঁছে গেল। তিনি তখন বাইজানটাইনের সীমান্তবর্তী অঞ্চল 
তারতুসে অবস্থান করছিলেন। তিনি পুলিশ প্রধান ইসহাককে দ্বিতীয়বার আলিমদের সাথে বসার 
আদেশ দিলেন এবং যারা কুরআনকে আল্লাহর সৃষ্টি না বলে আল্লাহর কালাম বলবে, তাদেরকে 
কঠোর শাস্তি দেয়ার আদেশ করলেন। ইসহাক তাই করলেন । এতে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল ও 
মুহাম্মাদ ইবনে নুহ ব্যতীত সকলেই খলীফার কথা মেনে নিল। এক পর্যায়ে ইমাম আহমাদ ইবনে 
হাম্বাল এবং মুহাম্মাদ ইবনে নুহকে জেলে বন্দী করা হলো। ইসহাক শপথ করে বলল, তারা যদি 
কুরআনকে মাখলুক বলতে নারাজ হয়, তা হলে সে উভয়কে নিজ হাতে হত্যা করবে। এ জন্য সে 
তলোয়ার উচিয়ে ভয় দেখালো । কিন্তু তারা উভয়েই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। 

এইবার ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালকে বাগদাদ থেকে তারতুসে তথা যেখানে খলীফা মামুন 
অবস্থান করছিলেন, সেখানে নিয়ে যাওয়ার আদেশ করা হলো । তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। 
যাওয়ার পথে অনেক ঘটনাই ঘটে যায়। এসব ঘটনা ইমামকে সত্যের উপর দৃঢ়পদ থাকতে সহায়তা 
করেছিল। এ সময় সমস্ত মানুষের দৃষ্টি ছিল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের দিকে। তিনি কী বলেন, 
তারা তার অপেক্ষায় ছিল। লোকেরা তাকে এই মাসআলায় সত্যের উপর অটল থাকতে সাহস 
দিতেন। 

ইতিহাস প্রমাণ করে যে, তারতুসে যাওয়ার পথে ইরাকের একজন গ্রাম্য লোক তার সাথে দেখা 
করে এই বলে সাহস দিল যে, হে ইমাম আহমাদ! আপনি সত্যের পথেই আছেন। সুতরাং আপনি 
অটল থাকুন। আপনাকে যদি হত্যাও করা হয়, তাহলেও আপনি খলীফার কথায় সম্মতি দিবেন না। 
শহীদ হয়ে মৃত্যু বরণ করুন। আর বেঁচে থাকলে সম্মানিত ও প্রশংসিত হয়ে বেঁচে থাকুন। এই 
দুনিয়াতে নিহত হয়ে পরকালে জান্নাতে যাওয়াই আপনার জন্য ভালো। এসব কথা শুনে ইমামের 
মনোবল বৃদ্ধি পেত এবং তার ঈমান মজবুত হতো । 
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এমনিভাবে তারতুস যাওয়ার পথে ইমাম আহমাদের অন্যতম সাথী আবু জাফর আলআম্বারী 
ফুরাত নদী পার হয়ে ইমামের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন । ইমাম তাকে দেখে বললেন, হে আবু 
জাফর! এত কষ্ট করে আমার সাথে দেখা করতে আসার কী প্রয়োজন ছিল? জবাবে আবু জা'ফর 
বললেন, ওহে আহমাদ! শুন! তুমি আজ মানুষের নয়ন মনি, তুমি সকলের মাথা! মানুষ তোমার 
দিকে তাকিয়ে আছে। তারা তোমার অনুসরণ করবে । আল্লাহর কসম! তুমি যদি কুরআনকে মাখলুক 
বলো, তাহলে আল্লাহর বান্দারা তাই বলবে । আর তুমি যদি তা বলতে অস্বীকার করো, তাহলে 
অগণিত মানুষ কুরআনকে মাখলুক বলা হতে বিরত থাকবে । হে বন্ধু! ভালো করে শুন। খলীফা যদি 
তোমাকে এইবার হত্যা নাও করে, তাহলে তুমি একদিন মৃত্যু বরণ করবে । মরণ একদিন আসবেই । 
সুতরাং তুমি আল্লাহকে ভয় করো । খলীফার কথায় তুমি কুরআনকে সৃষ্টি বলতে যেয়োনা। 


কথাগ্ডলো শুনে ইমাম আহমাদ কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, &॥ এ. ৮, আল্লাহ যা ইচ্ছা 
করেন, তাই হবে। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবু জা*ফর! কথাগুলো তুমি আরেকবার বলো। 
আবু জা'ফর কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন। এবারও ইমাম কীদলেন এবং বললেন, &। ০. 


তারতুস যাওয়ার পথে ইমাম আহমাদ গভীর রাতে তাহাজ্জুদের হ্থলাত পড়তেন এবং আল্লাহর 
কাছে এই বলে দু'আ করতেন, আল্লাহ যেন তাকে মামুনের সামনে হাজির না করেন এবং মামুনকে 
যেন না দেখান । দু'আয় তিনি এই কথা বারবার বলতেন । আল্লাহর কী অপার মহিমা যে, তারতুস 
পৌছার আগেই বিনা অসুখে মামুন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এটি ছিল ২১৮ হিজরী সালের রজব মাসের 
ঘটনা। 

মামুনের মৃত্যু সংবাদ আসার পর রক্ষীরা ইমামকে মুহাম্মাদ নৃহ এর সাথে বাগদাদের জেলে 
ফেরত নিয়ে আসল । মামুনের পরে মুতাসেম খলীফা নিযুক্ত হলেন। মুতাসেম যদিও মু'তাযিলা 
মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু মামুনের গৃহীত নীতি থেকে ফিরে আসাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল 
না। কারণ খলীফা মামুন মুতাসেমকে মুঁতাযিলা মতাদর্শের উপর অটল থাকার অসীয়তও 
করেছিলেন। তাই মামুনের প্রতি মুতাসেমের অগাধ ভালোবাসার কারণেই মুতাসেম খলীফা হয়ে 
সর্বপ্রথম যে সিদ্ান্তটি গ্রহণ করেন তা হলো তিনি ইমাম আহমাদকে হাত-পা বেঁধে বাগদাদের 
অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি জেলে ফেলে রাখলেন। তাতে তিনি মারাত্বক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফলে 
বাগদাদের বড় জেলে সাধারণ কয়েদীদের সাথে স্থানান্তর করা হলো । এখানে তিনি ত্রিশ মাস অবস্থান 
করেন। এরই মধ্যে দীর্ঘ কারাভোগ এবং নির্যাতনের কারণে জেলের মধ্যেই মুহাম্মাদ ইবনে নূহ মারা 
গেলেন। তার মৃত্যুর পর ইমাম আহমাদ একাই ময়দানে বাতিলের মোকাবেলা করতে থাকলেন। 


জেলের মধ্যে মুতাধিলা সম্প্রদায়ের বড় বড় আলেমরা প্রবেশ করে ইমামের সাথে খালকে 
কুরআনের মাসআলায় তর্কে লিপ্ত হতো এবং যুক্তি ও দলীল-প্রমাণ পেশ করতো । কিন্তু ইমাম 
যুলুমের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া হতো । এভাবে কিছুদিন পার হওয়ার পর খলীফা মুতাসেমের উপস্থিতিতে 
প্রকাশ্যে বিতর্কের আয়োজন করা হলো। 

প্রিয় পাঠক! আপনি পরিস্থিতির ভয়াবহতার প্রতি একটু খেয়াল করুন। একদিকে ইমাম 
আহমাদ একা । অন্যদিকে খলীফা । খলীফার সাথে রয়েছে বিদ'আতী আলেমগণ, মন্ত্রীপরিষদ, রাষ্ট্রের 
উপরস্থ সেনা কর্মকর্তাগণ, পুলিশবাহিনী এবং জল্লাদের দল। বিতর্কের শুরুতে খলীফা নিজেই 
ইমামকে নরম করার চেষ্টা করতেন এবং কুরআনকে মাখলুক বলে ফতোয়া জারী করার জন্য উৎসাহ 
দিতেন। অতঃপর মুতাষেলী আলেমদেরকে তার সাথে তর্ক করার আদেশ দিতেন। কিন্তু ইমাম 
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আহমাদ কুরআন, হাদীছ দিয়ে দলীল পেশ করে সকলকে পরাজিত করে দিতেন। বিদআতীরা 
দার্শনিকদের যুক্তি পেশ করতো । ইমাম আহমাদের দলীল তাদের কথার উপর জয়লাভ করতো । 
তিনি বলতেন, আমাকে কুরআন ও সুন্নাহর একটি দলীল দিয়ে বুঝিয়ে দাও যে কুরআন আল্লাহর 
সৃষ্টি । 

এদিকে পুলিশ প্রধান আব্দুর রাহমান ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম বলতেন, হে আমীরুল 
মুমিনীন! আমি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালকে ত্রিশ বছর যাবৎ চিনি। তিনি আপনার আনুগত্য 
করাকে ওয়াজিব মনে করেন, আপনার শাসনকে সমর্থন করেন এবং আপনার সাথে জিহাদ করাকে 
ফরয মনে করেন। সেই সাথে তিনি একজন বিজ্ঞ আলিম এবং ফকীহ । 


অপর দিকে আহমাদ ইবনে দাউদ এবং অন্যান্য বিদআতীরা খলীফাকে ইমামের বিরুদ্ধে 
উত্তেজিত করে তুলত এবং বুঝাতো যে, ইমাম আহমাদ একজন গোমরাহ, কাফির এবং বিদ'আতী । 


এভাবে বিতর্ক দীর্ঘ হওয়ার কারণে খলীফা মুতাসেম বিরক্তিবোধ করতে লাগলেন। কিন্তু 
তুলল। তাই আহমাদ ইবনে দাউদের প্ররোচনায় এবং উত্সাহে ইমামকে চাবুক মারা শুরু হলো। 
ইমামের দৃঢ়তা দেখে স্বয়ং খলীফা আশ্চর্যবোধ করলেন এবং ইমামের উপর তার দয়ার উদ্রেক হলো । 
তৎক্ষণাৎ আহমাদ ইবনে দাউদ বলতে লাগলঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যদি তাকে ছেড়ে দেন, 
তাহলে লোকেরা বলাবলি করবে যে, ইমাম আহমাদের সামনে দুইজন আব্বাসী খলীফা পরাজয় বরণ 
করেছে। এই নিকৃষ্ট কথাটির কারণে খলীফা পূর্বের অবস্থানে ফিরে যায় এবং জল্লাদরা তার আদেশে 
ইমামকে পুনরায় বেত্রাঘাত শুরু করে দেয়। 

এভাবে জল্লাদরা পালাক্রমে তার শরীরকে বেত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল। সতেরবার 
বেত্রাঘাত করার পর সেই দিন খলীফা মুতাসেম ইমাম আহমাদকে বললেন, হে আহমাদ! কী কারণে 
আপনি এভাবে নিজের জান শেষ করছেন? আল্লাহর কসম! আমি আপনার উপর দয়া করতে চাই, 


এঁ সময় আব্বাসীয় খিলাফতের একজন তুকী সেনাপতি স্বীয় তরবারি দ্বারা ইমামের শরীরে গ্তা 
মেরে বলল, তুমি কি এই সব মানুষকে পরাজিত করতে চাও? আরেকজন বলল, মরণ হোক 
তোমার! তোমার খলীফা আমীরুল মুমিনীন তোমার মাথার উপর দাড়িয়ে আছে। অথচ তুমি তার 
কথা অমান্য করছো? আরেকজন বলে উঠল, হে আমীরুল মুমিনীন! একে হত্যা করে ফেলুন । অন্য 
একজন বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি রোজাদার অবস্থায় রোদে দীড়িয়ে কষ্ট করছেন? তাকে 
হত্যা করে ফেলুন এবং নিজেকে শান্ত করুন। এমনি আরো অনেক কথাই হয়তো সেদিন হয়েছিল 
সেখানে । 


পরিশেষে খলীফা মুতাসেম ইমামকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আহমাদ! আফসোস আপনার 
জন্য! আমাদের কথার জবাব দিন। ইমাম অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমার কাছে কুরআন 
থেকে অথবা রসূল হ্ছললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত থেকে একটি দলীল নিয়ে আসুন । আমি 
আপনাদের কথার সাথে একমত হবো। এতে তার শরীরে পুনরায় বেত্রাঘাত শুরু করা হলো। 
অতঃপর ইমামকে লক্ষ্য করে খলীফা মুতাসেম বললেন, আমার কথাকে সরাসরি সমর্থন না করলেও 
আপনি এমন একটি কথা বলুন, যাতে আমি সামান্যতম সন্তুষ্ট হতে পারি এবং আপনাকে ছেড়ে দিতে 
পারি। কিন্ত ইমাম তার অবস্থান থেকে সামান্যতম পিছপা হলেন না। 


জল্লাদরা তার উপর বেত্রাঘাত অব্যাহত রাখলো এবং কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি, এ কথা জোর করে 
তার থেকে আদায় করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই লাভ হলো না। পরিশেষে খলীফা 


২৩৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


কথা বলেন। আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করা জায়েয নেই। আল্লাহর কালামের 
উপর আমল করা আবশ্যক এবং তার অনুসরণ করা জরুরী । 


দিলেন। মুক্ত করার আগে ইমামের আত্তীয় স্বজন থেকে এই মর্মে স্বীকারোক্তি নিলেন যে, ইমামকে 
তারা সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বুঝে নিচ্ছে। এই স্বীকারোক্তি নেয়ার কারণ হলো খলীফার ভয় ছিল, 
সাধারণ লোকেরা যদি জানতে পারে যে তাদের প্রাণপ্রিয় ইমামকে নির্যাতন করা হয়েছে, তাহলে 
তারা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে । 


ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল মুক্তি পেলেন, কিন্তু মুতাধিলা ও বিদ'আতী আলেমদের দাপটের 
কারণে নির্বিপ্ে সত্যের দাওয়াত প্রচারের মত পরিবেশ ছিল না। তাই তিনি প্রতিকূল পরিবেশের 
মোকাবেলা জুমআ ও জামা'আতে হাজির হতেন, মানুষকে হাদীছ ও সুন্নাতের দারস প্রদান করতেন 
এবং ফতোয়া দিতেন। 

এরই মধ্যে মুতাসেম মৃত্যু বরণ করে এবং তার পুত্র ওয়াছেক খলীফা হয়। সেও তার পূর্ব 
পুরুষের ন্যায় মুঁতাযিলা মতবাদ ও বিদ'আতের পৃষ্ঠপোষক ছিল। ২৩১ হিজরী সালে ওয়াছেকের 
মৃত্যু হলে মুতাওয়াক্কিল খলীফা নিযুক্ত হন। মুতাওয়াক্কিল খলীফা হওয়ার সাথে সাথেই ইমাম 
আহমাদ ইবনে হাম্বালের দাওয়াতের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। কারণ মৃতাওয়াক্কিল আহলে সুন্নাতের 
মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। তাই তিনি বিদ'আতীদের পথ সংকীর্ণ করে ইমাম আহমাদসহ সকল 
সুনী আলেমদের পথ প্রশস্ত করে দিলেন। 


ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (৮) যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুণীন হয়েছিলেন এবং তিনি যেই 
শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তিনি এমন একটি বিদ'আতের মোকাবেলায় সত্য বলেছেন, যেই 
আলেম, রাজ্যের সকল মন্ত্রী, বিচারক এবং সশস্ত্র বাহিনী। অপর দিকে ইমাম আহমাদ ছিলেন একা । 
একাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং জেল-যুলুম সহ্য করে সত্যকে জয়যুক্ত করেছেন । তিনি যখন 
যুলুম-নির্যাতন সহ্য করছিলেন, তখন লোকেরা তার কাছে এসে আবেদন করছিল যে, আমাদের যদি 
অনুমতি দেন, তাহলে আমরা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আপনাকে মুক্ত করবো । কিন্তু ইমাম 
তাতে সম্মতি দেননি। বরং নিজে একাই যুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে লাগলেন এবং মুসলিমদেরকে 
সবর করার আদেশ দিলেন । তিনি মনে করেছিলেন, বিদ্রোহ করে তাকে মুক্ত করতে গেলে অসংখ্য 
মানুষের রক্তপাত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশী । তাই তিনি সবর 
করলেন, দলীল-প্রমাণ পেশ করার পথকেই বেছে নিলেন এবং এ পথেই ভালো ফল হবে মনে 
করলেন । বাস্তবেও তাই হয়েছিল। 
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের এই পরীক্ষা থেকে দীনের দাঈ ও আলেমদেরকেও শিক্ষা নিতে হবে । 
তারা যেন পরিস্থিতির প্রতিকূলতা, জেল-যুলুম এবং নির্যাতনের ভয়ে বিদআত ও ইসলাম বিরোধী 
কার্যকলাপের সামনে মুখ বন্ধ করে বসে না থাকেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের মত সতসাহস ও 
পর্বত সদৃশ মনোবল এবং সাহস নিয়ে সুন্নাত ও সত্যের দাওয়াতকে কিয়ামত পর্যন্ত সমুন্নত রাখতে 
হবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সেই তাওফীক দাও । আমীন । তথ্যসূত্র: সিয়ারু আলামিন নৃবলা 
এবং অন্যান্য গ্রন্থ। 
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এর! ৬১০ ৫53 হে নাবী! যা কিছু তোমার উপর অহী করা হয়েছে তা তুমি 
পাঠ করে শুনিয়ে দাও: আলহ তা'আলা তার নাবীর উপর অহী স্বরূপ যেই কিতাব 
নাযিল করেছেন, তা সর্বদা তিলাওয়াত করার আদেশ করেছেন। দ্রুত এবং অতি 
সংগোপনে জানিয়ে দেয়াকে অহী বলা হয়।১২ উসুলে তাফসীরের কিতাবগুলোতে 
অহীর বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। 


এ+) ৩ ৬* তোমার রবের কিতাবের মধ্য থেকে: এই বাক্যটি এ বিষয়ের 
বর্ণনা স্বরূপ, যা তার নিকট অহী করা হয়েছে। 
4০৫ ৩ ৫ তার কালেমা (কথা) পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই: 


অর্থাৎ তার কথার কোন পরিবর্তনকারী, বিকৃতকারী এবং অপসারণকারী নেই। মোট 
কথা এই আয়াতেও আল্লাহ তাআলার জন্য কালেমা সাব্যন্ত করা হয়েছে। 


0521 ৬2 (9 ০০৪ ঠা 1) 0! এই কুরআন বনী ইসরাইলের বেশির ভাগ 


স্বরূপ বর্ণনা করে: তাওরাত ও ইঞ্জিলের অধিকারীদেরকে বনী ইসরাঈল বলা হয়। 
তারা হচ্ছে ইয়াহুদী ও নাসারা । 
ঈসার ব্যাপারে মতভেদ করেছে। ইয়াহুদীরা ঈসা আলাইহিস সালাম কে অবৈধ সন্তান 
বলে অপবাদ দিয়েছে। আর খিষ্টানরা তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। কুরআন তার 
বিষয়ে মধ্যম পন্থা নিয়ে এসেছে। সত্য কথা হলো তিনি আল্লাহর বান্দা ও তার রসূল 
এবং আল্লাহর কালেমা, যা তিনি মারইয়াম পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি 
আল্লাহর একটি রূহ। অর্থাৎ আল্লাহর এঁ সমস্ত রূহের অন্তর্ভুক্ত, যা তিনি সৃষ্টি 
করেছেন। 

এই আয়াতে কারীমা থেকেও প্রমাণ মিলে যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার 
কালাম । কুরআনের মধ্যে পূর্বের সমস্ত কিতাবের খবর রয়েছে এবং আহলুস 
কিতাবদের ফির্কাসমূহের মধ্যে যেসব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, কুরআন ইনসাফের 
সাথে সেসব বিষয়ের ফায়ছালাকারী । আর এ সব বিষয় আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য 
কারো নিকট হতে আসা অসম্ভব । 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া €শস্ট) যে আয়াতগুলো এখানে উল্লেখ 
করেছেন, সেগুলো আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করেছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 


১০২ . আল্লাহ তা'আলা নাবী-রসূলদের মাধ্যমে সৃষ্টির জন্য যে দীন ও শরী'আত পাঠিয়েছেন, তাকে 
শরী'আতের পরিভাষায় অহী বলা হয়। 
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জামা'আতের মাযহাব হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহ যেহেতু প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ 
তা'আলা কথা বলা বিশেষণে বিশেষিত, তাই তারা আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করে। 
কালাম (কথা বলা) আল্লাহ তা'আলার ছিফাতে যাতীয়া বা সত্তাগত ছিফাতের 
অন্তর্ভুক্ত। কেননা তিনি এর দ্বারা বিশেষিত এবং তার সাথে তা কায়েম রয়েছে। 
আরেক দিক থেকে কালাম ছিফাতে ফেলিয়া বা কর্মগত ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত । কারণ 
তা আল্লাহর ইচ্ছা ও কুদরত অনুযায়ী সংঘটিত হয়। তিনি যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা 
এবং যে বিষয়ে ইচ্ছা কথা বলেন। তার কালাম আগেও ছিল, এখনো আছে এবং 
ভবিষ্যতেও থাকবে । কারণ তিনি চিরন্তন, চিরস্থায়ী এবং অবিনশ্বর । তিনি কামেল 
তথা সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ । আল্লাহর কালাম তার ছিফাতে কামালিয়ার অন্তর্ভূক্ত 
কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজের সত্তাকে কালাম (কথা বলা) বিশেষণে বিশেষিত 
করেছেন এবং রসূল হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সুন্নাতে তা দ্বারা 
আল্লাহ তা'আলাকে বিশেষিত করেছেন। এই বিষয়ে বিরোধীদের মাযহাব এবং তার 
জবাব অচিরেই আসবে ইনশা-আল্লাহ। 
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৩৬০ &। ৩০ 0050 0505 ০৩ 
২২। কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে 


৩০০০ ৩৬৬ আসি এল ৬ চাও ৩ 4550 (8) ০35 ভ্ 1১2) 4৯) 
৭, ১০৮ ৩৯156 ০ লে পে এ) ্া ১৫০ হা এ 99) আজ ৩ 
054) ৬৯১ 1৯ ৩ ৩ এও ৬০ ০১৪। 0১4 ০5৮8 খু ৯০৫ 
1)__১) ৬, না ১১. ৬০ ১৮ ৩৭» ৬! 0%58 রা এ এ) ৩০০) 


2 2 ৫৫ গত 


(৩ ৮ ০৩৭ 


আল্লাহ তা'আলা সুরা আন'আমের ৯২ ও ১৫৫ নং আয়াতে বলেন: 
 5)০ ৩৭ জিভ 13৯০৯ 


“আর এটি একটি বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি নাধিল করেছি”। আল্লাহ তা'আলা 
সুরা হাশরের ২১ নং আয়াতে বলেন: 


এ মু ০০ ৬০৪ ৬০৩ জি এল ৪ টাও বি এ 9৯ 
“আমি যদি এই কুরআনকে কোন পাহাড়ের উপর নাধিল করতাম তাহলে তুমি 
দেখতে তা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ছে এবং ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে”। আল্লাহ 
75 


৮০:4৫ ০.৫ 


১৭: ৩৭১৪) ্ নিবি নী? 2:4৮ 


উদ 


৬১ ০০৪ 14১) ৬৯ না ১১০ ৬] ১০৭ ৮৪ এ ০ ১5 শী পি এ) 


রঙ 


“যখন আমি একটি আয়াতকে অন্য একটি আয়াত দ্বারা বদল করি, আর আল্লাহ 
ভালো করেই জানেন তিনি কি নাধিল করবেন- তখন এরা বলে, তুমি নিজেই এ 
কুরআনের রচনাকারী। আসলে এদের অধিকাংশই জানে না। এদেরকে বলো, একে 
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মুমিনদের সুদৃঢ় করা যায়। আর এটি মুসলিমদের জন্য হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ । 
আমি জানি এরা তোমার সম্পর্কে বলে, এ ব্যক্তিকে একজন লোক শিক্ষা দেয়। অথচ 
এরা যে ব্যক্তির দিকে ইংগিত করে তার ভাষা তো আরবী নয়। আর এটি হচ্ছে 
পরিষ্কার আরবী ভাষা” । (সূরা আন নাহাল ১৬:১০১-১০৩) 


ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (.স্ট) যখন আল্লাহ তা'আলার 
জন্য কালাম সাব্যস্ত করার দলীলগ্তলো উল্লেখ করলেন এবং এই কথা সাব্যস্ত করলেন 
যে, কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা'আলার কালাম, তখন এসব দলীল বর্ণনা শুরু 
করেছেন, যেগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ 
হয়েছে। 


128 এটি: এখানে কুরআনুল কারীমের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে ইসমে 
ইশারা মুবতাদা। তার খবর হচ্ছে ৮ । 


১2) আমি অবতীর্ণ করেছি এবং 5) (বরকত সম্পন্ন) এই দু'টি ৮ এর 
ছিফাত। এখানে অবতীর্ণ করা ছিফাতকে এ) এর আগে উল্লেখ করার কারণ হলো 
কাফিররা মুহাম্মাদ হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকে 
অস্বীকার করতো । প্রচুর বরকত ওয়ালা বস্তুকে এ)৬ বলা হয়। কুরআনকে বরকত 
ওয়ালা বলার কারণ হলো তাতে রয়েছে দীন ও দুনিয়ার প্রচুর বরকত ও কল্যাণ । 

এ]। ৬ ১০ ৩০০০ ৬৬৬ আপ্সি নু এ চাপ। 149 এ) % “আমি যদি এই 
কুরআনকে কোন পাহাড়ের উপর নাধিল করতাম তাহলে তুমি দেখতে তা আল্লাহর 
ভয়ে ধসে পড়ছে এবং ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে: 


এখানে কুরআনের ফযীলত ও মর্ষাদা বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন শুনে এবং 
কুরআন তিলাওয়াতের সময় অন্তর ভীত হওয়া আবশ্যক । কেননা কুরআন যদি 
পাহাড়ের উপর নাধিল করা হতো, তাহলে পাহাড় এত কঠিন ও মজবুত হওয়া সত্তেও 
কুরআন বুঝার পর আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্স্ত হতো এবং আল্লাহর শান্তির ভয়ে ফেটে 
যেত। সুতরাং হে মানব! এটি কিভাবে সম্ভব যে, কুরআন শুনে তোমাদের অন্তর নরম 
হয় না এবং তা ভীতও হয় না? অথচ তোমরা আল্লাহর আদেশ বুঝতে সক্ষম হয়েছ 
এবং তার কিতাব অনুধাবন করেছ। 


ছা ০৫০ রা 5191) যখন আমি একটি আয়াতকে অন্য একটি আয়াত দ্বারা 
বদল করি: এখানে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীম সম্পর্কে একটি কুফুরী শুবহার 
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(সন্দেহের) বর্ণনা শুরু করেছেন এবং তার জবাব দিয়েছেন। বদল করার অর্থ হলো 
কোন জিনিসকে নিজ স্থান থেকে উঠিয়ে নিয়ে তার স্থলে অন্য জিনিস ছ্াপন করা । 
আয়াতকে বদল করার তাৎপর্য হচ্ছে তা উঠিয়ে নিয়ে তার স্থলে অন্য একটি আয়াত 
রাখা । এর নাম হচ্ছে এক আয়াতের মাধ্যমে অন্য আয়াত মানসুখ বা রহিত করা । 


19 এরা বলে: অর্থাৎ কুরাইশ গোত্রের কাফিররা মানসুখ করার হিকমাত সম্পর্কে 


অজ্ঞ থাকার কারণে বলে, হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয়ই তুমি মিথ্যা রচনাকারী। আল্লাহর 
উপর জবান লম্বা করছো । তোমার ধারণা এই যে, আল্লাহ তোমাকে একটি বিষয়ে 
আদেশ করেছেন। পুনরায় ধারণা করো যে, আল্লাহ তোমাকে প্রথম আদেশের 
বিপরীত অন্য এক আদেশ দিয়েছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার এমন 
জবাব দিয়েছেন, যাতে তাদের অজ্ঞতার প্রমাণ মিলে । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন: ০৯ ৫ ৯১ আসলে এদের অধিকাংশই জানে 
না: অর্থাৎ মূলতঃ তারা কোন জ্ঞানই রাখে না এবং নসখ বা রহিত হওয়ার হিকমাত 
সম্পর্কেও তারা অবগত নয়। কুরআনের এক আয়াতকে অন্য আয়াত দ্বারা পরিবর্তন 
করার মধ্যে কী পরিমাণ উপকারিতা রয়েছে, তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য 
কেউ জানে না। কখনো একটি বিষয় শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যে নির্দিষ্ট সময় 
পর্যন্ত বিশেষ একটি স্বার্থ থাকে । অতঃপর সেই সময় পার হওয়ার পর তার বদলে 
অন্য একটি বিষয় শরী'আতভুক্ত করার মধ্যেই উপকার লক্ষ্য করা যায়। এই 
কাফিরদের বিবেক-বুদ্ধির উপর থেকে যদি পর্দা উঠে যেত, তাহলে তারা বুঝতে 
সক্ষম হতো যে, মানসুখ করাই সঠিক, ইনসাফপূর্ণ এবং সহজ-সরল । 

অতঃপর তারা যে ধারণা করেছিল, এই পরিবর্তন মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর নিজের পক্ষ হতে এবং এর মাধ্যমে সে মিথ্যা রচনা করেছে, আল্লাহ 
তা'আলা তাদের ধারণার প্রতিবাদ করেছেন । 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি বলো যে, এই কুরআন নাযিল 
করেছেন রূহুল কুদুস তথা জিবরীল এর মাধ্যমে । কুদুস অর্থ পবিত্র । আসল অর্থ 
হচ্ছে ০৪]। (91 (পবিত্র আত্মা) এটি নাযিল করেছে। *42। ০3) এখানে 
মাওসুফকে (রূহকে) ছিফাতের (কুদুসের) দিকে ইযাফত সম্বোধন করা হয়েছে। 

৬) ৩ তোমার রবের পক্ষ হতে অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ 
তা'আলার পক্ষ হতে । ০) সত্য সহকারে: এটি হাল হিসাবে নসবের স্থানে পতিত 
হয়েছে। অর্থাৎ মুল বাক্যটি এ রকম হতে পারে ৮ 4৫ ৮৮০ সত্য অবস্থায় এই 
কুরআন নাযিল হয়েছে। 


২৪২ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


19৮ 30 ০ যাতে মুমিনদের সুদৃঢ় করা যায়: অর্থাৎ যাতে মুমিনদেরকে 
ঈমানের উপর মজবুত রাখা যায় সে জন্য তোমার উপর জিবরীলের মাধ্যমে কুরআন 
নাযিল করা হয়েছে। নাসিখ (রহিতকারী), মানসুখ (রহিতকৃত)ও আল্লাহর পক্ষ 
হতেই এসেছে । যাতে মুমিনগণ বলতে পারে যে, নাসিখ এবং মানসুখের প্রত্যেকটিই 
আমাদের রব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এসেছে । বিশেষ করে যখন তারা জানতে 
পারবে যে, রহিত করার মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে, তখন তারা ঈমানের উপর 
সুদৃঢ় থাকবে । 


৩১৭.) ৪৯৫ ৬৭৯১ আর এটি মুসলিমদের জন্য হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ; 
এখানে ৬১১২ এবং ৮ শব্দ দু'টি ০ এর অবস্থানের উপর আতফ (ছ্বাপন) করা 
হয়েছে। অর্থাৎ মূল বাক্যটি এ রকম হতে পারে: ১5 21৯১ ৮১ এ । অতঃপর 


আল্লাহ তাআলা কাফিরদের সন্দেহগ্ুলো থেকে আরেকটি সন্দেহ বর্ণনা করেছেন 
এবং জবাব দিয়েছেন । 

44০4 ০৪. 09058 ৮৪৮১০ ১৫9 আমি জানি এরা তোমার সম্পর্কে বলে, এ 
ব্যক্তিকে একজন লোক শিক্ষা দেয়: অর্থাৎ আমি অবশ্যই জানি যে, এই কাফিররা 
বলে, একজন মানুষ মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কুরআন শিক্ষা 
দেয়। আসমানের কোন ফেরেশতা তার নিকট কুরআন নিয়ে আসে না । যেই মানুষটি 
তাকে কুরআন শিক্ষা দেয়, সে এর আগে তাওরাত, ইঞ্জিল এবং অনারবদের 
কিতাবাদি পাঠ করেছে। কারণ মুহাম্মাদ একজন অশিক্ষিত মানুষ । কুরআনে 
অতীতের যেসব খবর উল্লেখ করা হচ্ছে, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
দ্বারা তা রচনা করা সম্ভব নয়। 


অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার জবাব এইভাবে দিয়েছেন যে, 
৬ নয ১১২০ ৬১ ১. অথচ এরা যে ব্যক্তির দিকে ইজিত করে তার 


ভাষা তো আরবী নয়: অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম! যেই ব্যক্তি 
তোমাকে কুরআন শিক্ষা দেয় বলে তারা ধারণা করছে, তার ভাষা আরবী নয়। সে 
আরবী বলতে পারে না। আর এই কুরআন তো পরিষ্কার আরবী ভাষায় । অর্থাৎ এই 
কুরআন অলঙ্কারপূর্ণ আরবী ভাষায় এবং এর বর্ণনা সুস্পষ্ট । সুতরাং তোমরা কিভাবে 
ধারণা করছ যে, একজন অনারব লোক মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে 
অক্ষম হয়েছ কুরআনের মতো কয়েকটি বা একটি সুরা আনয়ন করতে । তোমরা 
আরবী ভাষার লোক, সুস্পষ্ট আরবী বলায় পারদরশী এবং অলঙ্কারপূর্ণ বক্তব্য 


শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া বায ২৪৩ 


প্রদানকারীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হওয়ার পরও তোমরা কুরআনের মোকাবেলা করতে 
অক্ষম হয়েছ। 


হচ্ছে যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে । কুরআন আল্লাহরই 
কালাম। ফেরেশতা বা কোন মানুষের কালাম নয়। যারা বলে কুরআন আল্লাহর 
কালাম নয়; সৃষ্টির কালাম, এখানে তাদের কথারও প্রতিবাদ করা হয়েছে। এই 
আয়াতে আল্লাহর জন্য মাখলুকের উপর সমুন্নত হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে। 
কেননা নাধিল কেবল উপর থেকেই হয়। 


২৪৪ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


কা 85 6০ ৩ 23১17 
২৩। বিয়ামতের দিন মুমিনগণ তাদের রবকে স্বচক্ষে দেখবে 


৬৮1০2000555 ৩০০%। ৩০) (১৮৩ ও) এ ক 8০৩০৮ :৪)) ১১ 
৩5১০ ঞ। ৬ ও ০০৩11৯318১৭ ৩৪ 990 ০৮6) (55) ৬পস্থ। 
8৮1 89৮ এ ৩৪০ ৪১৪ ৬ 0১) ৯৩ 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
8১৯৩ ৬) এক্চ ১১০৩ 4০৪ ০১৮১৯ 
“সে দিন অনেক মুখমগ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে 


থাকবে” সূরা আল কিয়ামাহ ৭৫; ২২-২৩)। আল্লাহ তাআলা সুরা মুতাফফিফীনের ৩৫ 
নং আয়াতে আরো বলেন: 


দঁ৩322 এ০)0। এট 
“উচু আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে”। আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউনুসের ২৬ নং 
আয়াতে আরো বলেন: 


৪১১১১ ৬০০্থ সা 19-০ ৩০৪৯ 


“যারা উত্তম আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরো বেশী”। আল্লাহ 
তা'আলা সুরা কফ এর ৩৫ নং আয়াতে আরো বলেন: 


45০০ ৫9৬5 03555 ৬ ৮৪ 
সেখানে তারা যা চাইবে তাই তাদের জন্য প্রপ্তত থাকবে । আর আমার কাছে আরো 
কিছু অতিরিক্ত জিনিসও থাকবে। 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫.) বলেন, আল্লাহর কিতাবে এ 
বিষয়ে আরো অনেক আলোচনা রয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর কুরআন নিয়ে গবেষণা 
করবে, তার জন্য সত্যের পথ পরিষ্কার হবে। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২৪৫ 


ব্যাখ্যা: অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মুমিনদের চেহারা উজ্ভ্বল হবে। ১১০) শব্দটি ৪).০। 
থেকে যোয়াদ বর্ণ দিয়ে পড়তে হবে । এর অর্থ হচ্ছে উজ্ভ্বল ও সুন্দর হওয়া অর্থাৎ 
আলোকোজ্জল, তরতাজা, সুন্দর এবং জ্যোতির্ময় হওয়া । সেদিন তারা তাদের প্রভূ ও 
তাকিয়ে থাকবে । এ সম্পর্কে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে মুতাওয়াতির 
সূত্রে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে ছাহাবী, তাবেঈ এবং উম্মতের 
সালাফগণের ইজমা হয়েছে এবং ইসলামের ইমামগণ তাতে একমত হয়েছেন । 

আয়াতে কারীমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হলো যে, মুমিনগণ ক্য়ামতের দিন তাদের 
রবকে দেখতে পাবেন। 


৩১৮ ৬০)0। ৬ উচু আসনে বসে তারা দেখতে থাকবেন: এ )। শব্দটি 
£_ 55) এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে সিংহাসন বা খাট । মুমিনগণ সিংহাসনে বসে 
তাদের রব আল্লাহ তা'আলার দিকে তাকিয়ে দেখবে । আর কাফিরদের ব্যাপারে কথা 
হচ্ছে যেমন এই আয়াতের পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, তারা এ০%শ ৪১৩৭ 
০৯:১০ নিশ্চয়ই সেদিন তাদের রবের দর্শন থেকে তাদেরকে বঞ্চিত রাখা হবে। 
এ আয়াত থেকেও ক্বিয়ামতের দিন মুমিনদের জন্য তাদের মহান রবকে দেখার 
বিষয়টি প্রমাণিত হলো । 

১১ 2)515 ০ 1১০৪৭ “যারা উত্তম আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে 
কল্যাণ এবং আরো বেশী: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেসব আমল ওয়াজিব করেছেন, 
তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং যেসব পাপাচার থেকে তাদেরকে নিষেধ করেছেন, যারা 
তা বর্জন করার মাধ্যমে কল্যাণের পথ অবলম্বন করবে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ 
তথা উত্তম বিনিময় । এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, তা হচ্ছে জানাত। ৪১. :)$ 
(আরো বেশী) এর তাফসীরে হ্বহীহ মুসলিম এবং অন্যান্য কিতাবে দ্বহীহ সুত্রে নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে যিয়াদাহ বা বেশী 
বলতে আল্লাহর মহান চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকা। এ উম্মতের সালাফে 
সালেহীনগণও এই ব্যাখ্যা করেছেন। তাই উপরের আলোচনা হতে প্রমাণ মিলছে যে, 

 $১ 93০4 ৬ ৮৫ সেখানে তারা যা চাইবে তাদের জন্য তাই থাকবে: জান্নাতে 
মুমিনদের মন যা চাইবে, তাদের জন্য তাই রয়েছে সেখানে । তাদের চোখ বিভিন্ন 
প্রকার নিয়ামত এবং অপরিমীত কল্যাণ পেয়ে শীতল হবে। 


২৪৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


++ 44) আমার কাছে আরো কিছু অতিরিক্ত জিনিসও থাকবে: অর্থাৎ বিভিন্ন 
প্রকার নিয়ামত ও কল্যাণের অতিরিক্ত যা থাকবে, তা হলো আল্লাহ তা'আলার 
সম্মানিত চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকা । 


আয়াতে কারীমার এই অংশ থেকেই প্রমাণ নেয়া হয়েছে । তা হচ্ছে জান্নাতে 
আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত চেহারার দিকে মুমিনদের তাকানো প্রমাণিত হয়েছে। 


উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে যা শিক্ষণীয়: 


প্রমাণিত হলো। আর এটিই হবে মুমিনদের জন্য জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত। 
আল্লাহ তা'আলাকে দেখার বিষয়ে এটিই হচ্ছে ছাহাবী, তাবেঈ এবং মুসলিমদের 
সম্মানিত ইমামগণের কথা । শিয়াদের রাফেযী সম্প্রদায়, জাহমীয়া এবং মুঁতাহিলারা 
এই মাসআলায় খেলাফ করেছে । তারা আল্লাহর দিদারকে অস্বীকার করে। এর 
মাধ্যমে তারা আল্লাহর কিতাব, রসুলের সুন্নাত এবং উম্মতের সালাফ ও ইমামগণের 
করার পক্ষে কতিপয় দুর্বল সন্দেহ এবং ভ্রান্ত দলীল পেশ করেছে । তার মধ্যে 


(১) আল্লাহকে দেখা যাবে এই কথা সাব্যস্ত করলে আবশ্যক হয় যে, আল্লাহ 
তাআলা কোন একটি দিকে রয়েছেন। আর তিনি যদি কোন দিকে থাকেন, তাহলে 
তার জন্য জিসিম (দেহ, আকার-আকৃতি, শরীর ইত্যাদি) সাব্যস্ত হয়। অথচ আল্লাহ 
তাআলা দেহ ও শরীর থেকে পবিভ্র। 


এ সন্দেহের জবাব এই যে, দিক শব্দটির মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে । এর দ্বারা যদি 
উদ্দেশ্য হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির মধ্যে ঢুকে আছেন, তাহলে এ কথা 
সম্পূর্ণ মিথ্যা। অসংখ্য দলীল এ কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে। আল্লাহকে দেখা যাবে 
বা তাকে দেখা সম্ভব এটা সাব্যস্ত করলে, আল্লাহর জন্য দিক সাব্যস্ত হয়ে যায় না। 
আর যদি দিক দ্বারা উপরের দিক উদ্েশ্য হয় তথা এটি উদ্দেশ্য হয় যে, আল্লাহ 
তা'আলা সকল সৃষ্টির উপরে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার জন্য উপরের দিক সুসাব্যন্ত। 
এটি অস্বীকার করা অন্যায়। আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ অর্জিত হওয়ার সাথে তিনি 
উপরের দিকে হওয়া সাংঘর্ষিক নয় । 


(২) মুঁতাহিলা এবং আল্লাহর দিদারে অবিশ্বাসী অন্যান্য সম্প্রদায় দলীল হিসাবে 
আল্লাহর বাণী: ৬৮ ৩ “তুমি আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না”- এই আয়াত দ্বারা 
দলীল গ্রহণ করেছে। তাদের দলীল গ্রহণের জবাবে বলা হয়েছে যে, আয়াতে 


হয়নি। যেমন অন্যান্য দলীলের মাধ্যমে আখিরাতে আল্লাহর দিদার সাব্যস্ত হয়েছে। 
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আখিরাতে মানুষের অবস্থা দুনিয়ার অবস্থার চেয়ে ভিন্ন হবে 1৯৩ 
(৩) তারা আল্লাহ তা'আলার এ বাণী দ্বারাও দলীল গ্রহণ করেছে। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন: 
গা 
“দৃষ্টিশক্তি তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। (সূরা আল আন'আম ৬:১০৩) 


এর জবাবে বলা হয়েছে যে, এই আয়াতে ইদরাক তথা আল্লাহকে আয়ত্ত করার 
নাফী এসেছে । আল্লাহর দিদার নফী করা হয়নি। এ।)১ অর্থ হচ্ছে আয়ত্ত ও বেষ্টন 


করা। 


মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলাকে দেখবে; কিন্তু তাকে আয়ত্ত করতে পারবে না ।১০৪ 
বরং মানুষের দৃষ্টিসমূহ আল্লাহকে বেষ্টন করতে পারবে না, এই কথা থেকেও আল্লাহর 
দিদার সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এই আয়াতটি আল্লাহর দর্শন সাব্যস্ত করার অন্যতম 
দলীল । আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জানেন। 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (স্পট) বলেন, আল্লাহর কিতাবে এ 
বিষয়ে আরো অনেক আলোচনা রয়েছে। অর্থাৎ কুরআনে আল্লাহর জন্য নাম ও 
গুণাবলী সাব্যস্ত করার বিষয়ে অনেক আলোচনা এসেছে। গ্রন্থকার এখানে তা থেকে 
সামান্য কিছু উল্লেখ করেছেন। কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহর নাম এবং তার 
ছিফাতের বর্ণনা এসেছে। এগুলো আল্লাহর জন্য ঠিক সেভাবেই সাব্যস্ত করতে হবে, 
যেভাবে সাব্যস্ত করলে আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় হয়। 


যে ব্যক্তি কুরআন নিয়ে গবেষণা করবে অর্থাৎ তাতে চিন্তা-গবেষণা করবে এবং 
কুরআন যেই হিদায়াতের প্রমাণ বহন করে, তার উপর দৃষ্টি দিবে, তার জন্য সত্যের 
পথ উন্মুক্ত হবে। সত্যের রাস্তা তার জন্য পরিষ্কার হবে। কুরআন নিয়ে গবেষণা 
করাই হচ্ছে তা পাঠ করার মুল উদ্দেশ্য । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


১০৩. দুনিয়াতে মানুষের চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহকে দেখার ক্ষমতা 
দিয়ে মানুষকে দুনিয়ায় তৈরী করা হয়নি। পাহাড়ের গঠন মানুষ গঠনের চেয়ে অধিক মজবুত ও শক্ত 
হওয়ার পরও যেহেতু পাহাড় আল্লাহর নূরের সামনে টিকে থাকতে পারেনি এবং আল্লাহ তা'আলা 
যখন পাহাড়ের উপর স্বীয় জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, তাই বুঝা গেল 
যে মানুষ চর্ম চক্ষু দিয়ে দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখতে সক্ষম নয়। (আল্লাহই সর্বাধিক জানেন) 

১০৪. আল্লাহ তা'আলা তার সকল সৃষ্টিকে দেখেন এবং সৃষ্টিকে সকল দিক থেকেই ঝেষ্টন করে 
আছেন । কিন্তু মানুষের পক্ষে তো আল্লাহকে পুরাপুরি আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। আল্লাহর শান এর 
অনেক উর্ধ্বে। সুতরাং ঝেষ্টন করাকে অস্বীকার করার দ্বারা দেখার নফী হয় না। ঝেষ্টন ছাড়াও 
আল্লাহকে দেখা সম্ভব৷ দেখার জন্য বেষ্টন অপরিহার্য নয়। 
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পঞ্ ৮৮৮৮ 


“এটি একটি অত্যন্ত বরকতপূর্ণ** কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, 
যাতে এরা তার আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞানী ও চিন্তাশীলরা তা থেকে 
শিক্ষা নেয়”। (সূরা ম্বদ ৩৮:২৯) আল্লাহ তা'আলা সুরা মুহাম্মাদের ২৪ নং আয়াতে 
আরো বলেন: 


০০১ (9৮ পি ঢা ০১৮০০ কি 
“তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের হৃদয়ের উপর তালা 
লাগানো আছে?” আল্লাহ তা'আলা সুরা মুমিনুনের ৬৮ নং আয়াতে আরো বলেন: 
€5০90। ৮৯তা ০৯ ৯ ৩ ৮৯৩ 51395 ফি 
“তারা কি কখনো এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা করেনি? নাকি সে এমন কথা নিয়ে এসেছে 
যা কখনো তাদের পূর্ব পুরুষদের কাছে আসেনি? 


১০৫. বরকতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, কল্যাণ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি। কুরআন মাজীদকে বরকত সম্পন্ন 
কিতাব বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, এটি মানুষের জন্য একটি অত্যন্ত উপকারী কিতাব। এ কিতাবটি 
তার জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য সর্বোত্তম বিধান দান করে । এর বিধান মেনে চলায় 
মানুষের কেবল লাভই হয়; কোন প্রকার ক্ষতির আশংকা নেই। 
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2 ০৫৩ ৮০৪ 
অধ্যায়: সুন্নাতের মর্যাদা 
চন ৩০ ৪৬০৪ এ এ ০৬! ৬৬ ১০ 


আল্লাহ তা'আলার জন্য সুন্দর নামসমূহ এবং সুউচ্চ গুণাবলীর উপর 


সুন্নাতের দলীল গ্রহণের পদ্ধতি 
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
এ 46 ৩কুপ ভি, ঞ পপ 48৮৮5৮৫০598 ৫% সঙ কু কি ৫ ০৮০৮ এগ 5৮ 5৮. এপ টু চি 
১০০১ আপ ৩১৩১ আও 050 চি ফশিউ লেপ কি »0। এপ এ) ০১) এ ভি 


৪ 


অতঃপর এই ছিফাতগুলোর মধ্যে তাও অন্তর্ভুক্ত, যার বিবরণ রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সুন্নাতে রয়েছে। কেননা সুন্নাত কুরআনকে ব্যাখ্যা করে, 
কুরআনে যা সংক্ষিপ্তাকারে এসেছে সুন্নাত তাকে বর্ণনা করে, কুরআন যেদিকে 
আহবান করে সুন্নাতও সেদিকেই আহবান করে এবং কুরআন যা বর্ণনা করে, সুনাতও 
তাই বর্ণনা করে। 


ব্যাখ্যাঃ শাইখের এই উক্তিটিকে পূর্বের বাক্যের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। পূর্বের 
বাক্যটি হচ্ছে, 


৩৩০৫৩ 


অর্থাৎ নাকোচ করা ও সাব্যস্তকরণ/ইছবাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যে 
সমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন, তার মধ্যে সূরা ইখলাসে বর্ণিত তার সুউচ্চ গুণাবলী 
অন্যতম । 


তেমনি রসুল দ্বল্াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রভূকে যে সব গুণাবলীতে বিশেষিত 


করেছেন এবং যেসব ছিফাত দ্বহীহ সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে, হা ও না বোধক বক্তব্যের 
মাধ্যমে এসব গুণাবলীও আল্লাহ তা'আলার জন্য সুসাব্যস্ত। 
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কেননা সুন্নাত হচ্ছে ইসলামের দ্বিতীয় মূলনীতি এবং আল্লাহর কিতাবের পর যেই 
মূলনীতির দিকে প্রত্যাবর্তন করা দরকার, তা হচ্ছে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর পবিত্র সুনাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

র্ ০৯১০) এ) এ 5১১০৪ চি এ 5 ১৬৯ 
“তোমরা যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধ করে থাক, তাহলে বিতর্কিত বিষয়টি আল্লাহ 
এবং রসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও (সূরা আন নিসা ৪:৫৯)। 


দেয়া এবং রসুল ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওয়াফাতের পর তার দিকে 


*₹-_-। সুন্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ ৪_&১৮। রাস্তা, পথ ।১০৬ আর ইসলামের 
পরিভাষায়: 34 2০১৯ ০০--৮০3 ৮৪৩ ৪০০ _ঞ। ০৯১ ৩৪ ১১৩ ৬ 
১ £১গ রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে কথা, কাজ এবং সমর্থন বর্ণিত 
হয়েছে তাকে সুন্নাত বলা হয়। 


সুন্নাতের মর্যাদা [| এ 


0০2 ১ ৮৮৭ সুন্নাত কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে: 
কেননা আল্লাহ তা'আলা তার নাবীর প্রতি যা নাযিল করেছেন, তিনি তা মানুষের জন্য 
বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


53৫৩৭ ৮8৮9 ৮1 09 ৩১০০৪ ওল ৭0 এপ! এ১৯ 
“আমি এ কিতাব তোমার প্রতি নাধিল করেছি, যাতে লোকদের প্রতি যা নাধিল 


করা হয়েছে, তা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পারো এবং যাতে করে তারা চিন্তা-ভাবনা 
করে” সূরা আন নাহাল ১৬:৪৪) । 


১০৬. চাই সে রাস্তা সঠিক হোক কিংবা বাতিল হোক । চাই সেই রাস্তা ২২ (বাহ্যিক) হোক যেমন 
মানুষের চলার রাস্তা ও পথ অথবা ৯০, (নৈতিক) হোক । যেমন- হিদায়াত, আলো ও সত্যের পথ 
কিংবা গোমরাহীর পথ হোক। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২৫১ 


এমনি সুন্নাত 0795। ৬৪ অর্থাৎ কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে বিস্তারিত বর্ণনা 
করে। যেমন ছ্বলাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত এবং অধিকাংশ হুকুম-আহকাম কুরআনে 
সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে। আর সুন্নাতে নববী তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছে। সেই 
সাথে আরো জানার বিষয় যে, «_: 7০০ ঢা)/। 9৬ ০.৩ অর্থাৎ কুরআন যেই দিকে 
আহবান করে, সুন্নাতও সেই দিকেই আহবান করে এবং কুরআন যা বর্ণনা করে, 
সুন্নাতও তাই বর্ণনা করে । তাই সুন্নাত সকল ক্ষেত্রেই কুরআনের সমর্থক 1১০৭ 


১০৭. সুতরাং অনুসরণের দিক থেকে হাদীছের মান কুরআনের মতোই । হাদীছ ব্যতীত কোন 

মুসলিমের পক্ষে ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। তাই মহান আল্লাহ্‌ 
4 এ] 23১% পদ ও 93 98 ক ক এঠ 0০9 ০৪ এ এও জে ও ডি 

রস ৩০৩ ৮ ৬০১ শেড সাও 40৮ ৩১০৬ লর্ড ১০৯3 

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে 

যারা শাসক (কর্তৃত্বশীল ও বিদ্বান) তাদেরও । তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে 

পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও ব্বিয়ামত 


দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।” (সূরা 
আন নিসা: ৫৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


সস ত. সং এত এঞ্জ ৩9963935695 ৩ এ 3599. & 6 পরত পা 55549111954. 

পল) ০০৪৮ ৭১ ০৯১০৭ ০০৪ এ] তিসতি ভ)স্াও এ) ১৪স্এ লগ ০৯ 
ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।” (সূরা 
আলে-ইমরান: ৩১) আন্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন, 

ক ০৩০ (৮০ 2 লিউ পল উতর ৩ 3১ জে ০ 
“অতএব, যারা তার নাবীর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, ফিত্না 
(বিপর্যয়) তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা যন্ত্রনাদায়ক শান্তি তাদেরকে আক্রমণ করবে ।” (সুরা নূর: 
৬৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
€96 458৬ ৩৩ ০5 0৮০ নে 

“তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং 
যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাকো”। (সুরা হাশর: ৭) আল্লাহ 
আরো বলেন, 

রখ (909 এ] ১৯৮ 9৫ ০৭ ই 8৭ এ) 0৮০০ এর 9৬ ১298 

“তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করে, পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহর 


সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের জন্য রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনীতে সর্বোত্তম আদর্শ 
রয়েছে” । (সুরা আহযাব: ২১) আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন, 


২৫২ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


০৮০ ৩1১০৭ 3 (তি সে ভে 2৮৬৭ এ ১৮৪3 ৩০০০৯ 
ৰং টিন 

“অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম! তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট 
বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে 


নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে নেবে”। (সুরা আন 

নিসা: ৬৫) আল্লাহ তা'আলা সুরা আহ্যাবের ৩৬ নং আয়াতে বলেন, 

এ) ০০ ০০৩ ৫৯০ ৩০ ও ৪ 05 ১1০৭ 45৮০) খু এক্ড তু ২০৬ 09 ৩০৫৭ ৩৫ এ 

€:৩-:০5542 

“যখন আল্লাহ্‌ ও তার রসুল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিয়ে দেন, তখন কোন ঈমানদার পুরুষ ও 

ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণের অধিকার নেই। যে আল্লাহ ও তার রসূলের আদেশ 

অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়”। এমনিভাবে রসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও 

অসংখ্য হাদীছে উম্মতকে তার সুন্নাতের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 


(75550 782851201658521 
€ রর টি এ ৪085 রি ও. ৮ ই রা পপ 5 8৮72৮ চে ১ 55 
৫20 ২৪০৩ 055 ৮৪৪ 2০৮ এ ৩৪ ০৯ ৬০০১ ৮5৮1$ ০1518 1951১০5$ 
“আমার পরে তোমাদের মধ্য থেকে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে । 


সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুনাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। 
তোমরা দীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই 


০৪ প্০৫ 


ব্যক্তি আমাদের দীনের মধ্যে নতুন বিষয় তৈরী করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। 
(বুখারী ও মুসলিম) রসূল ছতলাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম আরো বলেন, 4১ ₹। 5/ ৬ 
এ “আমাকে কুরআন ও তার অনুরূপ বন্ত দান করা হয়েছে। (আবু দাউদ, ইমাম আলবানী 
হাদীছটিকে দ্বহীহ বলেছেন) রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, ৮ 5০১ ৮ ৬! 
এট 2০৪ এ এড হা 9০০ ৩৪ এ ৮শশিগ। আমি তোমাদের মাঝে এমন বিষয় রেখে যাচ্ছি যত 
দিন তোমরা তা দৃঢ়তার সাথে আকড়ে ধরবে ততদিন তোমরা গোমরাহ হবে না। একটি হচ্ছে 
আল্লাহর কিতাৰ আর অপরটি হচ্ছে তার নাবীর সুন্নাত। অত্র হাদীছের ভাষা থেকে বুঝা যাচ্ছে 
হাদীছকে বাদ দিয়ে কুরআন মানলে কিংবা কুরআন ছেড়ে দিয়ে শুধু হাদীছ মানা হলে সীরাতে 
মুস্তাকিম থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে পথভ্রষ্ট হতে হবে । সুতরাং হাদীছ যেহেতু দীনের দু'টি মূলনীতির 
মধ্যে একটি মূলনীতি, তাই ছাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে পরবতী যুগসমুহে আলেমগণ হাদীছ 
সংরক্ষণ ও সংকলনে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। 

হাদীছ ছাড়া ইসলামের প্রথম মূলনীতি কুরআন বুঝার কোন সুযোগ নেই। যুগে যুগে যারাই 
হাদীছ ছাড়া কুরআন বুঝতে চেষ্টা করেছে তারাই গোমরাহ হয়েছে। কুরআন থেকে 
হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন বলেই ইসলামের শত্ররা আজ পর্যন্ত কুরআনের মধ্যে কোন প্রকার 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২৫৩ 


সুতরাং আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত দ্বারা যা সাব্যন্ত তার হুকুম একই । 
আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর ক্ষেত্রেও একই হুকুম । কুরআন দ্বারা 
যেমন আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত হয়েছে, তেমনি সুন্নাত দ্বারাও তা সাব্যস্ত 
হয়েছে। 


বিকৃতি সাধন করতে পারেনি । আর সুন্নাতের হিফাযতের দায়িত্ব সরাসরি না নেয়ার কারণে এবং তা 
সংরক্ষণের দায়িত্ব এই উম্মতের উপর ছেড়ে দেয়ার কারণে ইসলাম বিদ্বেষীরা সুন্নাতের মধ্যে ভেজাল 
ঢুকিয়ে দিয়ে মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। রসুল স্ব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 
নামে হাজার হাজার জাল হাদীছ রচনা করে তাদের মাঝে ছেড়ে দিয়েছে এবং এর মাধ্যমে 
মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ ও দলাদলি সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে উম্মতের বিজ্ঞ 
আলেমগণ তাদের এই ষড়যন্ত্রকে বুঝতে পেরে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হাদীছগ্ডলো 
বিলুপ্ত হওয়া এবং জাল ও যঈফের সাথে মিশে যাওয়া থেকে উদ্ধারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। 
তাদের একান্তিক প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলে মুসলিম জাতি আজ হাদীছের মৌলিক গ্রন্থগুলো লিপিবদ্ধ 
আকারে হাতে পেয়েছে। 

সুতরাং রসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছহীহ সূত্রে যেই হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা গ্রহণ 
করা এবং তার উপর আমল করা আবশ্যক । চাই তা মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হোক বা খবরে 
ওয়াহিদ হোক তথা একক সূত্রে বর্ণিত হোক। চাই তা আকুীদাহর ক্ষেত্রে হোক কিংবা আহকামে 
আমালীয়ার ক্ষেত্রে হোক। 


২৫৪ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


এ 


রসূল দ্বল্াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বহীহ হাদীছসমূহে তার প্রভুকে 
যে সুউচ্চ গুণাবলীতে বিশেষিত করেছেন তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা 
ওয়াজিব-আবশ্যক 


অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫০) বলেন, 
এ শ-ঞ্ঞ ৬ ₹৮৮এ। ৩৪১৬৭ ০০ এর) 7 ৭) ৭ ০৯৮ ৮9 53 
এ ঞ 0এ১। ০9 50 56 &৭। 
রসূল ছুল্সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছহীহ হাদীছসমূহে তার প্রভূকে যেই সুউচ্চ 
গুণাবলীতে বিশেষিত করেছেন এবং হাদীছ সম্পর্কে পারদর্শী আলিমগণ যেসব হাদীছ 
কবুল করে নিয়েছেন, সেই হাদীছগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং তাতে আল্লাহ 


তা'আলার যেসব অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী রয়েছে তা বিশ্বাস করা 
আবশ্যক। 


ব্যাখ্যা: « ০৪০3 ৬১ থেকে শুরু করে $3$ পর্যন্ত সবগুলো শব্দ মিলে মুবতাদা 
হয়েছে। আর 55 ৮ 4 0এট। ৬৯5 হচ্ছে তার খবর । অর্থাৎ কুরআনুল কারীমে 
আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন, তার প্রতি ঈমান আনয়ন 
করা যেমন জরুরী, তেমনি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভ্বহীহ হাদীছে 
আল্লাহ তা'আলার যেসব গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, তার প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা 
আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা রসূল দ্বন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলেন, 

(৩৮ ১৭1৯ ১৯৮০০ 3৮৫০৯ 

“এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কথা বলেন না। তা অহী ছাড়া অন্য কিছু 

নয়, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় (সূরা আন নাজম ৫৩:৩-৪) 


সুতরাং রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুননাতও আল্লাহর পক্ষ হতে 
অহী স্বরূপ । আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
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৬. 40 1 0৩9 ও ৮ ৩০ লে ০:০০) ২৪) ৬ ৮ 4 039৯ 

তিনি 

“আল্লাহ তোমার উপর কিতাব ও হিকমাত নাযিল করেছেন, এমনসব বিষয় 

তোমাকে শিখিয়েছেন যা তোমার জানা ছিল না এবং তোমার প্রতি তার অনুগ্রহ 
অনেক বেশী” সূরা আন নিসা ৪:১১৩)। 


এখানে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআনুল কারীম । আর হিকমাত দ্বারা 
উদ্দেশ্য হলো সুননাত। সুতরাং সুন্নাতে যা বর্ণিত হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করা 
আবশ্যক । বিশেষ করে আকীদাহ সম্পর্কিত বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে তার প্রতি ঈমান 
আনয়ন করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
15 2০৮৬ 53595 05৮ নিতে 
“তোমাদের জন্য আল্লাহর রসুল যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে 
তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাকো” । (সূরা আল হাশর ৫৯:৭) 


সুতরাং হাদীছ গ্রহণ করার শর্ত হচ্ছে, তা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
থেকে দ্বহীহ সূত্রে প্রমাণিত হওয়া । এ জন্যই ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫শস্) বলেছেন: 


৮৮০ ৬৯১৬৭ ৬০ হাদীছ দ্বহীহ হতে হবে । ৬-০)। শব্দটি ৮৮-৮ এর বহুবচন। 

পরিভাষায় ০০1 ৬+,৬।) দ্বহীহ এ হাদীছকে বলা হয়: 2 34 2১44 ৬ ৯১ 
৬ 33 ১9৭০ ০৯ ৩০ ৭৬০ ০ ৬০৯ যা বর্ণনা করেছেন পূর্ণ স্মরণ শক্তি সম্পন্ন 
ন্যায়পরায়ণ বর্ণনাকারী তার অনুরূপ আরেকজন বর্ণনাকারী থেকে । আর যা ১ 
(বিরল) ও 9৯০ (ক্রটিযুক্ত) নয়। 

কাজেই হাদীছ দভ্বহীহ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে: (১) বর্ণনাকারীদের 
আদালত তথা ন্যায় পরায়ণতা (১9, ঘ.), (২) তাদেরে ম্মরণ শক্তি (৬৮), 
(৩) হাদীছের সনদ মুত্তাসিল হওয়া (.....। 0৮০০), (৪) হাদীছের সনদ সকল ইন্রত 


০ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্রীয়া 


তথা দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত হওয়া (+॥ ০ ৬৯.) এবং (৫) হাদীছটি শা 
(অন্যান্য দ্বহীহ হাদীছের বিপরীত) না হওয়া (১১:-০॥ ৬৯ ০১.-)1১০৮ 


এ৯এ্৫ ৪০ ০৯ এএ. হাদীছ সম্পর্কে পারদশী আলিমগণ যেসব হাদীছ কবুল 
করে নিয়েছেন অর্থাৎ যে হাদীছকে মুহাদ্দিছগণ গ্রহণ করেছেন এবং যার উপর আমল 
করেছেন, তাকে দ্বহীহ হাদীছ বলে। মুহাদ্দিছগণ ব্যতীত অন্যদের কথা হাদীছের 
ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। 

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ সুন্নাতে বর্ণিত 
আল্লাহ তা'আলার অনেক ছিফাতের (বিশেষণের) উদাহরণ পেশ করেছেন। 


১০৮. কোনো নির্ভরযোগ্য বরনাকারীর এমন বর্ণনাকে শায বলা হয়, যা তার চেয়ে অধিক 
নির্ভরযোগ্য অথবা অধিক সংখ্যক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনার বিপরীত। এ ক্ষেত্রে অধিক 
নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনাটিই গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার উপর আমল করা হবে। 
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০১39১ ৩ ৩০ ৬৩ গল এ টা 05801 ০১৯ 


১। আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতে 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫৯) বলেন, 
টি সম 46 এও 505 ৩১ 075৮5) ৭৪ ঞ। ৬০ এ 0৯ ৬০১০০ 
4০ 38০ 4১৮ 
“হাদীছে আল্লাহ তা'আলার যেসব গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে রসূল এর বাণী: 
আমাদের মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলা রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার 
আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, কোন রিলাহিহী বাহে লাম ভা 


দু'আ কবুল করবো। কোন সাহায্য প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে দান করবো। 
কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কিঃ আমি তাকে ক্ষমা করবো” ১৯ 


ব্যাখ্যা: 5১) ৩) আমাদের রব নেমে আসেন: যেভাবে নেমে আসা আল্লাহর বড়ত্ব ও 
মর্যাদার জন্য শোভা পায়, তিনি সেভাবেই নেমে আসেন । আমরা তাতে বিশ্বাস করি। 
আল্লাহর নেমে আসাকে সৃষ্টির নেমে আসার সাথে তুলনা করি না। সুরা আশ শুরার 
১১ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ”ঞ_» 4৬ ০৮ “তার সদৃশ কোন কিছুই 
নেই।”। 

৬১-_। »-_* এ! দুনিয়ার আসমানে: এখানে মাউসুফকে ছিফাতের দিকে সম্বন্ধিত 
করা হয়েছে। অর্থাৎ মূল বাক্যটি এ রকম ছিল, ৪4 ৮৬-। অর্থাৎ দুনিয়ার নিকটতম 
আসমান । 


৮৮01 ল। ৬ ৬ ৩৩ রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার 


১০৯. ভ্ৃহীহ: ছহীহ বুখারী হা/১১৪৫ ও দ্বহীহ মুসলিম হা/৭৫৮, ইবনে মাজাহ হা/১৩৬৬, আবু 
দাউদ হা/১৩১৫, তিরমিযী হা/৩৪৯৮। 
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আকাশে নেমে আসেন: ৬__) শব্দের বিশেষণ হিসাবে » ৮মু। শব্দের শেষ বর্ণে পেশ 


দিয়ে পড়তে হবে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, নুযুলে ইলাহী তথা দুনিয়ার আসমানে 
আল্লাহ তা'আলার নেমে আসার সময় নির্ধারিত রয়েছে। 


* 1 ৬০ আমি তার দু'আ কবুল করবো: প্রশ্নবোধক বাক্যের জবাব হিসাবে 
৬০৮ ফেলে মুজারেটি মানসুব (যাবর) হয়েছে । এমনি %৮ট এবং 4১৪৯৪ ফেল 
দু'টিও একই কারণে মানসুব হয়েছে। 4 ৮০১ অর্থ হচ্ছে, আমি তার দু'আ কবুল 
করবো বা তার ডাকে সাড়া দেবো । 

হাদীছ থেকে আল্লাহ তা'আলার নেমে আসার দলীল পাওয়া যায়। নামা বা 
অবতরণ করা আল্লাহ তা'আলার কর্মসমূহের অন্যতম। একই সাথে হাদীছ দ্বারা 
আল্লাহ তা'আলা উপরে থাকা সাব্যস্ত হলো । কেননা নেমে আসা উপর থেকেই হয়। 


রহমত বা আদেশ আগমন করার দ্বারা ব্যাখ্যা করে । এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ 
আসল হচ্ছে শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা এবং প্রকৃত অর্থ বাদ না দেয়া। 

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন: «_] ০.৮ 3৪১৩ ৬ কে আমার কাছে দু'আ 
করবে, আমি তার দু'আ কবুল করি। এখান থেকে কি এই কথা বুঝা যায়, আল্লাহর 
রহমত বা তার আদেশ এইভাবে শেষ রাতে ডাকাডাকি করে এবং কথা বলে? এই 
হাদীছ থেকে আল্লাহর কালামও সাব্যস্ত হয়। কেননা এতে রয়েছে ট1১ ৪৪ অর্থাৎ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন। এখানে দান করা, দু'আ কবুল করা এবং ক্ষমা করা 
ছিফাতও আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এগুলো আল্লাহ তা'আলার 
ছিফাতে ফেলীয়ার অন্তর্ভুক্ত । যেই হাদীছ ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই বর্ণনা 
করেছেন, তাকে মুত্তাফাকুন আলাইহি বলে। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২৫৯ 


০০১) (১ 41 01০৩ 
২। এ কথা সাব্যস্ত করা যে, আল্লাহ তা'আলা খুশি হন ও হাসেন। 
৬৭1 0০০10 ৯5০৮ ৩০ ৩০৮ জজ 0৯ আপ এ) ৮০১ আআ ঞ। এত 455 


১ সমু ৩০০ 09৪ ৩১৯১ তু খা ০০৮০) ০3 এড ঝা এ এ 43 ৬ 3৮০ 
এপ 08০ জী ০৬০৪ ১৬ 


রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

০৮15 0৩ ৮৪০০ এ! ভর ৩৬ ৭৪ মর ৮৯ এমি 
“বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন তিনি তোমাদের এ ব্যক্তির চেয়েও 
অধিক খুশি হন, যে তার বাহনে আরোহন করে সফরে বের হল ।১০ নাবী হ্বল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, 

£লখু। ০৫৯ ০] ০৯০০ তুঞ্জ ৬) এ ৬০০০ 

“আল্লাহ তা'আলা এমন দু'জন লোকের প্রতি হাসেন, যাদের একজন অন্যজনকে 
হত্যা করে। অতঃপর তারা উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করে ।১১ 


ব্যাখ্যা: & শব্দের মধ্যে প্রথমে যে লাম অক্ষরটি প্রবেশ করেছে, তাকে লামে ইবতেদা 
বলা হয়। আর ০১ 9 এর মধ্যে ৮১১ শব্দটি তামীয হিসাবে মানসুব (যাবর) 
হয়েছে। 
৮১ এ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আনন্দিত ও খুশি হওয়া এবং অন্তরের মধ্যে 
ফুর্তি অনুভব হওয়া। পাপাচার ছেড়ে দিয়ে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসাকে তাওবা 
বলা হয়। 


১০৮ 2455 বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে। 


১১০. ভ্হীহ মুসলিম হা/২৭৪৭, অধ্যায়: কিতাবুত্‌ তাওবা । 


১১১. হ্বহীহ বুখারী হা/২৮২৬, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৯০, ইবনে মাজাহ হা/১৯১, সুনানে নাসাঈ 
হা/৩১৬৬। 


২৬০ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


£৯। তাওবা: পাপ বর্জন করে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা। 


441» তার বাহনে: 2৯1) বলা হয় এ উটনীকে, যা বোঝা বহন করার বয়সে 
উপনীত হয়েছে। 

৬১৬ : ফেলে মুকাদ্দারের কারণে ৬০1 শব্দটি মানসুব (যাবর) হয়েছে। 
উহ্য বাক্যটি হচ্ছে ৬+- 4০51 হাদীছটি পূর্ণরূপে পড়ুন । পূর্ণ হাদিস: 


০. পাপা ০৫ ই ০4 পে পর জা প:%০ ০৮ 4 ঞপ ৩ ০৮ ৩০৫. কি ৮ € 45 
৩৪ ০৩৬ ০০১৩ ৭০) ৬৬ 5৬ 5১৩ ০০ ও 98 ৩৩ ৩৮ 55 ৩০৪ তা 4) 
০৯ শখ এ ০ ৬ ৯৮০০৬ ০0৮৯ ৬ তন শখ ০ ৭০৪৮ ৬) 4 


৫৮০ ্ৈ ৩ ০৫. ক ৫. পুত ০৫৫ ও ঞ 
০১] ৪০৮৪ ০০ তা 555) 03 ভততপ ৬০৮৫০ 


“বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন তিনি তোমাদের এ ব্যক্তির চেয়েও 
অধিক খুশি হন, যে তার বাহনে আরোহন করে সফরে বের হল। বাহনের উপরেই 
ছিল তার খাদ্য-পানীয় ও সফর সামগ্রী। মরুভূমির উপর দিয়ে সফর করার সময় 
বিশ্রামার্থে সে একটি বৃক্ষের নীচে থামলো । অতঃপর মাটিতে মাথা রেখে এক সময় 
ঘুমিয়ে পড়ে । ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখল তার বাহন কোথায় যেন চলে গেছে। সে 
নিরাশ হয়ে একটি গাছের নীচে এসে আবার শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর সে দেখতে 
পেলো, তার হারানো বাহনটি সমুদয় খাদ্য-পানীয়সহ মাথার পাশে দীড়িয়ে আছে। 
বাহনটির লাগাম ধরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলো, হে আল্লাহ! তুমি আমার 
বান্দা, আমি তোমার প্রভূ। অতি আনন্দের কারণেই সে এত বড় ভুল করে ফেলেছে ।১২ 


এ হাদীছ থেকে আল্লাহর আনন্দিত হওয়া ও খুশি হওয়া প্রমাণিত হলো । তার 
বড়ত্ব ও মর্ধাদার জন্য যেভাবে খুশি হওয়া শোভনীয়, তিনি সেভাবেই খুশি হন। 
এটিও আল্লাহর ছিফাতে কামালিয়ার অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহর খুশি হওয়া কোন মাখলুকের 
খুশি হওয়ার মতো নয়। এটি তার অন্যান্য ছিফাতের মতোই । আল্লাহর খুশি হওয়া 
তার অনুগ্হ ও দয়ার খুশি । 

আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবার কারণে এমন খুশি হন না যে, তাওবার প্রতি 
তার প্রয়োজন ছিল এবং বান্দার তাওবার মাধ্যমে তিনি উপকৃত হবেন। কেননা 
আনুগত্যকারীর আনুগত্য আল্লাহর কোন উপকার করে না এবং পাপাচারীর পাপাচারও 
আল্লাহর কোন ক্ষতি করে না। 


১১২. ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৪৭, অধ্যায়: কিতাবুত্‌ তাওবা । 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২৬১ 


রসূল ছন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ৯1...) ৩! %। ০৯ “আল্লাহ 
তা'আলা এমন দু'জন লোকের প্রতি হাসেন। হাদীছের শেষাংশে নাবী দ্বল্লাললাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কারণ উল্লেখ করেছেন । 


ও 5৩১ ৮৮ পট এ] এত এ] ০১৪ লে ২৪ ২) ৪ এ] 0৮ ও ০৯ 05৬ 
শাক এক9 ০ আআ এ 


অতঃপর আল্লাহ তাআলা হত্যাকারীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। ফলে সে তাওবা করে 
এবং ইসলাম কবুল করে নেয়। পরবর্তীতে সেও আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে 
শহীদ হয় 1৯৩ 


এতে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ অনুগ্রহ এবং সীমাহীন রহমতের প্রমাণ মিলে । কেননা 
মুসলিমগণ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। কখনো এমন হয় যে, কাফিরদের কেউ 
তাদের কাউকে হত্যা করে ফেলে। এতে আল্লাহ তা'আলা নিহত মুসলিমকে 
শাহাদাতের মাধ্যমে সম্মানিত করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সেই হত্যাকারী 
কাফিরের উপরও ত্ুনগ্রহ করেন এবং তাকে ইসলামের পথ দেখান। ফলে সেও 
জিহাদে গিয়ে শহীদ হয়। পরিণামে সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করে। এটি আসলেই 
আশ্চর্যের বিষয়। হাসি সাধারণত এসব বিস্ময়কর বিষয় থেকেই হয়ে থাকে, যা 
সাধারণত খুব কমই সংঘটিত হয়। 


উপরের হাদীছের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য 
হাসা বিশেষণ সাব্যত্ত। হাসি তার ছিফাতে ফেলিয়ার মধ্যে শামিল। আল্লাহ তা'আলার 
বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য যেভাবে হাসা শোভনীয়, আমরা তার জন্য সেভাবেই হাসি 
সাব্যস্ত করি। তার হাসি মানুষের হাসার মতো নয় 1৯৪ 


১১৩ . ভ্বহীহ বুখারী ২৮২৬, ভ্বহীহ মুসলিম ১৮৯০, ইবনে মাজাহ ১৯১, নাসাঈ ৩১৬৬ 

১১৪ . আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীর প্রতি খুশি হন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ 
করতে গিয়ে নিহত ব্যক্তি এবং হত্যাকারীর ক্রিয়া-কর্ম দেখে হাসেন । তবে আমাদেরকে এ কথা স্বরণ 
রাখতে হবে যে, খুশি হওয়া এবং হাসা আল্লাহর গুণাবলীর অন্যতম একটি গুণ । আমরা এতে কোনো 
প্রশ্ন উত্থাপন ব্যতীতই বিশ্বাস করি। আল্লাহর শানে যেমন হাসা শোভনীয়, তিনি সেভাবেই হাসেন। 
তার হাসা কোন মাখলুকের হাসার মতো নয়। 


২৬২ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া ২৬৩ 


৬০০০৫) পচ &। ০০০৬ ৮ 


৩। আল্লাহ তা'আলা আশ্রর্যান্বিত হন এবং হাসেন। 


০৮০ 02 ৩৬ ৩টা ক্র! 955 ০০৪ ০) ৩১৬৮ ৬৯৪ এ) ৬০৯ :499 

০ ০৬৬ খপ জিও চ 
রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আমাদের রব তার বান্দাদের নিরাশ 
হওয়াতে এবং তিনি যে তাদের অবস্থা অচিরেই পরিবর্তন করে দিবেন তাতে 
আশ্চর্যবোধ করেন। তোমরা অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, সংকীর্ণতা এবং আল্লাহর রহমত থেকে 
নিরাশ থাকা অবদ্থায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দেখেন । এ অবস্থায় তিনি হাসতে 
থাকেন। তিনি জানেন যে, তোমাদের বিপদ মুক্তি, আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির 
সময় অতি নিকটে । এ হাদীছটি হাসান ।৯৫ 


ব্যাখ্যা: এ) ₹৮ আমাদের রব আশ্চর্যবোধ করেন: অভিধানগ্রন্থ 'আলমিসবাহ' নামক 
কিতাবে রয়েছে, তাজ্জব দু'প্রকার বিষয় ও বন্ত থেকে হতে পারে। 


(১) এমন বিষয় ও বস্তু থেকে আশ্চর্যবোধ হয়, যাতে আশ্চর্য বোধকারী এ বস্তু বা 
বিষয়ের প্রশংসা করে। এই প্রকার আশ্রর্যবোধের মধ্যে আশ্চর্যবোধকারী বিষয়টিকে 
সুন্দর ও ভালো মনে করে এবং তার প্রতি নিজের সন্তুষ্টির কথা জানায় । 


(২) এমন বিষয় হতে আশ্চর্যবোধ করা হয়, যাকে আশ্চর্যবোধকারী অপছন্দ 
করে। এই প্রকার আশ্রর্যবোধের মধ্যে আশ্চর্বোধকারী কোন বিষয়ের প্রতিবাদ করে 
এবং তার নিন্দা করে। 


৩১৩ ৬১ ৬৭ তার বান্দাদের নিরাশ হওয়া থেকে: কোন জিনিস হতে একেবারে 
নিরাশ হয়ে যাওয়াকে ৬৯ বলা হয়। তবে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃষ্টি বর্ষণ হওয়া 
এবং অনাবৃষ্টির অপকারিতা বিদূরিত হওয়া থেকে নিরাশ হওয়া । 


১১৫. হাসান: মুসনাদে আহমাদ ৪/১১-১২, ইবনে মাজাহ ১/৬৪, ইবনে আছিম (সুন্নাহ) ৫৪৪ 


২৬৪ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


৫৯ -,8ঃ অচিরেই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া: ৫০ শব্দের গাইন বর্ণে যের দিয়ে 
এবং ইয়া বর্ণে যবর দিয়ে পড়তে হবে । অর্থাৎ কঠিন অবস্থাকে ভালো অবস্থার মাধ্যমে 
পরিবর্তন করা । 


এটা (৫৩ ০১৪ তোমরা অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, সংকীর্ণতা এবং আল্লাহর রহমত 
থেকে নিরাশ থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দেখেন। 4১41 থেকে ৬৪) 
শব্দটি গঠন করা হয়েছে। এ)এ। এর যা বর্ণে সাকীন দিয়ে পড়তে হবে। এর অর্থ 
হচ্ছে সংকীর্ণতা ও নিরাশায় নিপতিত হওয়া। বলা হয়ে থাকে 3) ১ ৭) অর্থাৎ 


অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ এবং অভাব-অনটনে নিপতিত হয়েছে। 

০৮০ ৫5$ তিনি হাসতে থাকেন: এটি আল্লাহ তা'আলার এঁ সমস্ত ছিফাতে 
ফেলিয়াসমূহের (কর্মগত বিশেষণসমূহের) মধ্যে গণ্য, যা মাখলুকের কোন ছিফাতের 
মতো নয়। সুতরাং এই হাদীছে আল্লাহ তা'আলার কর্ম সম্পর্কিত ছিফাতসমূহ থেকে 
দু'টি ছিফাত সাব্যস্ত করা হয়েছে। ছিফাত দু'টি হচ্ছে আশ্র্যান্বিত হওয়া এবং হাসা। 
আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই এই দু'টি ছিফাত তার 
জন্য সাব্যস্ত করতে হবে। আল্লাহর আশ্চর্যান্বিত হওয়া এবং হাসা মাখলুকের 
আশ্চর্যবোধ করা ও হাসার মতো নয়। হাদীছে আল্লাহ তা'আলার জন্য নযর তথা 
দৃষ্টিও সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটিও আল্লাহর কর্মগত ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত । তিনি তার 
বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি দেন। আসমান ও যমীনের কোন কিছুই আল্লাহ তা'আলার নিকট 
গোপন নয়। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২৬৫ 
০৬০ 8) 0420) ০৯১ ০০ £ 
৪। আল্লাহ তা'আলার পা" সাব্যস্ত করণ 
৩ ০৮০৩০০৯2০১৪ তি) উঠ এই পি ৩৮ ৫ পি) এ৬ঞা এ-ও 
এ :092 ০০৭ এ. ৩৭ ৩30৭ _ ক৩$ ৩৩ 13) ১4৩১ 9 ৪) ০) ৬০ 
এ 9৪০ (৩৪ 

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “জাহান্নামে অপরাধীদেরকে নিক্ষেপ করা 
হতেই থাকবে । জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি? তখন মহান রাব্বুল আলামীন 
জাহান্নামে নিজের “পা রাখবেন ।১১৬ অন্য বর্ণনায় 4) -এর স্থলে «১৪ এসেছে । এতে 
জাহান্নাম সংকোচিত হয়ে যাবে এবং বলবে, “যথেষ্ট হয়েছে “যথেষ্ট হয়েছে" ।১* 


ব্যাখ্যা: পরকালে আল্লাহ তা'আলা কাফির ও গুনাহগারদেরকে যে আগ্তনের শাস্তি 
দিবেন, সেই শাস্তির অন্যতম নাম হচ্ছে জাহান্নাম । কেউ কেউ বলেছেন জাহান্নামের 
গভীরতার কারণেই এই নামে নামকরণ করা হয়েছে । আবার কেউ কেউ বলেছেন 
জাহান্নাম যেহেতু খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাই একে জাহান্নাম হিসাবে নামকরণ করা 
হয়েছে। কারণ জাহান্নাম শব্দটি 2৫৯। থেকে গৃহীত হয়েছে। জুহুমাহ শব্দের অর্থ 
অন্ধকার । 

৬ ৬৫১ জাহান্নামে অপরাধীদেরকে নিক্ষেপ করা হতেই থাকবে: অর্থাৎ 
কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতেই থাকবে । এঁ্দিকে 
জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি? অর্থাৎ জাহান্নাম আরো বেশী চাইতে থাকবে। 
কেননা জাহান্নাম অনেক প্রশস্ত। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে ভর্তি করার ওয়াদা 
করেছেন। 

এ+) ৫৪ 5)খ। ০০১ ৬ এ তখন মহান রাবুল আলামীন তাতে নিজের 'পা' 
রাখবেন: জাহান্নাম যেহেতু অত্যন্ত বড় এবং তা যেহেতু খুব প্রশস্ত আর আল্লাহ 
তাআলা জাহান্নামকে পূর্ণ করার ওয়াদা করেছেন, এ দিকে আল্লাহ তা'আলার 


১১৬ . ভ্হীহ বুখারী হা/৪৮৫০, ভ্থহীহ মুসলিম হা/২৮৪৬। 


১১৭. ভ্বহীহ বুখারী হা/৬৬৬১, দ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৪৮, তিরমিযী হা/৩২৭২, মুসনাদে আহমাদ 
হা/১৩৪৫৭। 


২৬৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্ত্ীয়া 


রহমতের দাবী হচ্ছে, তিনি কাউকে বিনা অপরাধে শাস্তি দিবেন না, তাই তিনি 
ওয়াদা পূর্ণ করতে গিয়ে জাহানামে স্বীয় “পা” রাখবেন । 


০০ এ! ৩ ৬3) এতে জাহান্নাম সংকোচিত হয়ে যাবে: অর্থাৎ জাহান্নামের 
এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলে যাবে এবং এর উভয় পার্শ পরস্পর মিশে যাবে। 
ফলে এর মধ্যে তখন যত বাসিন্দা থাকবে, তাদের ছাড়া আর কোন লোক প্রবেশ 
করার জায়গা খালি থাকবে না। 


%$ ৮ ১8 জাহান্নাম বলবে, “যথেষ্ট হয়েছে' যথেষ্ট হয়েছে । অর্থাৎ জাহান্নাম 
বলবে আমার জন্য এই পরিমাণই যথেষ্ট । অত্র হাদীছের মাধ্যমে আল্লাহর “পা' সাব্যস্ত 
হলো। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য যেমন “পা' শোভনীয়, তার “পা' ঠিক 
সেরকমই । আল্লাহ তাআলার হাত এবং চেহারার মতোই পা তার ছিফাতে যাতীয়া 
তথা সন্তাগত বিশেষণ। এ হাদীছের ব্যাখ্যায় মুআন্তিলা (আল্লাহর ছিফাত 
অস্বীকারকারী) সম্প্রদায় মারাত্মক ভুল করেছে। তারা বলেছে, 43 (আল্লাহর “পা') 
বলতে বিশেষ এক প্রকার সৃষ্টি উদ্দেশ্য । তারা আরো বলেছে, হাদীছের অপর বর্ণনায় 
যেখানে »-ও এর স্থলে »+১) এসেছে। তাই “পা' বলতে একদল মানুষ (কাফির) 
উদ্দেশ্য ৷ যেমন বলা হয়ে থাকে ১।৮ 4৮১ (পঙ্গপালের একটি দল)। 


এ ব্যাখ্যার প্রতিবাদে বলা হয়েছে যে, নাবী স্বত্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, &। এ,» আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামে “পা” রাখবেন। তিনি এ কথা 
বলেননি যে, ৬৪ ৬ ও» তিনি তাতে নিক্ষেপ করবেন। যেমন হাদীছের প্রথম অংশে 


বলেছেন, জাহান্নামে তার বাসিন্দাদেরকে নিক্ষেপ করা হতেই থাকবে । সেই সাথে 
আরো বলা হয়েছে যে, 44১) শব্দকে জামা'আত বা দল দ্বারা ব্যাখ্যা করা গেলেও ?১-৪ 


শব্দকে প্রকৃত কিংবা রূপকার্থে জামাআত বা দল দ্বারা ব্যাখ্যা করার কোন সুযোগ 
নেই ।১১৮ 


১১৮. এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে, আল্লাহ তা'আলা যখন জাহান্নামে “পা' রাখবেন, তখন কি 
জাহান্নামের আগুনে আল্লাহর “পা' পুড়ে যাবে না? এর জবাবে বলা যেতে পারে, আল্লাহ তা'আলার 
শান, বড়ত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ লোকের মনেই কেবল এই ধরণের প্রশ্ন জাগতে পারে। কারণ 
আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর ত্রষ্টা এবং সকল বস্তুর ক্রিয়া ও গতি-প্রকৃতির নিয়ন্ত্রক । সকল সৃষ্টিই 
আল্লাহর অনুগত। আগুনও তার অনুগত। আগুন তার নিজদ্ব ইচ্ছা ও ক্ষমতায় জ্বলে না এবং 
অন্যকেও জ্বালায় না। মানুষ যখন আগুন ভ্বালায় তখন আগুন জ্বলবে কি জ্বলবে না, তা আল্লাহর 
কাছে অনুমতি সাপেক্ষ ব্যাপার। আল্লাহর অবগতি ও অনুমতিতেই আগুন জ্বলে । ইবরাহীম পেষ্ট) কে 
যখন নমরুদের বাহিনী আগুনে নিক্ষেপ করলো, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আগুন! তুমি 
ইবরাহীমের উপর শান্তিময় ঠান্ডা হয়ে যাও। তাই সমস্ত কাঠ পুড়ে ছাই হলো এবং ইবরাহীমকে যে 
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এ & 69৩41) ০40 পন ০৪ ০ 
৫। আল্লাহ তা আলার আহবান, আওয়াজ এবং কালাম রয়েছে 
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(৩০ এও এজ চেশতি এ) এ 


রসূল ছ্বন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্রিয়ামতের দিন 
আদমকে বলবেন, হে আদম! আদম বলবে, আমি তোমার আহবানে সাড়া দিচ্ছি ও 
তোমার আনুগত্যের উপর সর্বদা সুদৃঢ় আছি এবং তোমার আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত 
রয়েছি। আল্লাহ্‌ তা'আলা তখন আওয়াজ উচু করে এই বলে ডাক দিবেন, আল্লাহ 
তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমার বংশধর থেকে একদল লোককে বের করে 
জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য । বুখারী ও মুসলিম ।১৯ রসুল হ্ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আরো বলেন: “তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে অচিরেই তার 
প্রভূ কথা বলবেন না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তোমাদের সকলের সাথেই 


রশি দিয়ে বেধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সে রশি পুড়ল, কিন্তু ইবরাহীম শে) এর একটি 
পশমও পুড়ল না। সুতরাং আগুন আল্লাহর “পা' ভ্বালিয়ে ফেলবে, এ ধারণা অবাস্তব । 

১১৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৪৮৩, ৪৭৪১, দ্বহীহ মুসলিম হা/২২২। ছ্বহীহ বুখারীতে হাদীছটির পূর্ণ বিবরণ 
এভাবে এসেছে যে, আবু সাঈদ খুদরী ৮৯) হতে বর্ণিত, নাবী হুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
আছি। সব কল্যাণ আপনার হাতেই। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিবেন, জাহান্নামী দলকে বের কর। আদম 
বলবেন, জাহান্নামী দলের সংখ্যা কত? আল্লাহ্‌ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন। সে সময় চেরম 
ভয়াবহ অবস্থার কারণে) শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। তুমি মানুষকে 
মাতালের মত দেখতে পাবে। অথচ তারা মাতাল নয়। কিন্তু আল্লাহর আযাব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর । ছাহাবীগণ 
বললেন, হে আল্লাহর রসুল! সে একজন আমাদের মধ্যে কে হবেন? তিনি বললেন, তোমরা আনন্দিত হও । 
তোমাদের মধ্য থেকে হবে একজন এবং ইয়াজুজ-মা'জুজ থেকে হবে বাকী নয়শত নিরানব্বই জন। অতঃপর 
নাবী ভুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার হাতে আমার জীবন তার শপথ! আমি আশা করি 
জান্নাতবাসীর চারভাগের একভাগ হবে তোমরা । একথা শুনে আমরা তাকবীর পাঠ করলাম । তারপর তিনি 
বললেন, আমার আশা, তোমরাই হবে জান্নাতবাসীর তিনভাগের একভাগ | একথা শুনে আমরা তাকবীর পাঠ 
করলাম। তারপর তিনি বললেন, আমার আশা, তোমরাই হবে জান্নাতবাসীর অর্ধেক । এবারও আমরা উচু 
আওয়াজে তাকবীর ধ্বনি দিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা তো অন্যান্য লোকদের তুলনায় একটি 
সাদা বলদের চামড়ায় একটি কালো লোমের ন্যায় অথবা একটি কালো বনদের চামড়ায় একটি সাদা লোমের 
ন্যায় 
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কথা বলবেন । কথা বলার সময় বান্দার মাঝে এবং তার রবের মাঝে কোন দোভাষী 
থাকবে না ।১০ 


উপর সর্বদা সুদৃঢ় আছি এবং তোমার আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত রয়েছি: ৬৮] শব্দটি ৮] 
9৬৬ সে অমুক স্থানে অবস্থান করেছে, এ বাক্য থেকে নেওয়া হয়েছে। যখন কেউ 
কোন স্থানে অবস্থান করে, তখন বলা হয় ১৬৬ ₹/। মাফউলে মুতলাক হিসাবে 
এঞ্য শব্দটি মানুসব হয়েছে। তাগিদ স্বরূপ এটিকে দ্বি-বচন ব্যবহার করা হয়েছে। 
অর্থাৎ আমি তোমার আনুগত্য করার জন্য বারবার প্রস্তুত ও সুদৃঢ় রয়েছি।৯১ এ+... 
শব্দটি ৪০... থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে আমি তোমার অনুগত আছি এবং 
আনুগত্য করার জন্য বারবার তোমার কাছে সাহায্য চাচ্ছি। 


৬১ অতঃপর ডাক দিবেন। এখানে দাল বর্ণে যের দিয়ে পড়তে হবে। অর্থাৎ 
আল্লাহ তা'আলা ডাক দিবেন। 


০১ আওয়াজ সহকারে এই শব্দটি ৬১৬ এর তাগিদ স্বরূপ এসেছে। কেননা 
ডাক দেয়া বা আহবান করা সাধারণত: আওয়াজের সাথেই হয়ে থাকে। এটি আল্লাহ 
তা'আলার এই বাণীর মতোই । আল্লাহ তা'আলা বলেন: ০৪৪৫ ৬৮4৮) “আল্লাহ 
মুসার সাথে কথা বলেছেন ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়” (সূরা নিসা ৪:১৪৬)। 


১এ। এ! ৬ জাহান্নামের বাহিনী: এখানে ৬ শব্দটি ০৯ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
অর্থাৎ আগ্তনের দিকে প্রেরিত বাহিনীকে বের করো। তার অর্থ হলো জাহান্নামের 
অধিবাসীদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করো । উপরের হাদীছ থেকে প্রমাণ পাওয়া 
গেল যে, আল্লাহর পক্ষ হতে এমন আওয়াজসহ কথা এবং আহবান হয়, যা শোনা 
যায়। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর পক্ষ হতে আহবান আসবে । হাদীছে রয়েছে, আল্লাহ 
তা'আলা যখন ইচ্ছা এবং যেভাবে ইচ্ছা কথা বলেন এবং ডাক দেন। 


১২০. ভ্বহীহ বুখারী হা/৭৪৪৩, ৭৫১২, ছহীহ মুসলিম হা/১০১৬ , ইবনে মাজাহ হা/১৮৫। 

১২১. এ শব্দের অর্থ বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে, হে আল্লাহ! আমি তোমার আহবানে বারবার সাড়া 
দিচ্ছি। হাজীগণ যখন ইহরামের কাপড় পরিধান করে ৬৬ "ঞা ৬০ পাঠ করেন, তখন এই 
তালবীয়ার মর্মার্থ দাড়ায়, হে আল্লাহ! তুমি তোমার নাবী খলীল ইবরাহীম শর্ট) এর জবানে যে 
আহবান জানিয়েছো, তাতে আমি সাড়া দিচ্ছি এবং তোমার অনুগত হয়ে এখানে হাযির হয়েছি। 
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এ) ৮০৩০৮ এ! ৮৭৮৫ « তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে অচিরেই 
তার প্রভু কথা বলবেন না: এখানে ছাহাবীদেরকে সম্বোধন করা হলেও সর্বকালের 
সকল মুমিন উদ্দেশ্য ৷ আল্লাহ তা'আলা বিনা মধ্যস্থতায় কথা বলবেন । « 3 ৮ ০ 
১৯ আল্লাহর মাঝে এবং বান্দার মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না: যে ব্যক্তি এক 
ভাষার কথা অন্য ভাষার মাধ্যমে বর্ণনা করে, তাকে দোভাষী বলা হয়। অর্থাৎ এক 
ভাষার কথা অন্য ভাষায় অনুবাদকারীর নাম তারজুমান। এ হাদীছ থেকেও দলীল 
পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের সাথে কথা বলবেন। তিনি যখন 
ইচ্ছা কথা বলেন। আল্লাহর কালাম তার ছিফাতে ফেলিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এ কথাও 
প্রমাণিত হলো যে, তিনি কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মুমিনের সাথেই কথা বলবেন। 
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৬। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে রয়েছেন এবং তিনি তার আরশের 
উপর সমুন্নত হয়েছেন। 


এ] ভা 4১ ৭6 এপল লে সপন ও এষ এ] এ১) 25500 8) এ এ$১ 
৬০০১ ৬০৮ এ ০৯৪ « ১৮১ এ এস) এ পাতা ক ৬০১৬৪ ৮৯১৬) 
৩৭১০ 0 ৩3) 05 এ ০৬৬ 0০ 5853 ৬০৮০ ০০ ৪৮০ 5) তে ৯) আঁ 
৮০৮ ৩৭০ দেস্পিনা ৩০ ৩৪ চিঠি ভেস্ট ২) 03১ .১০৯9 ১০১ ঞ ০3১ ০০ 
সা 22১ ০ ৩৩ লে ০ তল ১২১ ০০৭ 3৯ আও ৩০১ উ$ ০৯০৯১) 4৯১ 
হিট ৩০:৬৪ ₹৩ 0৫ ৬ ৩৪ ০ গে) :8)৩০) এ ৯ 9.০) ১95 
৮০92১ (2৮৮ 9 গজ ০৩ খয। 

রসূল স্থল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করার সময় বলেছেন, 
৬৯১৩৮ 2৮9 ৫ ০৮09 পেন & খ্রর্ণ এন 0৩ গত এ এক এ 3) 
2০৮) 08০ ৬ ০৩ 9৪৪৮৩ এ এ ০ 5০৮) ৬ ৬০৯) এ 5 ৪ন। 
১8) ১9১ ঠা ০1৪১০ ৩৭১৬ (0 ৮510৬ এড ৩৪০ ৩০5০১ ৬০০৬০ 
“তিনিই আমাদের প্রভু, যিনি আকাশে রয়েছেন। হে আমাদের প্রভূ! তোমার নাম 
পবিত্র। তোমার হুকুম আসমানে ও যমীনে । আসমানে যেমন তোমার রহমত রয়েছে 
তেমনি যমীনেও তোমার রহমত নাযিল করো । আমাদের গুনাহ ও ভল-ক্রটিসমূহ 
ক্ষমা করো। তুমি পবিব্রদের প্রতিপালক । তোমার নিকট হতে রহমত নাধিল করো 
এবং তোমার শিফা' হতে 'শিফা' নাযিল কর। আল্লাহর ইচ্ছায় সে সুস্থ হবে ।৯২ এ 


হাদীছটি হাসান। ইমাম আবু দাউদ এবং অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হাদীছটি বর্ণনা 
করেছেন।+* রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, 


৮৮৭ উট ৩ ৩ এ) ৬১ট না 


১২২. আবু দাউ, অধ্যায়: কিতাবুত তিবন। ইমাম আলবানী ৫) হাদীছটিকে মুনকার (অশুদ্ধ) 
বলেছেন। দেখুন, মিশকাতুল মাসাবীহ, হা/১৫৫৫। 


১২৩. আবু দাউদ ৩৮৯২, ইমাম আলবানী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২৭১ 


“আমার উপর কি তোমাদের আহ্বা নেই? অথচ আমি এঁ আল্লাহর একজন আছ্বাভাজন 
ব্যক্তি, যিনি আকাশে আছেন ।১১ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


সা এ3১ ০ ৩৮৮ [শত ৬ শি ১৯১ ০৯০ ও5 ৭09 ১ ৩৯ ০০2] 
১১৯9 ১০1১ 


“তার উপর আল্লাহর আরশ। আর আল্লাহ্‌ আরশের উপর । তিনি তোমাদের অবস্থা 
সম্পর্কে অবগত আছেন”।১ হাদীছটি হাসান। আবু দাউদ এবং অন্যান্য ইমামগণ 
এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন । একটি দাসীকে রসূল জিজ্ঞেস করেছিলেন: 


(3 টি ৪০ :0$ 4 রি ৩ ০৪ ৭0 ৬০ :0 ৪৮] ৬ ৩৪ গ্খ্য। সে) 
শি 919) 


“আল্লাহ কোথায়? সে জবাবে বলেছিল আসমানের উপর । রসূল আলাইহি তাকে 
আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রসূল । তিনি তখন 
দাসীর মনিবকে বললেন, তুমি একে আযাদ করে দাও । কারণ সে মুমিন ১২৬ 


১২৪. দ্বহীহ মুসলিম ১০৬৪, দ্বহীহ বুখারী ৪৩৫১। 

১২৫. আওআলের হাদীছের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব /৫*্ট) বলেন, 
আমরা একদা নাবী স্বব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খোলা ময়দানে বসা ছিলাম। তখন 
এটি কী? আমরা বললাম, এটি মেঘ। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান আকাশ ও পৃথিবীর 
মাঝখানের দূরত্ব কত? আমরা বললাম, আল্লাহ্‌ ও তার রসুলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, 
উভয়ের মধ্যে রয়েছে পাঁচশত বছরের দূরত্ব । এমনি প্রত্যেক আকাশ ও তার পরবর্তী আকাশের 
মধ্যবর্তা দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশত বছরের পথ । এভাবে সপ্তম আকাশের উপর রয়েছে একটি সাগর । 
সাগরের গভীরতা হচ্ছে আকাশ ও যমীনের মধ্যবতী দূরত্বের সমান। সাগরের উপরে রয়েছে আটটি 
পাহাড়ী পাঠা (পাঠার আকৃতিতে ফেরেশতা)। তাদের হাটু থেকে পায়ের খুর পর্যন্ত দূরত্ব আসমান ও 
যমীনের মধ্যবতী দূরত্বের সমান। তারা আল্লাহর আরশ পিঠে বহন করে আছে। আরশ এত বিশাল 
যে, তার উপরের অংশ থেকে নীচের অংশের দূরত্ব হচ্ছে আসমান ও যমীনের মধ্যবতী দূরত্ের 
সমান। আর আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন আরশের উপরে । তবে এই হাদীছটি ছহীহ ও যঈফ হওয়ার 
ব্যাপারে আলেমদের যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে । তবে যে প্রধান দু'টি বিষয়কে কেন্দ্র করে হাদীছটি 
এসেছে যথা আল্লাহর বড়ত্ব এবং তার আরশে সমুন্নত হওয়া সে বিষয়টি সুসাব্যন্ত ও সর্বজন স্বীকৃত 
বিধায় হাদীছের মর্মার্থ সঠিক। 


১২৬. ভ্বহীহ মুসলিম হা/৫৩৭, আবূ দাউদ হা/৯৩০, সুনানে নাসাঈ হা/১২১৮। 


২৭২ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


ব্যাখ্যাঃ ১ &$) $ রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করার সময়, নাবী ছত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম উপরোক্ত দু'আ পাঠ করতেন। অর্থাৎ রোগীর জন্য সুস্থতা প্রার্থনা করে এই 
দু'আ পাঠ করতেন। কুরআন ও হাদীছের দু'আর মাধ্যমে রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করা 
বৈধ । আর শিরকী কথা ও কর্ম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা নিষিদ্ধ । 

৯.৮ ৬ এক 01 এ) আমাদের প্রভু রয়েছেন আসমানে: *._-/। ও বলতে ৬৮ 
৪৮ অর্থাৎ আকাশের উপরে উদ্দেশ্য ৷ সুতরাং এখানে ও হরফে জারটি এ _০ অর্থে 
ব্যবহৃত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ০৫ __১15_4)০)। ৪1১+$ “কাজেই 
তোমরা দেশের মধ্যে আরো চার মাস চলাফেরা করো” । (সূরা আত তাওবা ৯:২)। 
এখানেও ও হরফে জারটি ৬৬ অর্থে ব্যবহৃত । ও অক্ষরটি আসল অর্থে তথা যারফিয়া 
হিসাবেও ব্যবহৃত হওয়া বিশুদ্ধ । তখন »...। দ্বারা সাধারণভাবে উপর বুঝাবে। 


৬. 4 তোমার নাম পবিভ্র: অর্থাৎ তোমার অতি সুন্দর নামগুলো প্রত্যেক 
দোষ-ক্রুটি হতে পবিব্র। *__. শব্দটি এখানে একবচন হলেও মুযাফ হওয়ার কারণে 
এর দ্বারা আল্লাহর সকল পবিত্র নামই উদ্দেশ্য হবে। 

০০১%19 ০০ এ ৮ তোমার হুকুম আসমানে ও যমীনে: অর্থাৎ আসমান ও 
যমীনে তোমার এঁসব সৃষ্টি ও নির্ধারণগত আদেশ কার্যকর হয়, যার মাধ্যমে সবকিছুই 
সৃষ্টি ও সংঘটিত হয়। এই অর্থেই আল্লাহ তা'আলার নিম্নের বাণীটি ব্যবহৃত হয়েছে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

935 ৩5 এ 098 00ভি5 50092 ভি 

“আল্লাহ তা'আলা যখন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তিনি শুধু তাকে বলেন যে, 

হয়ে যাও। সাথে সাথেই তা হয়ে যায়”। সূরা ইয়াসীন ৩৬:৮২)১২৭ 


এমনি আল্লাহর আরেক প্রকার আদেশ রয়েছে, যা শরী'আতের এসব আদেশকে 
অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা তিনি তার বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। 


১২৭. আল্লাহ তা'আলার আদেশ দু'প্রকার: (১) আমরে কাওনী। আল্লাহ যে আদেশ দ্বারা আসমান- 
যমীনের সকল বিষয় সৃষ্টি, তাদবীর ও পরিচালনা করেন, তা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টিগত আদেশ । (২) 
আল্লাহ তা'আলার আরেক প্রকার আদেশ রয়েছে, যা দ্বারা শরী'আতের আদেশ উদ্দেশ্য । যেমন 
অনেক আদেশ রয়েছে । তন্রপ অন্যান্য পাপাচার থেকেও নিষেধ করা হয়েছে। এগুলো শারঈ ও 
দীনী আদেশ-নিষেধের অন্তর্ভুক্ত । 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২৭৩ 


০৮) ৬) ৩০০৮) 0৮৬ ০৮৮০৭ ৬ ৬৬০৮১ ৮৫ আসমানে যেমন তোমার রহমত 
রয়েছে, তেমনি যমীনেও তোমার রহমত নাযিল করো: এখানে আল্লাহ তা'আলার যেই 
রহমত আসমানের সকল বাসিন্দাকে নিজের মধ্যে শামিল করে নিয়েছে এ রহমতের 
উসীলায় আল্লাহর কাছে চাওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন যমীনবাসীর জন্যও তার 
রহমতের একটি অংশ নির্ধারণ করেন। 

৬১০০১ ৪৮ এ ০। আমাদের গুনাহ ও ভুল-ক্রটিসমূহ ক্ষমা করোঃ এখানে 
আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করা হয়েছে। 

১১2ু। অর্থ হচ্ছে ঢেকে রাখা এবং পাপাচার থেকে নিজেকে বাচিয়ে রাখা । 
মাথাকে ঢেকে রাখার জন্য এবং শক্রর আঘাত থেকে মাথাকে হিফাযত করার জন্য 
মাথায় যেই শিরপ্াণ ২। পরিধান করা হয়, তা এই ৪১০ শব্দ থেকেই নেয়া 
হয়েছে। এখানে -১4। হচ্ছে 43। (অপরাধ) । আর &.০এ। এবং -১৯। একই অর্থে 
ব্যবহৃত । তা হচ্ছে গুনাহ ও পাপসমূহ। 

১৬। ০১ ৩০ তুমি পবিত্রদের প্রতিপালক: এই বাক্যের মাধ্যমেও উসীলা দেয়া 
হয়েছে । ₹*৮ শব্দের বহুবচন ০ | তারা হচ্ছেন নাবী এবং তাদের অনুসারীগণ | 
সম্মান, মর্ধাদা ও তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বুঝানো হয়েছে । অন্যথায় 
আল্লাহ তা'আলা সবকিছুরই প্রভূ ও মালিক। 

৬০৮) ০ 2৯৮১ ১ তোমার নিকট হতে রহমত নাধিল করো: অর্থাৎ যেই 
রহমতটি তুমি সৃষ্টি করেছো, তা তুমি আমাদের উপর নাষিল করো । আল্লাহর রহমত 
দুই প্রকার । 

(১) আল্লাহর যেই রহমত তার অন্যতম ছিফাত অর্থে ব্যবহৃত ৯২৮ সে সম্পর্কে 
জিনিসকেই পরিব্যপ্ত করে রয়েছে” । সূরা আল “আরাফ: ১৫৬) 

(২) আবার রহমতকে কখনো আল্লাহ তা'আলার দিকে তার ক্রিয়া হিসাবে 
সম্বদ্ধিত করা হয়। তখন তা এঁ সব মাখলুকের অন্তর্ভূক্ত হয়, যা সৃষ্টিকর্তার দিকে 


১২৮. আর এ কথাটি সর্বদাই স্মরণ রাখা দরকার যে, আল্লাহর কোনো ছিফাতই (বিশেষণ/গুণ) সৃষ্টি 
নয়। 


২৭৪ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


সম্বন্ধিত করা হয়েছে। যেমন এই হাদীছে রহমত শব্দটি তার দিকে সম্বন্ধিত করা 
হয়েছে । যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের এ হাদীছে বলেছেন, 


পা পঞ্চ রত কপ ৩ বু ক ভিপি পপ রি ৯ জি পর পারা 
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“আল্লাহ তা'আলা একশটি রহমত সৃষ্টি করেছেন। তার সৃষ্টির মধ্যে তা থেকে 
মাত্র একটি রহমত ছেড়েছেন। আর ৯৯টি রহমত তার নিকট রেখে দিয়েছেন ।৯২৯ 


রোগী যেহেতু আল্লাহর রহমতের প্রতি মুখাপেক্ষী, তাই নাবী স্্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তার রবের কাছে রোগীর উপর রহমত নাযিল করার আবেদন করেছেন, 
যাতে তিনি এর মাধ্যমে রোগীকে শিফা দান করেন। এ হাদীছ থেকে দলীল পাওয়া 
যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য উলু' তথা উপরে হওয়া সাব্যত্ত। আরো সাব্যস্ত 
করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপর । পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, উলু 
তথা উপরে হওয়া আল্লাহ তা“আলার সন্তাগত ছিফাত। সেই সাথে আরো জানা গেল 
যে, আল্লাহ তা'আলার রুবৃবীয়াত, তার ইলাহীয়াত, তার পবিত্রতা, সকল সৃষ্টির 
উপরে হওয়া, তার সকল আদেশ, তার রহমত ইত্যাদি ছিফাত তুলে ধরার মাধ্যমে 
আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করা মুস্তাহাব। 


৬৯০ট ১ তোমাদের কি আমার উপর আঙ্থা নেই? নাবী ভ্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


সাল্লাম এর পক্ষ হতে এর ব্যক্তিকে সম্বোধন করে এ কথা বলা হয়েছে, যে তার কতক 
মাল বন্টনে আপত্তি উত্থাপন করেছিল ১৩০ এখানে যেই ১ অব্যয়টি এসেছে, তা 


১২৯. ভ্বহীহ বুখারী হা/৬৪৬৯, দ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৫২, তিরমিযী হা/৩৫৪১, ইবনে মাজাহ 
হা/৪২৯৩। 


১৩০. হ্হীহ বুখারীতে (৪৩৫১) এ হাদীসটি বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে। ভ্বহীহ বুখারীতে এ হাদীছটি 
বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (৮) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২৭৫ 


বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয় এবং তা দ্বারা সতর্ক করা উদ্দেশ্য হয়। আর ৩১১ 
শব্দটি 2০৩। থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে পক্ষপাতিত্ব ও খেয়ানত না করা। 
অর্থাৎ তোমরা কি মাল বন্টনের ক্ষেত্রে আমার উপর আছ্থাশীল নও? 

৮০৮ 1 ৬৪ ৩৭ ৬ এ) অথচ আমি এ সত্তার একজন আস্থা ভাজন ব্যক্তি, যিনি 
আসমানের উপর রয়েছেন: আসমানে যিনি রয়েছেন, তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলা । 
তিনি আমাকে তার অহী, রিসালাত এবং শরী'আতের আহ্বান করার উপর 
আমানতদার বানিয়েছেন। সুতরাং রসুল হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমানতদারী 
বং সত্যবাদীতার সাক্ষ্যদাতা হিসাবে আল্লাহ তাঁআলাই যথেষ্ট । উপরোক্ত হাদীছ 
থেকে দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্লাহর জন্য উলু (ডপরে হওয়া বিশেষণ) সাব্যস্ত । 
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“আলী ইবনে আবু তালেব €স%) ইয়ামান থেকে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জন্য 
পরিচ্ছন্ন চামড়ার থলের মধ্যে সামান্য স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন, যা ধুলাবালি থেকে তখনো আলাদা করা 
হয়নি। তিনি চারজনের মধ্যে সোনাটি বন্টন করে দিলেন। এরা হচ্ছেন, উয়াইনা ইবনে বদর, 
আকরা ইবনে হাবেস, যায়েদুল খাইল আর চতুর্থ জন হচ্ছেন আলকামাহ বা আমের ইবনে তুফাইল। 
তার সাথীদের একজন বলল, এ লোকগতলোর চেয়ে আমরা এর বেশী হকদার । বর্ণনাকারী বলেন, 
কথাটি নাবী দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কানে পৌছল। তিনি বললেন, তোমাদের কি 
আমার উপর আঙ্া নেই? অথচ আমি এ আল্লাহর একজন আঙ্া ভাজন ব্যক্তি, যিনি আকাশে আছেন। 
আমার কাছে দিন-রাত আকাশের খবর আসছে। এ সময় এমন এক ব্যক্তি দীড়াল, যার চোখ দু'টি 
ছিল ভ্রর মধ্যে লুকায়িত, গাল ছিল ফোলা, কপাল ছিল উচু, দাড়ি ছিল ঘন, মাথা ছিল ন্যাড়া এবং 
লুঙ্গি ছিল অনেক উপরে । সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহকে ভয় করুন। তিনি বললেন, তুমি 
ধ্বংস হয়ে যাও, সারা দুনিয়ার মাঝে আমি কি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করার হকদার নই? 
বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি চলে গেল। খালেদ ইবনে ওয়ালীদ আরজ করলেন, হে আল্লাহর 
রসূল! আমি তাকে হত্যা করব না? তিনি জবাবে বললেন, না, হয়তোবা সে ছ্বলাত পড়ে । খালেদ 
ইবনে ওয়ালীদ বললেন, এমন অনেক ছ্বলাত আদায়কারী আছে যারা মুখে এমন কথা বলে যা তাদের 
মনের মধ্যে নেই। রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে লোকদের দিল চিরে 
ফেলার ও তাদের পেট ফেঁড়ে ফেলার আদেশ দেয়া হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি এ 
লোকটির দিকে চোখ তুলে তাকালেন। তখনো সে পিঠ ফিরে চলে যাচ্ছিল। তিনি তার দিকে দৃষ্টি 
রেখে বললেন, এ ব্যক্তির বংশে এমন এক প্রজন্মের উদ্ভব হবে, যারা সুমিষ্ট স্বরে কুরআন পড়বে, 
কিন্তু তা তাদের গলার নীচে যাবে না। দীন তাদের কাছ থেকে এমনভাবে ছিটকে পড়বে, যেমনভাবে 
ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে পড়ছে যে, তিনি একথাও বলেছেন, 
আমি যদি সেই জাতিকে পাই, তাহলে সামুদ জাতির মত তাদেরকে হত্যা করবো”। 


২৭৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


কেননা রসূল স্বল্াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ১.২ ও ৩ যিনি রয়েছেন 
আসমানের উপর ৷ একটু পূর্বে এই বাক্যের ব্যাখ্যা অতিক্রান্ত হয়েছে। 

১ 3৯ ০৯১? তার উপর আল্লাহর আরশ: এ বাক্যের ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত 
হয়েছে। অর্থাৎ এসব সৃষ্টির উপর, যা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
ছাহাবীর জন্য হাদীছে বর্ণনা করেছেন। তাতে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে এক আসমান থেকে অন্য আসমান পর্যন্ত দূরত্ব, 
প্রত্যেক আসমানের পুরুত্ব, সপ্তম আসমানের উপরদ্থ সাগর, সেই সাগরের উপর 
থেকে নীচ পর্যন্ত দূরত্ব এবং এ সাগরের উপর সাতটি বিশাল আকারের ওয়াল (বিশেষ 
আকৃতির আট ফেরেশতা) থাকার কথা বর্ণনা করা রয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, 
তার উপর আল্লাহ তা'আলার আরশ । 


৯১খ 39 &19 আর আল্লাহ্‌ আরশের উপরে । অর্থাৎ তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য 
যেভাবে আরশের উপর সমুন্নত হওয়া শোভনীয়, তিনি সেভাবেই আরশের উপর 
সমুন্নত রয়েছেন। 

* ০০ ল0০ ০ ৯১ তিনি তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন: অর্থাৎ 
তিনি তার ইলমের মাধ্যমে তোমাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন, যা 
থেকে কোন বন্তুই গোপনীয় নয়। উপরের হাদীছ থেকে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ 
তা'আলার জন্য আরশের উপর সমুন্নত হওয়া সুসাব্যস্ভ। আর আল্লাহ তা'আলার 
আরশ সমস্ত মাখলুকের উপরে এবং তিনি স্বীয় ইলমের মাধ্যমে বান্দাদের সমস্ত 
আমলকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তার নিকট কোন কিছুই গোপনীয় নয় । 

হ £)এ৭) «95 দাসীর কথা: সে ছিল মুআবীয়া ইবনুল হাকামের দাসী । মনিব 


মুআবীয়া দাসীর উপর ক্রোধান্বিত হয়ে দাসীকে চপেটাঘাত করলেন । অতঃপর তিনি 
অনুতপ্ত হলেন এবং রসূল দ্বল্লাল্নাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বিষয়টি জানালেন। 
তিনি নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো জানালেন যে, আমি কি তাকে মুক্ত 
করে দিবো না? তিনি বললেন, আমার কাছে ওকে নিয়ে এসো। তিনি দাসীকে নাবী 
আলাইহি ওয়া কাছে নিয়ে আসলেন । রসূল স্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাসীকে 
জিজ্ঞেস করলেন, &। ৬ আল্লাহ কোথায়? এতে দলীল পাওয়া যায় যে, আল্লাহ 


কোথায়? এই প্রশ্ন করা জায়েয আছে। 


দাসী তখন বলল »৬__.। ও আসমানের উপর। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা 
আসমানের উপর । এই বাক্যের ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। নাবী দ্বল্লাল্লাহু 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২৭৭ 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাসীকে আরো প্রশ্ন করলেন যে, আমি কে? নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে দাসীর বিশ্বাস কী ছিল, তা জানার জন্য তাকে এই 
প্রশ্ন করা হয়েছে। দাসী তখন বলল, &1 ০১ ১ ০১ “আপনি আল্লাহর রসূল” । এই 
বাক্যের মাধ্যমে দাসী রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্য রিসালাতের সাক্ষ্য 
দিল। তিনি তখন দাসীর মনিব মুআবীয়াকে বললেন, 

& ০ 9 ৬৪ তুমি একে আযাদ করে দাও, কারণ সে মুমিন। এতে প্রমাণ 
পাওয়া গেল, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ তা'আলা উপরে এবং মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল, সে মুমিন হিসাবে গণ্য হবে । আরো জানা গেল 
যে, দাসমুক্তির জন্য ঈমান পূর্বশর্ত। এ হাদীছে সমস্ত সৃষ্টির উপরে অবস্থিত সাত 
আসমানের উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়ার দলীল পাওয়া গেল। এতে আরো 
প্রমাণ পাওয়া গেল যে, আল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করার সময় আঙ্গুল বা শরীরের অন্য 
কোন অঙ্গ দিয়ে উপরের দিকে ইঙ্গিত করা বৈধ। 


২৭৮ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 
49১ 399 ০৯৬ ওত এ 3 4 এজ ঝা ৪০৮7 % 


৭। এটি সাব্যস্ত করা যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাখলুকের সাথেই 
আছেন । এটি সাব্যস্ত করা আরশের উপর তার সমুন্নত হওয়ার পরিপন্থী 
নয়। 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
৩ ০৮ 31000 ৯৮০৮ ৬৬১০ 1৩৩ (৮ ০০ 2 চিরিক 4০ 
৬৮৩ 02 ৪১৬৮ 


“সর্বোত্তম ঈমান হলো তুমি জানবে যে, যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমার 
সাথেই” ।১৩১ হাদীছটি হাসান। ইমাম তাবারানী উবাদাহ ইবনে সামেত ৯) থেকে 
এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, 


৫০ পপ 90 পা পপর গত ০৫ কু 99 48 ৫ পু তি 


3 রি ঝা ১৬ এ ৩৮ ১) সে 0 ৩৪০৪ ১৬ ৪৯০] এ| বি 63 ঘা 
এ 2০ 8 ৩০ 2 2 


“তোমাদের কেউ যখন সলাতে দীড়াবে, তখন সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না 
ফেলে । এমনকি ডান দিকেও না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার সামনে রয়েছেন ।১৩২ 
একান্ত যদি থুথু ফেলতেই হয় তাহলে বাম দিকে অথবা বাম পায়ের নীচে ফেলবে ।১৩৩ 
বুখারী ও মুসলিম। রসূল ছুন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, 


আস্থা 0 হল 6 ০০23 ০১ পি) ১ ০০১১১৯১ কোনা ০৬৯৭। ০১ পি 


ভি ৮০ 
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১৩১. এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সন্তাসহ আরশের উপর সমুন্নত হয়েও 
মাখলুকের সাথে ও নিকটে । মাখলুকের নিকটে থাকা আরশের উপর সমুননত হওয়ার পরিপন্থী নয়। 
তিনি ইলম ও ক্ষমতার মাধ্যমে মাখলুকের অতি নিকটে । আলেমদের থেকে এই ব্যাখ্যাও বর্ণিত 
হয়েছে। সুফীদের যেসব লোক আরশের উপরে আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়াকে অস্বীকার করে 
এবং বলে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সন্তাসহ মাখলুকের সাথে, তাদের কথা সম্পূর্ণ বাতিল। 

১৩২. আল্লাহ তা'আলা তার সকল বান্দার নিকবর্তী হলেও তিনি বিশেষভাবে ভ্বলাত আদায়কারীর 
নিকটবর্তী হন। আরশের উপর সমুন্নত হওয়া এবং একই সময় ভ্বলাত আদায়কারীর সামনে হওয়া 
আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। 


১৩৩. ছহীহ বুখারী হা/৪১৬, ভ্হীহ মুসলিম হা/৫৪৮, আবু দাউদ হা/৪৮৫, নাসাঈ হা/৭২৪, 
দারিমী হা/১৩৯৮, ইবনে মাজাহ হা/৮৬১। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২৭৯ 
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৮ 
“হে আল্লাহ! হে সাত আসমান ও যমীনের প্রভূ! হে আরশে আযীমের রব! হে 
আমাদের প্রতিপালক এবং সকল বস্তুর প্রতিপালক! হে দানা ও বীচি বিদীর্ণকারী! হে 
তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন অবতীর্ণকারী! আমি তোমার নিকট আমার নফসের 
অনিষ্ট হতে এবং ভূপৃষ্ঠে প্রত্যেক বিচরণকারীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার 
ললাট তুমি ধারণ করে আছ। হে আল্লাহ! তুমিই 998 (প্রথম) । তোমার পূর্বে কেউ 
ছিল না। তুমিই »_সঘু। (সর্বশেষ), তোমার পর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তুমিই 
৯১. সেবকিছুর উপরে), তোমার উপরে আর কিছুই নেই। তুমিই ১৮. 
(মাখলুকের অতি নিকটে), তোমার চেয়ে অধিক নিকটে আর কিছু নেই”। তুমি 


আমার খণ পরিশোধের ব্যবস্থা করো এবং আমাকে দারিদ্রের কবল থেকে মুক্ত করো । 
ইমাম মুসলিম এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন ।৯৩৪ 


তিনি বললেন, 


17-০ ৬৮০৯ 05525 ০01 5৬ 43 তে ০১ এ ৮0৬ ৮৫৪ ৬৪155) 150 
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“হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের জন্য সহজ পন্থা অবলম্বন করো । কেননা তোমরা 
তো বধির বা দূরে অবস্থানকারী কাউকে আহবান করছো না। যাকে তোমরা আহবান 
করছো তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং অতি নিকটে । তোমাদের কেউ বাহনে 


আহবান করছো, তিনি তার চেয়েও আহবানকারীর অধিক নিকটে”।১৩ৎ মুত্তাফাকুন 
আলাইহি। 


১৩৪. দ্বহীহ মুসলিম হা/২৭১৩ , তিরমিযী হা/৩৪৮১, ইবনে মাজাহ হা/৩৮৩১। 
১৩৫ . ছহীহ বুখারী হা/৬৩৮৪, দ্বহীহ মুসলিম হা/২৭০৪, আবু দাউদ হা/১৫২৬। 


২৮০ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


ব্যাখ্যা: ০-_93। 0৪ সর্বোত্তম ঈমান । অর্থাৎ ঈমানের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ কথা বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ 
তোমার সাথেই। পূর্বোক্ত কথার মধ্যে দলীল পাওয়া যায় যে, ঈমানের তারতম্য হয়। 
অর্থাৎ সকল মুমিনের ঈমান এক সমান নয়। 

এ. &1 ১0৮৮৪ ০(তুমি জানবে যে, আল্লাহ তোমার সাথেই আছেন। অর্থাৎ 
ইলমের মাধ্যমে এবং তোমার যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার মাধ্যমে তিনি 
তোমার সাথেই, তুমি যেখানেই থাকো না কেন। যে ব্যক্তি ইহা উপলব্ধি করতে সক্ষম 
হবে, তার ভিতর ও বাহির একই রকম হবে এবং সকল স্থানেই আল্লাহ তা'আলাকে 
ভয় করে চলবে। ইমাম তাবারানী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাবারানী 
হচ্ছেন, আবুল কাসেম সুলায়মান আল-লাখমী। হাদীছের যেসব হাফেয বিপুল 
সংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম । তিনি মু'জামুল 
কাবীরে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীছে দলীল পাওয়া গেল যে, আল্লাহ 
তা'আলা ইলমের মাধ্যমে মাখলুকের সাথেই এবং তিনি তাদের আমলসমূহ সম্পর্কে 
পূর্ণ অবগত । সুতরাং বান্দার উপর আবশ্যক হলো সবসময় এই কথা মনে রাখা । 
এতে তার আমল সুন্দর হবে। 


১১০০ এ! ৫৪-০06$1১ তোমাদের কেউ যখন ছুলাতে দীড়ায়: অর্থাৎ দ্বলাত 
শুরু করে, তখন সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে । হাদীছে উল্লেখিত 
শব্দের কাফ' বর্ণে যের দিয়ে এবং 'বা' বর্ণে যবর দিয়ে পড়তে হবে। 

এ ৫9 03 ঞ। ১৬ কেননা আল্লাহ তা'আলা তার সামনের দিকে রয়েছেন। এটি 
হচ্ছে ভ্বলাত আদায়কারীকে কিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করতে নিষেধ করার কারণ। 
কেননা আল্লাহ তা'আলা ভ্বলাত আদায়কারীর চেহারার দিকে রয়েছেন। অর্থাৎ 


সামনের দিকে রয়েছেন। যেভাবে সামনে থাকা আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার 
জন্য শোভনীয়, তিনি সেভাবেই দ্বলাত আদায়কারীর সামনে থাকেন ।১৩৬ এতে করে 


১৩৬. আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত। কেউ যদি প্রশ্ন করে আরশের উপর থেকে হ্থলাত 
আদায়কারীর সামনে তার দৃষ্টি রাখেন কিভাবে? এর জবাব হচ্ছে, আল্লাহই ভালো জানেন, তিনি 
কিভাবে হ্থলাত আদায়কারীর সামনে তার দৃষ্টি রাখেন। ঠিক এই প্রশ্ন করাও ভুল যে, আল্লাহ 
তা'আলা আরশের উপর থাকা সত্তেও শেষ রাতে কীভাবে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। কেননা 
আল্লাহর সুমহান গুণাবলীর কোনোটির ব্যাপারেই এই প্রশ্ন করা যাবে না যে, তার ধরন কী? আল্লাহর 
ছিফাত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছগুলো ছাহাবীগণ শুনেছেন। তাদের কেউ এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন 
করেননি । সুতরাং তিনি কিভাবে হ্থলাত আদায়কারীর নিকটবর্তী হন বা সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখেন? 
এই প্রশ্ন করা বিদ'আত । এ বিষয়ে ইমাম মালেক (০) এর উক্তি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। বান্দার 
জন্য একই সময় একাধিক স্থানে থাকা অসম্ভব, আল্লাহর জন্য আরশের উপর থেকেও দুনিয়ার 
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এটি আবশ্যক হয় না যে, তিনি মাখলুকের সাথে একদম মিলিত অবস্থায় রয়েছেন। 
বরং আসমানসূহের উপর আরশে তিনি সমুন্নত। আরশে সমুন্নত হয়েও তিনি 
মাখলুকের অতি নিকটে এবং তাদের সকলকে পরিঝেষ্টনকারী । ভ্বলাত আদায়কারী 
যেন তার ডান দিকেও থুথু না ফেলে । কেননা ডান দিকের আলাদা মর্যাদা রয়েছে 
এবং হ্থলাত আদায়কারীর ডান দিকে রয়েছে দু'জন ফেরেশতা । যেমন বুখারীর অন্য 
এক বর্ণনায় এসেছে। 


«4৪০০৪ ০১২০০ ০৪ একান্ত যদি ছ্বলাত আদায়কারী ব্যক্তিকে থুথু 


ফেলতেই হয় তাহলে বাম দিকে অথবা বাম পায়ের নীচে ফেলবে: অর্থাৎ দ্বলাত 
আদায় কারী ব্যক্তি যদি থুথু ফেলতে বাধ্য হয়, তাহলে সে যেন তার বাম দিকে 
কিংবা বাম পায়ের নীচে থুথু নিক্ষেপ করে। এই হাদীছ থেকে প্রমাণিত হলো, 
আসমানসমূহের উপরে আরশে সমুন্নত হয়েও আল্লাহ তা'আলা ছ্বলাত আদায়কারী 
বান্দার নিকটবর্তী হন এবং হ্বলাত আদায়কারীর দিকে বিশেষভাবে অগ্রসর হন 
(মনোনিবেশ করেন)। 


১৮১৭) ৬01 ০৬ পি ০১০৪০ হে আল্লাহ! হে সাত আসমান ও যমীনের 
প্রভূঃ "&। এর মূল হচ্ছে 4 ৬ | আল্লাহ শব্দের পূর্ব হতে হরফে নেদা এ কে ফেলে 
দিয়ে তার বদলে শেষে "._- বাড়ানো হয়েছে। হে সাত আসমানের প্রভু! অর্থাৎ তার 
অষ্টা ও মালিক। 


শে ৮৭। ৬১১খ। ০১১9 আরশে আযীমের রব: অর্থাৎ এমন বিশাল আরশের মালিক, 


যার বিশালতা সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ অবগত নয়। আরশ হচ্ছে আল্লাহর 
সর্ববৃহৎ সৃষ্টি । আরশের ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। 


৯৩২ ৮33 4) হে আমাদের প্রতিপালক এবং সকল বন্তর প্রতিপালক! 


অর্থাৎ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রিযিক দাতা, সকল জিনিসের সৃষ্টিকর্তা এবং সবকিছুর 
মালিক । এতে সাব্যস্ত হলো, সবকিছুর প্রতিপালনকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা । 


আসমানে অবতরণ করা হ্থলাত আদায়কারীর নিকটবর্তী হওয়া বা মুসল্লীর সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা 
মোটেই অসম্ভব নয়। পূর্বাকাশে সকাল বেলা যখন সূর্য উদিত হয়, তখন যদি আমরা পূর্ব দিকে ফিরে 
দাঁড়াই এবং বিকাল বেলা যখন পশ্চিমাকাশে সূর্য অন্ত যায়, তখন আমরা যদি পশ্চিম দিকে ফিরি 
তখন সূর্য আমাদের সমানে থাকে। অথচ তা থাকে আকাশে এবং আমাদের বহু উপরে । সূর্য 
আমাদের সামনে প্রকাশিত হওয়ার জন্য আকাশ থেকে নেমে আসে না। আল্লাহর সৃষ্টি যদি একই 
সাথে উপরে এবং আমাদের সামনে থাকতে পারে, তাহলে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ 
তাআলার জন্য আরশের উপরে এবং মুসলীর সামনে থাকা কি করে অসম্ভব হতে পারে!!! 


২৮২ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্রীয়া 


১13 শস্। 9৬ দানা ও বীচি বিদীর্ণকারী: খাদ্য দ্রব্যের দানা ও খেজুরের 
বীচিকে উদ্গত করণের জন্য বিদীর্ণকারী। 

মুসা শে্টটএর উপর তাওরাত (৪১১), ঈসা পেট) এর উপর ইঞ্জিল (এ 3) 
এবং মুহাম্মাদ দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর কুরআন (3, 2) 
অবতীর্ণকারী। এই হাদীছে তাওরাত, ইঞ্জিল এবং কুরআন এ তিনটি কিতাবের 
ফযীলত প্রমাণিত হলো । আরো জানা গেল যে, এ কিতাবগ্তলো আল্লাহ তা'আলার 
পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। 

৬ +১১_প আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি: অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি তোমার 
আশ্রয় গ্রহণ করছি এবং তোমার পথকেই আকড়ে ধরছি। 

রে 778557157 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি: ভূপৃষ্ঠে যেসব প্রাণী বিচরণ করে, সেগুলোর প্রত্যেকটিকেই « 
বলা হয়। 

৬৮০৪২ ৩এযার ললাট তুমি ধারণ করে আছ: মাথার সামনের অংশকে 
ললাট বা কপাল বলা হয়। অর্থাৎ হে আল্লাহ! এসব অনিষ্টকারী প্রাণী যেহেতু তোমার 
রহ ওজারতামীর এ মিনারে ইউ ওলাই পিটার 
করো, ভাই তুমি জামার উপর থেকে এগুলোর অনিষ্ট দূর করে দাও। রসূল লালা 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু'আয় বলতেন, 

০ ৯ ৩০ঠি ৬৪ এ. ০৪৪ ৯ম ৩৪গি এস ৬৬৪ পে এ১৭। আপা 
(৪৪ ৬১১১ ০০৪ ৩৮০ ৩১০ ৯৪০ ৩৪৯ 

“হে আল্লাহ! তুমিই ০2&। (প্রথম) । তোমার পূর্বে কিছুই ছিল না। তুমিই ১ম! 
(সর্বশেষ), তোমার পর কিছুই থাকবে না। তুমিই ১১! (সবকিছুর উপরে), 
তোমার উপরে আর কিছুই নেই। তুমিই ৮৮১। (অতি নিকটে), তোমার চেয়ে অধিক 
নিকটে আর কিছুই নেই” 1১০৭ ৃ 


১৩৭. দ্বৃহীহ: দ্বহীহ মুসলিম হা/২৭১৩, ইবনে মাজাহ হা/৩৮৩১, আবু দাউদ হা/৫০৫১, তিরমিযী 
৩৪৮১। বিজ্ঞ আলেম ও কালাম শান্ত্রবিদগণ আল্লাহ তা'আলার এ নামগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত উপরোক্ত ছহীহ হাদীছে রসূল হ্ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
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সাল্লাম থেকে যেহেতু এগুলোর ব্যাখ্যা এসে গেছে, তাই এসব ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। 
আল্লাহ তা'আলার এ চারটি নাম তথা ,)১। (সর্বপ্রথম) ও ০1 (সর্বশেষ) এবং ০৯ (সবকিছুর 
উপরে) ও ০৮ (অতি নিকটে) প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকেই সকল দিক থেকে 
পরিবেষ্টন করে আছেন। 49। (সর্বপ্রথম) ও ১» সর্বশেষ) -এই দু'টি নাম প্রমাণ করে যে, তিনি 
সমস্ত কাল ও যামানাকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। অর্থাৎ স্থান, কাল এবং তাতে যত মাখলুক সৃষ্টি 
করা হয়েছে, তা সৃষ্টি করার পূর্বেও তিনি ছিলেন। স্থান, কাল ও সমস্ত মাখলুক ধ্বংস হয়ে যাওয়ার 
পরও তিনি অবশিষ্ট থাকবেন। অর্থাৎ যখন কিছুই ছিল না তখনো তিনি ছিলেন এবং যখন কিছুই 
থাকবে না তখনো তিনি থাকবেন। আর আল্লাহ তা'আলার -৯॥ (সবকিছুর উপরে) ও ০৮৩ (অতি 
নিকটে) এ নাম দু'টি প্রমাণ করে যে, তিনি উর্ধ্বজগৎ এবং নিম্রজগতের সকল স্থান এবং সেসব 
স্থানের সবকিছুকেই (তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দ্বারা) ঘেরাও করে আছেন। 

আল্লাহর যাহের নামটি প্রমাণ করে যে, তিনি সকল মাখলুকের উপরে । আরবী ভাষায় প্রত্যেক 
বন্তর উপরের অংশকে যাহের বলা হয়। সকল মাখলুক তার নীচে । তার উপরে কোনো মাখলুক 
নেই। 

কেউ কেউ যাহের অর্থ করেছেন যে, তিনি প্রকাশ্য । তাদের মতে 3১৫৮ থেকে ১১ নামটি 
এসেছে। 7১৫৮ অর্থ প্রকাশিত হওয়া। সুতরাং তিনি তার নিদর্শন, দলীল-প্রমাণ এবং কার্যাবলীর 
মাধ্যমে মানুষের বিবেকের নিকট প্রকাশিত । তিনি ৮ অপ্রকাশ্য এ হিসাবে যে, দুনিয়ার অন্যান্য 
দৃশ্যমান জিনিসের মত তাকে দেখা যায় না। 

সুতরাং এ চারটি নামের মূল অর্থই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিকে সকল দিক থেকেই 
ঘেরাও করে আছেন। সৃষ্টির সূচনার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা বিদ্যমান থাকা এবং সব সৃষ্টির শেষেও 
অনন্তকাল তিনি অবশিষ্ট থাকা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যে সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন 
এবং সবশেষে যে সকল বস্তু সৃষ্টি করবেন, তার সবই তিনি পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি যাহের 
তথা সবকিছুর উপরে হওয়া এবং বাতেন তথা সবকিছুর নিকটে হওয়ার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি 
প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বন্তুকেই (তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দ্বারা) ঘেরাও করে আছেন । 

সে হিসাবে আল্লাহ তা'আলার ৭১৬1 নামটি তার সর্বপ্রথম হওয়ার প্রমাণ করে । তার ,»এ নামটি 
তার চিরস্থায়িত্রের প্রমাণ করে । তার ,৯৪। নামটি প্রমাণ করে যে, তিনি সবকিছুরে উপরে এবং তিনি 
সর্বাধিক মহান। আর আল্লাহ তা'আলার ৬৮৩ নামটি প্রমাণ করে যে, তিনি সৃষ্টির অতি নিকটে এবং 
তাদের সাথে। 

আল্লাহ তা'আলার .৮১॥ নামটির ব্যাখ্যায় আলেমদের থেকে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। দ্হীহ 
মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে ০০৬ ৩০১ ০-:$ ১৩। ০৭; অর্থাৎ তুমি অতি নিকটে, তোমার চেয়ে 
অধিক নিকটে আর কিছুই নেই। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ০৮৩। অর্থ নিকটে । সুতরাং আল্লাহ 
তা'আলা মাখলুকের নিকটবর্তী এবং তিনি স্বীয় ইলমের মাধ্যমে তাদেরকে ঝেষ্টন করে আছেন । তিনি 


এ 


তাদের সকল গোপন এবং অস্পষ্ট বিষয় ও অবস্থা সম্পর্কে জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ০০১ 
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১১৮০৪ ঘ ৩্বঃ ভি এ ৮০ আমি তোমাদের চেয়ে সেই মুমূরধ ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী, কিন্ত 
তোমরা দেখতে পাও না। (সুরা ওয়াকিয়া: ৮৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
€২১৪১-৩৪৩৪৯০১৮৪০০০৯৪০০এ৯ 

“আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। আর তাদের মনে যেসব কুমন্ত্রণা উদিত হয় তা আমি জানি। 
আমি তার ঘাড়ের শাহ রগের চেয়েও অধিক নিকটে আছি”। (সুরা কাফ: ১৬) 

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, আমার ক্ষমতা ও জ্ঞান ভিতর ও বাহির থেকে 
এমনভাবে মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছে যে, আমার ক্ষমতা ও জ্ঞান তার যতটা নিকটে ততটা 
নিকটে তার ঘাড়ের শিরাও নয় | তার কথা শোনার জন্য আমাকে কোথাও থেকে আসতে হয় না। 
তার মনের মধ্যে উদিত কল্পনাসমূহ পর্যন্ত আমি সরাসরি জানি। অনুরূপভাবে তাকে যদি কোন সময় 
পাকড়াও করতে হয় তখনো আমাকে কোথাও থেকে এসে তাকে পাকড়াও করতে হয় না। সে 
যেখানেই থাকুক, সর্বদা আমার আয়ত্্ীধীনেই আছে যখন ইচ্ছা আমি তাকে পাকড়াও করবো । 

কেউ কেউ বলেছেন, ৬৮৮ অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির দৃষ্টিসীমা ও ধারণার অন্তরালে 
এবং অপ্রকাশ্য। যারা এ কথা বলেছেন, তাদের কেউ কেউ একটু বাড়িয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যে, 
আল্লাহ তা'আলা যেহেতু অপ্রকাশ্য, তাই পৃথিবীর কোথাও তাকে খুঁজে বের করা বা তার দেখা পাওয়া 
যাবে না। তিনি সব গুপ্ত জিনিসের চেয়ে অধিক গুপ্ত। কারণ, ইন্দ্রীয়সমূহ দ্বারা তার সত্তাকে অনুভব 
ও উপলব্ধি করা তো দূরের কথা বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তাভাবনা ও কল্পনা পর্যন্ত তার গভীর রহস্য ও 
বাস্তবতাকে স্পর্শ করতে পারে না। 

যারা আল্লাহ তা'আলার ০৮ নামের উপরোক্ত অর্থ বর্ণনা করেছেন, তারা তার ১৬ নামের 
অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, যাহের অর্থ প্রকাশ্য । তারা উভয় নামের অর্থ এভাবে করেছেন 
যে, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই অপ্রকাশ্য ৷ তিনি সব প্রকাশ্যের চেয়ে অধিক প্রকাশ্য । কারণ পৃথিবীতে 
যেসব জিনিসের প্রকাশ দেখা যায় তা তারই গুণাবলী, তারই কার্যাবলী এবং তারই নূরের প্রকাশ । 

কেউ কেউ বলেছেন, ৬৮ অর্থ হচ্ছে 4৮৫ ০১০৮1) ০ ০4০ এ ৩০ ৮ ৫। ১৯ তিনি 
সকল গ্তপ্ত বন্ত সম্পর্কে অবগত। যেমন বলা হয়, ,৬। ০.০ আমি বিষয়টির গোপন অবস্থা সম্পর্কে 
জানতে পেরেছি। এই কথা আপনি ঠিক তখনই বলেন, যখন এ বিষয়ের গুপ্ত ব্যাপার সম্পর্কে 
জানতে পারেন। দেখুন, শাইখ সিন্দী (০) এর টিকাসহ ইবনে মাজাহ, (৮/২১৭) 

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, হাদীছে যেহেতু বলা হয়েছে »৯৬॥ 
০৮৮॥ এর অর্থ এ রকম বলা যাবে না যে, তিনি সবকিছুর নীচে, তার নীচে আর কিছুই নেই, 
নাউযুবিল্লাহ। সুতরাং আল্লাহ আমাদের নীচে, -এটি বলা অবৈধ । কেননা কোন কিছুর নীচে হওয়া 
ত্রুটিপূর্ণ ছিফাত বা বিশেষণ। আল্লাহ তা'আলার সত্তা উপরে হওয়ার বিশেষণে বিশেষিত, নীচে 
হওয়ার বিশেষণে নয় । উপরে হওয়া আল্লাহর ছিফাতে যাতীয়া বা সন্তাগত গুণ । 
মোটকথা আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত চারটি নামের ব্যাখ্যায় উপরে বর্ণিত অর্থগুলোর সবগুলোই বা 
অধিকাংশই সঠিক। তবে এ নামগুলোর ব্যাখ্যায় নাবী ভুললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, 
তাই আমাদের বিশ্বাস করা ও মেনে নেওয়া আবশ্যক । যে অর্থ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তার বিপরীত 
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আল্লাহ তা'আলার এই চারটি নামের মধ্যে দু'টি নাম তার চিরঙ্থায়িত্ব ও 
অবিনশ্বরতার প্রমাণ করে। এই দু'টি নাম হচ্ছে 059 প্রেথম) এবং ,»ু। (সর্বশেষ)। 
আর বাকী দু'টি নাম আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির উপরে সমুন্নত হওয়া এবং সৃষ্টির 
একদম নিকটে হওয়ার প্রমাণ করে। এই নাম দু'টি হচ্ছে ৯. £১। (প্রকাশ্যমান) এবং 
৩৮9 (অতি নিকটে)। হাদীছের মধ্যে এই শেষ দু'টি নামই হচ্ছে মহল্পে শাহেদ । 
অর্থাৎ এখান থেকেই শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (৮) দলীল গ্রহণ 
করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা সকল মাখলুকের উপরে এবং তিনি নিকটেও । কেননা 
আল্লাহ তা'আলার এই নাম দু'টিতে আল্লাহর জন্য ৯ ০ (মাখলুকের উপরে সমুন্নত 
হওয়া) এবং -,, 9 সৃষ্টির নিকটে হওয়া) সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহর এ দু'টি 
ছিফাত পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয়। আল্লাহ তা'আলা উপরে সমুন্নত হয়েও 
মাখলুকের নিকটে এবং মাখলুকের নিকটবর্তী হয়েও সকল মাখলুকের উপরে 
সমুমনত। 

৩এ। ৬ ০৯ তুমি আমার খণ পরিশোধের ব্যবস্থা করো: অর্থাৎ হে আল্লাহ! 
তুমি আমার উপর থেকে তোমার হকসমূহ এবং মাখলুকের হকসমূহ আদায়ের ব্যবস্থা 
করো । বান্দা নিজের শক্তিতে অসৎকাজ করতে অক্ষম এবং নিজের শক্তিতে কোন 
সৎকাজই করতে পারে না, -এখানে তাই বলা হয়েছে। 

১০৪ ৩ ৩৪) এবং আমাকে দারিদ্রের কবল থেকে মুক্ত করো: ০০ অর্থ হচ্ছে 
প্রয়োজন, অভাব । ফকীর বলা হয় এ ব্যক্তিকে যার কিছুই নেই অথবা যার কাছে 
প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য বন্ত রয়েছে। এই হাদীছ থেকে আরো জানা গেল 
যে, প্রয়োজন পূরণ করার জন্য এবং দু'আ কবুলের জন্য আল্লাহ তা'আলার নাম ও 
ছিফাতের উসীলা দেয়া বৈধ। 


ছাহাবীগণ যখন আল্লাহর যিকির করার সময় তাদের আওয়াজ উচু করলেন: এটি 
ছিল খায়বারের যুদ্ধের ঘটনা । যেমন এই হাদীছের কোন কোন সনদে সুস্পষ্ট করেই 
তা বলা হয়েছে। ছাহাবীগণ যেই ঘিকিরের মধ্যে আওয়াজ উচু করেছিল, তা ছিল 
তাকবীর । অর্থাৎ তারা উচু আওয়াজে &। 3! 41১ 71 ঞ& )$ & বলছিল । 15) অর্থ 


হচ্ছে 15) অর্থাৎ নিজেদের জন্য সহজ করো । 


ব্যাখ্যা ছাহাবী, তাবেঈ এবং সালাফে সালেহীন থেকে কিছুই পাওয়া যায়নি। সুতরাং হাদীছে বর্ণিত 
ব্যাখ্যা গ্রহণ করাই অধিক নিরাপদ । 
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৩৬ 3০ শি ০১৪৩ ৭৮ কেননা তোমরা তো বধির বা দূরে অবস্থানকারী 
কাউকে আহবান করছো না: এটি হচ্ছে আওয়াজ অতিরিক্ত উচু না করার এবং 
নিজেদের উপর সহজ করার আদেশ দেয়ার কারণ । অর্থাৎ তোমরা তো এমন কাউকে 
ডাকছো না, যিনি তোমাদের ডাক শুনেন না এবং তোমাদেরকে দেখেন না। সুতরাং 
এখানে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা থেকে এমন আপদ ও ক্রটি নাকোচ করা 
হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলার জন্য শ্রবণ করার প্রতিবন্ধক । সেই সাথে হাদীছে উক্ত 
দোষ দু'টির বিপরীত গুণ সাব্যত্ত করা হয়েছে। 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 2১617৮ ৮৮ ০১৯৭৪ এ! যাকে 


তোমরা আহবান করছো তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং তোমাদের অতি নিকটে । 
সুতরাং আওয়াজ উচু করার কোন দরকার নেই। 

এ ২৮1১3 0 ৪৮৫৭ পর্ভি! ০০8 99০5 ২ 9! তোমাদের কেউ বাহনে 
আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করে এবং যারা তার যিকির করে তিনি তাদের অতি 
নিকটে । তাই আওয়াজ উচু করে দু'আ করার প্রয়োজন নেই। তিনি এত নিকটে যে, 
আওয়াজ নীচু করে দু'আ করলে যেভাবে শুনেন, উচু আওয়াজে দু'আ করলেও ঠিক 
সেভাবেই শুনেন। 


হাদীছ থেকে দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করে, 
আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকটবর্তী হন। হাদীছে ইহা সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি উঁচু 
আওয়াজগুলো যেমন শুনেন, নীচু ও অস্পষ্ট আওয়াজগুলো সেভাবেই শুনেন। উপরের 
সবগুলো হাদীছ প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ মাখলুকের সাথে, তাদের নিকটে, তিনি 
মাখলুকের সব আওয়াজ শুনেন এবং তিনি তাদের সমস্ত নড়াচড়া (আমলসমূহ) 
দেখেন। আর তিনি যে সৃষ্টির উপরে এবং আরশের উপর সমুন্নত এটি তার বিরোধী 
নয়। আল্লাহর মাঈয়াত তথা সৃষ্টির সাথে থাকার ব্যাখ্যা এবং তার প্রকারভেদ 
কুরআনুল কারীমের দলীল-প্রমাণসহ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২৮৭ 


০০ 
৮। মুমিনগণ ব্িয়ামতের দিন তাদের রবকে দেখতে পাবে। 

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
১০০৭ 06 5 এ ০১৩ ২ ১০ হ্রদে 005 ৪ ৮৫১ ৮৮ 

(০০ ৫:)৬৬) 9৮3৬ ৬3৯05) ১০০৭ 6১৮ ০৬ ৪১০ ৬ 95 
“কোন অসুবিধা ছাড়াই তোমরা যেমন পূর্ণিমার রাতে চন্দ্রকে দেখতে পাও, সেভাবেই 
তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভূকে দেখতে পাবে । সুতরাং তোমাদের যদি এই 
পরিমাণ সামর্থ থাকে, সূর্য উদয় এবং অস্তের পূর্বের ছ্বলাত হতে কোন বস্তই 


তোমাদেরকে পরাভূত করতে পারবে না, তাহলে উক্ত ছ্ুলাতদ্বয়কে তোমরা যথাসময়ে 
আদায় করো 1১৩৮ 


ব্যাখ্যা: এখানে € ৫) ১১৮১ ৮৪৩ কোন অসুবিধা ছাড়াই তোমরা দেখতে পাও দ্বারা 
মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে । ৩১, এর মধ্যে যে ০১__-. অক্ষরটি প্রবেশ 
করেছে, তা ভবিষ্যৎকালের জন্য হলেও এখানে তা দ্বারা তাগিদ তথা বাক্যের 
বিষয়কে শক্তিশালী করা উদ্দেশ্য । 

"55১ ০১১5 অর্থাৎ তোমরা তোমাদের চোখ দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখবে। 


মুমিনগণ তাদের রবকে দেখার বিষয়ে বর্ণিত হাদীছগুলো রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম হতে মুতাওয়াতির তথা ব্যাপক সংখ্যক বর্ণনাকারীর সূত্রে হাদীছ বর্ণিত 
হয়েছে ।১৩৯ 


১৩৮ - ছহীহ বুখারী ৫৫৪, দ্বহীহ মুসলিম ৬৩৩, তিরমিধী ২৫৫১, আবু দাউদ ৪৭২৯, ইবনে 
মাজাহ ১৭৭। 


১৩৯. যারীর, সুহাইব, আনাস, আবু হুরায়রা, আবু মুসা, আবু সাঈদ ও অন্যান্য ছাহাবী (৮) হতে 
দ্বহীহ এবং সুনানের কিতাবগুলোতে এসমস্ত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, 


০:০৪ পর্চর ৫৫০ ক. ৫386৫ পরত ৫০৫৮ ৪৮ 25:96. পপর পু প৪. ৩9. প্র পপ ড পর পপ রর গজ 
০১৬ খর ০ ও ৩১০৬ ০৯14১ ৬৪ খু এ এ ৩১০০ ৩৬ ভ। ৮৩) ০ ০৯ এ|। ০৯০০ ৪19 ০৭৬৩৮ 
ক. পপ ৮৫৫6 সর পপ পরপর রস পপ পপ সপ ০৪ €.৩প:86 পপ পর পপর 
৫১85 455৩0 ৩৩ এ] ০১৮) ৪ 0190 ০০০৬৮ ৬3১ ০ ০ ও 35005 ০৬ ৩৩ এ) 4১৮5 ৪ 019 
“একদল লোক বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? 


২৮৮ শারহুল আবীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


১১৩ থ ০০4৯ 095 ৫ তোমরা যেমন পূর্ণিমার রাতে এই চন্দ্রকে দেখতে পাও: 
অর্থাৎ চন্দ্র তার পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করার রাতে। এটি হচ্ছে মাসের ১৪তম রাত। এ 
রাতে চন্দ্র আলোতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এখানে এই তাশবীহ তথা আল্লাহর দিদারকে 
পূর্ণিমার রাতে চাদ দেখার সাথে তুলনা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জোর দিয়ে 
আল্লাহর দিদারকে সত্য হিসাবে সাব্যত্ত করা এবং তার দ্বারা রূপকার্থ উদ্দেশ্য হওয়ার 
সন্দেহকে দূর করা । বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এখানে আল্লাহর দিদারকে 
পূর্ণিমার রাতের মেঘহীন আকাশে চাদ দেখার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ 
তা'আলাকে চাদের সাথে তুলনা করা হয়নি। কেননা আল্লাহ তা'আলার «৮ ৮ 


সঞ» সদৃশ আর কিছুই নেই। 
45) এ ০৯০ 3 তাকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় না। বর্ণে 
পেশ দিয়ে এবং" বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের উপর এমন 


কোনো যুলুম হয় না যে, ভীড়ের কারণে কেউ দেখতে পাবে আবার কেউ দেখতে 
পাবেনা । 


১৯৭. এর তা ॥ বর্ণে যবর দিয়ে এবং ৮ বর্ণে তাশদীদ দিয়ে পড়া হয়েছে। 
এভাবে পড়া হলে এর মাসদার হবে "._-০এ।। অর্থাৎ পূর্ণিমার রাতে চাদ দেখার জন্য 
তোমাদের একজনকে অন্যজনের কাছে গিয়ে মিশতে হয় না। এই বর্ণনা অনুসারে 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পূর্ণিমার রাত্রিতে চন্দ্রকে দেখতে কি তোমাদের কোন 
অসুবিধা হয়? তারা বলল, না কোন অসুবিধা হয় না। তিনি আবার বললেন, আকাশে মেঘ না 
থাকলে সূর্য দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় কি? তারা বলল, না কোন অসুবিধা হয় না। নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কিয়ামতের দিন এরকম পরিষ্কারভাবেই আল্লাহকে 
দেখতে পাবে”। ভ্বহীহ বুখারী ৭৪৩৭। কাইস ইবনে আবু হাযেম বলেন, 
0৮5 এ তব এ০।2৮০ ০ এও 3 ৮2৬০৩ ০০ 
4555) ৪ 0৮০ দা ৪ ৩১৮ 4০ 08 এ 0 ১০ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশে বসা ছিলাম । তিনি চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে আমাদেরকে লক্ষ্য 
করে বললেন, কোন রকম অসুবিধা ছাড়াই তোমরা যেভাবে এ চন্দ্রকে দেখতে পাচ্ছ অচিরেই 
সেভাবে তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে”। ছহীহ মুসলিম হা/৬৩৩ সুতরাং প্রকাশ্যভাবেই 
মুমিনগণ ব্রিয়ামতের দিন আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। এটিই হবে বেহেশতের ভিতরে 
মুমিনদের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত। যারা এর বিরোধীতা করবে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। 
“যেমন কর্ম তেমন ফল” এই মূলনীতির ভিত্তিতে তারা আল্লাহর দর্শন থেকে বঞ্চিত হবেন বলে 
আলেমদের যে বক্তব্য রয়েছে সেটাই প্রণিধানযোগ্য । 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২৮৯ 


অর্থ হবে, চাদ দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে এক স্থানে জড়ো হওয়ার প্রয়োজন 
হয় না। যাতে খুব ভীড় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । উভয় বর্ণনার অর্থ একসাথে এ হবে 
যে, নিশ্যয়ই তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে । এই দেখা সত্য । তোমাদের 
৬৪777185858 
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তোমাদেরকে পরাভূত করতে পারবে না: টিন 
তোমরা পরাজিত হবে না। এটি হচ্ছে ফজরের ভ্বলাত। আর সূর্য ডুবার পূর্বেও একটি 
দ্বলাত থেকে পরাভূত হবে না। তা হচ্ছে আসরের দ্বলাত। তোমরা যদি উক্ত দ্বলাত 
দু'টি যথা সময়ে আদায়ের সামর্থ রাখো, তাহলে দ্বলাতদ্বয় আদায় করার ক্ষেত্রে কোন 
প্রকার ত্রুটি ও গাফেলতী করো না। বরং জামা'আতের সাথে এবং সঠিক সময়ে এ 
দ্বলাত দু'টি আদায়ে যত্রবান হও । এ দু'টি ভ্বলাতকে খাস করে উল্লেখ করার কারণ 
হলো, এতে ফেরেশতাগণ একসাথে মিলিত হয় ।১ সুতরাং আসর ও ফজরের ছ্বলাত 
পাচ ওয়াক্ত ছ্বলাতের মধ্যে সর্বোত্তম । তাই যে ব্যক্তি এ দ্বলাত দু'টি যত্রুসহকারে 
আদায় করবে, সে সর্বোত্তম পুরষ্কার পাওয়ার উপযুক্ত হবে। আর সেটি হচ্ছে আল্লাহ 
তা'আলার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকা । হাদীছ থেকে দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, 
ব্িয়ামতের দিন খোলাখুলিভাবে এবং কপালের চোখ দিয়ে প্রকাশ্যভাবেই মুমিনগণ 
তাদের রবকে দেখতে পাবে ।১১ যে আয়াতগুলোতে আল্লাহর দিদার সাব্যস্ত হয়েছে 
সেগুলোর ব্যাখ্যা করার সময় এসব লোকের আলোচনা ও প্রতিবাদ পূর্বে অতিক্রান্ত 
হয়েছে, যারা এই মাসআলায় বিরোধীতা করেছে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহর 
দিদারকে অস্বীকার করেছে। 


১৪০. আসর ও ফজরের ছ্বলাতে ফেরেশতাদের মিলিত হওয়ার হাদীছটি হচ্ছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 
পারার 

রি ৮৯১ রর রি ৮৯ ৪ 28. ৩৯১ ০১০ 5 8 ৮ 
“তোমাদের নিকট রাতে একদল ফেরেশতা এবং দিনে একদল ফেরেশতা পালাক্রমে আগমন করে 
থাকেন। তারা ফজর ও আসরের হ্বলাতের সময় একসাথে একত্রিত হয়। অতঃপর তোমাদের কাছে 
যে দলটি ছিল, তারা উপরে উঠে যায়। মহান আল্লাহ জানা সত্তেও তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 
আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো? তারা বলেন, আমরা তাদেরকে ছ্বলাত অবস্থায় ছেড়ে 
এসেছি এবং যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখন তারা ভ্বলাতেই ছিল” । (দ্বহীহ বুখারী, হা/৫৩০) 
১৪১. এখান থেকে সুস্পষ্ট রূপেই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর আকার রয়েছে। তবে তা কেমন, তা 
আমরা জানি না। কিন্তু যিনি তার সৃষ্টিকে এত সৌন্দর্য দান করেছেন, তিনি অতি সুন্দর হবেন, - 
এটি যুক্তি ও বিবেক দ্বারা সমর্থিত। হাদীছে রয়েছে, 0৮41 ₹ ৯ এ ৩! অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা 
অতি সুন্দর । তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। সুতরাং আল্লাহ নিরাকার এ কথা বলা মারাত্মক ভুল। 


২৯০ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


255০ ০৩) ০৬! ওঠ ও॥। হত 


যেসব হাদীছে আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ ছিফাতগুলো সুসাব্যস্ত করা হয়েছে সে 
ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া €৮০) বলেন, 

৬৪:4১ ১০ ৮০3 ভি এ) ০ পা ৩৪ ০ ৬ ৩১০0 ৩৫৯ ০৬০! 

«2 রন 72 5 9550 হকি পণ 1 ঠা সত 09 এ ০5 
৯০৮-০৯৮১১০০৯৮৯ ৮৭০৪ 


“হে পাঠক! উপরোক্ত হাদীছগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন! অনুরূপ অনেক হাদীছে 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রবের এসব ছিফাতের সংবাদ দিয়েছেন যা 
তার রব তাকে জানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে যেসব সুউচ্চ ছিফাতের 
সংবাদ দিয়েছেন মুক্তিপ্রাপ্ত দল তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা 
সেসব সুমহান ছিফাতের প্রতি বিশ্বাস করে। ঠিক তেমনি তারা রসূল হ্ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছপ্তলোতে বর্ণিত ছিফাতগুলোর প্রতিও বিশ্বাস করে । তারা 
এসব ছিফাতের কোন পরিবর্তন করে না, কোনটিকেই বাতিল করে না এবং এগুলো 
থেকে কোনটির ধরন, আকৃতি, কিংবা উপমাও পেশ করে না। 


ব্যাখ্যা: এখানে শাইখুল ইসলাম রসূল ছ্্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আল্লাহ 
তা'আলার সুউচ্চ ছিফাতের হাদীছগ্ুলোর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের 
অবস্থান বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের অবস্থান ঠিক কুরআনে উল্লেখিত আল্লাহ তা'আলার 
ছিফাতের আয়াতসমূহের প্রতি তাদের অবস্থানের অনুরূপ । তা হলো হাদীছগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন 
করা এবং এগুলোর প্রকৃত ও আসল অর্থে বিশ্বাস করা । হাদীছের শব্দমালা যেই বাহ্যিক অর্থ প্রদান 
করে, তারা সেই বাহ্যিক অর্থকে বিভিন্ন প্রকার বাতিল ব্যাখ্যার মাধ্যমে অন্য অর্থে পরিবর্তন করে না, 
হাদীছের শব্দসমূহ যা প্রমাণ করে, তারা তা অস্বীকার করে না এবং বাতিলও করে না। সেই সাথে 
তারা হাদীছসমূহে উল্লেখিত আল্লাহর ছিফাতসমূহকে সৃষ্টিসমূহের ছিফাতের সাথে তুলনাও করে না। 
কেননা আল্লাহর সদৃশ কোন কিছুই নেই। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের তরীকা এসব 
বিদ'আতী, জাহমীয়া, মুতাধিলা এবং আশায়েরাদের তরীকার বিপরীত, যারা আল্লাহর ছিফাত 
সম্পর্কিত দলীলগ্ুলোকে অস্বীকার করে অথবা সেগুলো যা প্রমাণ করে, তার অপব্যাখ্যা করে। তারা 
এসব মুশাব্বোহা (আল্লাহর ছিফাতকে বান্দার ছিফাতের সাথে তুলনাকারী) সম্প্রদায়েরও বিপরীত, 
যারা আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। এমনকি তারা আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে 
তুলনা করে ফেলেছে। অর্থাৎ তারা বলেছে আল্লাহর ছিফাতগুলো মাখলুকের ছিফাতের মতোই । বস্তুতঃ 
তারা যা বলে, আল্লাহ তা'আলা তার অনেক উর্ধ্বে। 


শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া ২৯১ 
2০৭ ০৪ ৩৪ ৪৬3 আন ৫৪৬৩ 
উম্মতের বিভিন্ন ফির্কার মধ্যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 
মর্যাদা 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (৮০) বলেন, 
৩৬৬০ ০০৬ ৬ 55 তি পট এ 59 ৬১ জট ০ ভ কট। ০ ৬ এএঞ। ৮৯0 
০০৩ ৬১৮ কনা ১০ 0) দি ৬০০ | এ) ১৯ 
28558 2055542০5 85554 58 
০৭ ৮১ ৪৯০ 2১১৯১ ৬ ০০ ৭০৭ ৯০ ৬) ৮৮০৮৪ 
0০৮19 ০০991 এল পি ৬ এ]। এত এ]! ০১০১ ক০্পল ভি) জা) 
বরং এ উম্মাত যেমন পূর্বের উম্মাতসমূহের তুলনায় মধ্যপন্থী উম্মাত হিসাবে 
পরিগণিত, ঠিক তেমনি এ উম্মাতের মধ্যকার বিভিন্ন ফির্কার দেল, জামা'আত) 


তুলনায় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মধ্যপন্থী জামা'আত হিসাবে 
গণ্য। 


আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ ছিফাতের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 
লোকদের অবস্থান হচ্ছে ছিফাতকে অস্বীকারকারী জাহমীয়া সম্প্রদায় এবং আল্লাহ 
তা'আলার সুমহান ছিফাতকে বান্দার ছিফাতের সাথে তুলনাকারী মুশাব্রেহা 
সম্প্রদায়ের অবস্থানের মাঝে । 


আল্লাহ তা'আলার কর্মসমূহের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান 
হচ্ছে জাবরীয়া এবং কাদারীয়া ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থানের মাঝে । 


আল্লাহ তা'আলার ওয়াঈদ তথা গুনাহর কারণে আল্লাহ তা'আলার কিতাবে এবং 
রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র সুন্নাতে শান্তির যেসব ধমক এসেছে, 
তাতেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান মুরজীয়া এবং কাদারীয়াদের 
ওয়াঈদিয়ী সম্প্রদায়ের মাঝে । 


ঈমান এবং দীনের নামগ্ুলোর বিষয়েও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 
অবস্থান একদিকে হারুরী (খারিজী) ও মু'তাধিলাদের মাঝে এবং অন্যদিকে মুরজীয়া 
ও জাহমীয়াদের মাঝে । এমনি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবীদের 
ব্যাপারেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান খারিজী এবং রাফেযৌদের 
মাঝখানে । 


ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫স্প) কুরআন ও ছহীহ হাদীছের 
ওয়াল জামা'আতের অবস্থান বর্ণনা করার পর উপরোক্ত বাক্যগুলোর মাধ্যমে তাদের 
ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। যাতে করে অন্যদের তুলনায় তাদের মর্যাদা ও 
ফযীলত সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। কেননা কোন বিষয়ের সৌন্দর্য কেবল তার 
বিপরীত বিষয়ের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। সকল জিনিসের ক্ষেত্রেই একই কথা। 
সমস্ত বন্তই তার বিপরীত ব্তর মাধ্যমেই সুস্পষ্ট হয় ।১২ 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (৮) বলেন: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা'আতের লোকেরা উম্মাতের সমস্ত ফির্কার তুলনায় মধ্যমপন্থী ফির্কা হিসাবে 
স্বীকৃত: আল-মিসবাহুল মুনীর নামক কিতাবে রয়েছে যে, ৮.9 শব্দের 9) এবং ৬৯. 
বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়েছে। ওয়াসাত অর্থ হলো সরল-সোজা। তবে এখানে 
উদ্দেশ্য হচ্ছে ন্যায়পরায়ন এবং উৎকৃষ্ট । আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ১৪৩ নং 
আয়াতে বলেন: 


্০৭৩। এত পএকস 1১5 ৬4) লে তু ৫৯ 


“আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যমপন্থী উম্মতে পরিণত করেছি, 
যাতে তোমরা দুনিয়াবাসীদের উপর সাক্ষী হতে পারো”। 


সুতরাং আহলুস সুন্নাতের লোকেরা “ওয়াসাত'। -০৯। অর্থ হচ্ছে তারা 


ন্যায়পরায়ন, উৎকৃষ্ট এবং উত্তম । দীনের ক্ষেত্রে কঠোরতায় এবং শৈথিল্য প্রদর্শনে যে 
দুটি দল বাড়াবাড়ি ও সীমালজ্বন করেছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 
অবস্থান তাদের উভয়ের মাঝখানে । সেই সাথে যেসব ফির্কা নিজেদেরকে ইসলামের 
দিকে সম্বন্ধিত করে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাদের তুলনায় 
মধ্যমপন্থী। মুসলিম উম্মত পূর্বের উম্মতদের তুলনায় মধ্যমপন্থী। অতীতের যেসব 


১৪২. অন্ধকারের মাধ্যমেই আলো, মূর্খতার মাধ্যমেই জ্ঞান, অন্যায়ের মাধ্যমেই ন্যায় ইত্যাদিকে 
ভালোভাবে বুঝা যায়। এমনি তাওহীদের বিপরীত শির্ক না বুঝলে তাওহীদের পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন 
করা যায় না এবং বিদ'আত সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে সুন্নাত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন হয় না। এভাবে 
পৃথিবীতে যেসব বস্তু ও বিষয় রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও সুস্পষ্ট ধারণা কেবল তখনই 
অর্জিত হবে, যখন তার বিপরীত বন্ত সম্পর্কেও জানা যাবে। 
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উম্মত বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং যারা দীনের ক্ষেত্রে 
শৈথিল্য ও টিলামি করেছে এই উম্মত তাদের তুলনায় মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে ।১৪৩ 


১৪৩. পূর্বের উম্মাতসমূহের বাড়াবাড়ি, কড়াকড়ি, সীমালজ্বন এবং শৈথিল্যের কিছু উদাহরণ হচ্ছে, 
যেমন (১) ইয়াহুদীরা আল্লাহ তা'আলার হকের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে, আল্লাহর পবিত্র সম্তার সাথে 
দোষ-ত্রটি যুক্ত করেছে এবং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে মাখলুকের কাতারে শামিল করে 
ফেলেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই বদ অভ্যাসের প্রতিবাদ করে বলেন, 
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“নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ হচ্ছেন অভাবপ্স্ত আর 
আমরা বিভ্তবান। এখন আমি তাদের কথা এবং যেসব নাবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, তা 
লিখে রাখব, অতঃপর বলব, 'আত্বাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব। (সুরা আলে-ইমরান: ১৮১) 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 

ক এ 3 ১৮৮) 98 156 1১৩ ০ ভি বি ব। এ ১০ ভি 
“আর ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত বাঁধা হয়েছে। তাদের হাতই বাধা হয়েছে। এ কথা বলার 
কারণে তাদের প্রতি অভিসম্পাত; বরং তার উভয় হস্ত সদা উন্যুক্ত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় 
করেন”। সেরা আল মায়িদা: ৬৪) 

এঁদিকে আবার খিষ্টানরা সৃষ্টিকে অরষ্টার আসনে বসিয়ে ক্রটিযুক্ত মাখলুককে পরিপূর্ণ গুণের 
অধিকারী প্রভূ বানিয়ে নিয়েছে। তাদের প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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“মারইয়াম পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহর একজন রসূল ও একটি ফরমান ছাড়া আর কিছুই ছিল না, 
যা আল্লাহ মারইয়ামের দিকে পাঠিয়েছিলেন। আর সে ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রূহ (যে 
মারইয়ামের গর্ভে শিশুর রূপ ধারণ করেছিল)। কাজেই তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলদের প্রতি ঈমান 
আনো এবং “তিন' বলো না। এরূপ বলা হতে বিরত হও, এটাই তোমাদের জন্য ভালো। আল্লাহই 
তো একমাত্র ইলাহ। কেউ তার পুত্র হবে, তিনি এর অনেক উর্ধে পৃথিবী ও আকাশের সবকিছুই 
তার মালিকানাধীন এবং সে সবের প্রতিপালক ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট । কিন্তু এই 
উম্মত তাদের মত আল্লাহ তা'আলার সাথে দোষ-ত্রুটি যুক্ত করেনি এবং কোন সৃষ্টিকেও ষ্টার 
আসনে বসায়নি। 

নাবীদের ব্যাপারেও পূর্বের জাতিসমূহ বাড়াবাড়ি ও সীমালজ্ঘন করেছে। ইয়াহুদীরা আল্লাহর 
নাবী ও রসূল ঈসা ইবনে মারইয়ামের প্রতি মিথ্যারোপ ও কুফরী করেছে এবং তার নবুওয়াত ও 
রিসালাতকে অস্বীকার করেছে । অপর পক্ষে খিষ্টানরা তার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে এবং আল্লাহর 
পরিবর্তে তাকেই মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মাদী তার ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন 
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করেছে। এ উম্মাত তার ব্যাপারে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি ব্যতীতই তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে 
এবং বলেছে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও রসূল। 
আল্লাহর ইবাদত করে । তারা নাপাকী থেকে পবিত্রতা হাসিলের জন্য গোসল করে না। তাদের কেউ 
পেশাব করে, সেই পেশাব কাপড়ে লাগে এবং তা নিয়েই গীর্জায় গিয়ে ইবাদত করে মন্ত্র পাঠ 
করে)। 

ইয়াহুদীরা এর বিপরীত । তাদের কাপড়ে নাপাকী লাগলে পানি দ্বারা ধৌত করে তা পবিত্র করে 
না; বরং তারা কাপড়ের সেই অংশ কেটে ফেলে দেয়। এমনকি তারা খতুবতী মহিলাদের 
ধারেকাছেও যায় না, তাদের সাথে পানাহারও করে না। 

কিন্তু এই উম্মত হচ্ছে মধ্যপন্থী। তারা ইয়াহুদীদের মত করে না এবং খ্রিষ্টানদের মতও করে 
না। তাদের কাপড়ে অপবিত্র কিছু লেগে গেলে তা সহ ছ্বলাত পড়ে না এবং কাপড়ের সেই অংশ 
কেটেও ফেলে দেয় না; বরং তারা কাপড় ধৌত করে নেয় এবং অপবিত্র বস্তু কাপড় থেকে দূর করে 
দেয়। অতঃপর তা পরিধান করে দ্বলাত পড়ে। এমনি এই উম্মাতের কোন পুরুষের স্ত্রীর যখন মাসিক 
রক্তস্রাব শুরু হয়, তখন তাকে দূরে সরিয়ে দেয় না এবং তার সাথে পানাহার করা থেকে বিরত থাকে 
না। বরং একসাথেই পানাহার করে, ঘরসংসার করে এবং সহবাস ব্যতীত সবকিছুই করে । খাদ্য ও 
পানীয় বন্তসমূহ থেকে হালাল ও হারামের ব্যাপারেও পূর্বের জাতিসমূহ কড়াকড়ি, বাড়াবাড়ি ও 
সীমালজ্ঘন করেছে। খিষ্টানদের মধ্যে হারাম বলতে কিছু নেই। তারা শৃকরসহ সকল শ্রেণীর নাপাক 
ও হারাম বস্তুকে নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়েছে। এদিকে ইয়াহুদীরা নিজেদের উপর কড়াকড়ি 
করে বেশ কিছু হালাল জিনিসকে হারাম করে নিয়েছে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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“আর আমি ইয়াহুদীদের জন্য নখ ওয়ালা প্রাণী হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও, তবে 
যা তাদের পিঠে, কিংবা নাড়ীভূঁড়ি বা হাড়ের সাথে যা লেগে থাকে তা ছাড়া । তাদের সীমালংঘনের 
দরুন তাদেরকে এ শান্তিটি দিয়েছিলাম । আর এই যা কিছু আমি বলছি সবই সত্য”। (সুরা আনআম: 
১৪৬) আল্লাহর নির্ধারিত হালাল-হারামের সীমা না মানার কারণেই শাস্তি স্বরূপ এমনটি করা 
হয়েছিল। 

কিন্তু এই উম্মাত হচ্ছে এ বিষয়েও মধ্যপন্থী। তাদের জন্য পবিত্র বন্তুগুলো হালাল করা হয়েছে 
এবং অপবিত্র জিনিসগুলো হারাম করা হয়েছে। কিসাস বা হত্যার বদলে হত্যার বিষয়ে এই উম্মাতের 
জন্য মধ্যম পন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইয়াহুদীদের উপর কিসাস গ্রহণ করা ফরয ছিল। খুনীকে মাফ 
করে দেয়া খিষ্টান/নাসারাদের উপর আবশ্যক ছিল। কিন্তু এ উম্মাতের জন্য রয়েছে মধ্যম পন্থা। 
তাদেরকে কিসাস নেয়া, কিংবা কিসাসের বদলে দিয়াত গ্রহণ করা কিংবা কোনটিই না নিয়ে মাফ 
করে দেয়ার মধ্যে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। 
ব্যাপারে বাড়াবাড়ি, কড়াকড়ি এবং শৈথিল্য প্রদর্শন করার সুযোগ রাখা হয়নি । বরং সকল ক্ষেত্রেই 
মধ্যপন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। উম্মাতে মুহাম্মদীর মধ্যকার সকল ফির্কার তুলনায় আহলে সুন্নাত 
ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মধ্যপন্থী। যেমন উম্মাতে ইসলামীয়া অন্যসব উম্মাতের তুলনায় 
মধ্যগন্থী। 
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অতঃপর শাইখুল ইসলাম আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মধ্যপন্থী মাযহাবের 
বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তারা অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 
লোকেরা 


প্রথমত: আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর ছিফাতকে বাতিলকারী 
জাহমীয়া এবং আল্লাহর ছিফাতের উপমা পেশকারী মুশাব্রেহা সম্প্রদায়ের অবস্থানের 
মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছে। জাহমীয়াদের ইমাম জাহাম ইবনে সাফওয়ান আত্‌ 
তিরমিযীর দিকে নিসবত করে জাহমীয়া সম্প্রদায়ের নাম রাখা হয়েছে। এরা আল্লাহ 
তা'আলার সত্তাকে পবিত্র সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ি করেছে। 
এমনকি তারা আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ বিশেষণগ্তলোকেও অস্বীকার 
করেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের ধারণাপ্রসূত দলীল হচ্ছে আল্লাহর জন্য নাম ও ছিফাত 
সাব্যস্ত করা হলে মাখলুকের সাথে আল্লাহর তুলনা হয়ে যায়। তাই তারা সমস্ত নাম ও 
ছিফাতকে বাতিল করে দিয়েছে। এ কারণেই তাদেরকে মুআত্তেলা তথা আল্লাহর 
অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ ছিফাতসমূহকে বাতিলকারী সম্প্রদায় বলা হয়। কারণ 
আল্লাহ তাআলার পবিত্র সন্তাকে অতি সুন্দর নাম ও সুমহান ছিফাত থেকে মুক্ত করে 
ফেলেছে । আর আল্লাহর ছিফাতকে মানুষের ছিফাতের সাথে তুলনাকারী সম্প্রদায়ের 
লোকদেরকে মুশাব্বেহা সম্প্রদায় বলার কারণ হলো তারা আল্লাহ তা'আলার ছিফাত 
সাব্যস্ত করতে গিয়ে খুব বাড়াবাড়ি এবং শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে । এমনকি আল্লাহকে 
মাখলুকের সাথে তুলনা করেছে এবং আল্লাহর সুউচ্চ ছিফাতগুলোকে মাখলুকের 
সাধারণ ছিফাত সমূহের সাথে তুলনা করেছে ।১* আল্লাহ তা'আলা তাদের এ সমস্ত 
কথার অনেক উর্ধবে। 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উপরোক্ত উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে । 
তারা আল্লাহর ছিফাতগুলোকে আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় 
পদ্ধতিতেই সাব্যস্ত করেন। তারা আল্লাহর ছিফাতকে মাখলুকের ছিফাতের সাথে 
তুলনা করে না এবং আল্লাহর সুউচ্চ ছিফাতগুলোর কোন উপমা ও দৃষ্টান্তও পেশ 
করেন না। সুতরাং তারা আল্লাহকে মাখলুকের ছিফাত থেকে পবিত্র করতে গিয়েও 


১৪৪. এরা আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে এতই বাড়াবাড়ি করেছে যে, তাদের কথা হচ্ছে 
আল্লাহ যেহেতু নিজের সত্তার জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করেছেন, তাই আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে তা 
সাব্যস্ত করা। তারা আল্লাহর শানে এত বেয়াদবী প্রদর্শন করে বলেছে যে, আল্লাহর ছিফাত বলতে 
আমরা মাখলুকের ছিফাতকেই বুঝে থাকি। অর্থাৎ আল্লাহর ছিফাতগুলো মাখলুকের ছিফাতের 
মতোই । আল্লাহর হাত মাখলুকের হাতের মতোই। এমনি চোখ, শ্রবণ, দৃষ্টি, চেহারা ইত্যাদি। 
(নাউযুবিল্লাহ) এই গোমরাহ লোকেরা আরো বলেছে আল্লাহ যেহেতু নিজের জন্য মুখমন্ডল সাব্যস্ত 
করেছেন, তাই আমরা তা সাব্যস্ত করবো এবং বলবো যে, আল্লাহর চেহারা বনী আদমের একজন 
সুদর্শন যুবকের চেহারার মতোই । (নাউযুবিল্লাহ) 


২৯৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


বাড়াবাড়ি করেন না এবং তার সুউচ্চ ছিফাতগুলো সাব্যস্ত করতে গিয়েও বাড়াবাড়ি 
করেন না। বরং তারা আল্লাহর ছিফাতগ্ডলো বাতিল করা ছাড়াই আল্লাহকে সকল 
ত্রুটিপূর্ণ ও দোষযুক্ত বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র করেন এবং মাখলুকের সাথে তুলনা করা 
ব্যতীতই তারা আল্লাহর জন্য অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যন্ত করেন । 


দ্বিতীয়ত: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আল্লাহর কর্মসমূহের 
ক্ষেত্রেও জাবরীয়া এবং কাদারীয়া সম্প্রদায়ের অবস্থানের মাঝে । 7১1 শব্দের দিকে 


সম্বন্ধ করে তাদের জাবরীয়া সম্প্রদায় হিসাবে নাম রাখা হয়েছে । কেননা তারা বলে: 
4৯ ৩ ১১ | 91 অর্থাৎ বান্দা তার কর্মের উপর একান্ত বাধ্য। তার কোন 


স্বাধীনতা নেই। সুতরাং তারা আল্লাহর কর্মগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতে গিয়ে 
মারাত্বক বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ি করেছে। এমনকি বান্দার কোন কাজই নেই বলে 
ধারণা করেছে । তারা আরো মনে করেছে যে, বান্দারা কোন কাজই করে না। তাদের 
ধারণায় আল্লাহ তাঁআলাই একমাত্র কর্তা এবং বান্দার কর্মও আল্লাহ তা'আলাই 
করেন। (নাউযুবিল্লাহ) তাদের মতে বান্দার সমস্ত নড়াচড়া এবং কর্ম একান্তই 
বাধ্যতামূলক । বান্দা যেই নড়াচড়া ও কর্ম সম্পাদন করে, তা জ্বরে আক্রান্ত রোগীর 
কম্পনের মতোই । বান্দার কাজগুলো বান্দার দিকে কেবল রূপকার্থেই সম্বন্ধ করা 
হয় ১৪৬ 


১৪৫. বরং তারা কেবল আল্লাহর পবিত্র সত্তা থেকে তাই অগ্রাহ্য করে, যা কেবল আল্লাহ তা'আলা 
তার কিতাবে নিজের সত্তা থেকে অগ্রাহ্য করেছেন এবং আল্লাহর রসূল তার সুন্নাতে তার প্রভু থেকে 
অথাহ্য করেছেন । 

১৪৬. এ শ্রেণীর গোমরাহ লোকেরা আল্লাহর সাথে বেআদবী প্রদর্শন করে আরো বলেছে যে, বান্দা 
গোসল দাতার হাতে মৃত ব্যক্তির মতোই এবং শিশুর হাতে কাঠের পুতুলের মতোই। বান্দা ভালোমন্দ 
যা করে, তা মূলতঃ আল্লাহ করেন। বান্দার কাজে ও কর্মে বান্দা মোটেও স্বাধীন নয়। তার 
স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছে। সৃষ্টির উপর আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতাকে সাব্যস্ত করতে গিয়েই তারা 
এতটা বাড়াবাড়ি করেছে। 


আল্লাহ তা'আলার কর্মের ব্যাপারে জাবরীয়াদের উপরোক্ত মাযহাব সঠিক নয়। কারণ বান্দার 
কাজে যদি তার স্বাধীনতা নাই থাকতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে কোনো কাজ করা বা না 
করার আদেশ দিতেন না। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তাকে বলেছেন, এটা করো, ওটা করো না, 
তাতে বুঝা গেল, কাজ করার বা না করার ক্ষেত্রে বান্দা স্বাধীন এবং কাজ করার ক্ষমতাও তার 
এমনি বান্দার পাপকর্ম........ । মূলতঃ জাবরীয়াদের এই বাতিল মাযহাব থেকেই মুসলিমদের 
আবুীদায় সর্বেশ্বরবাদ তথা সবকিছুতেই অষ্টার অস্তিত্বের ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। 

বান্দার কর্মে বান্দা যে স্বাধীন, তা আমাদের প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে অনুভব করে থাকে। 
বিবেক ও যুক্তি এটিকে সমর্থন করে। এটি অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। বান্দার কাজ বান্দার 
দ্বারাই হয় বলে আল্লাহ তা'আলা তার কাজের জন্য শাস্তি বা পুরস্কার নির্ধারণ করেছেন। অন্যথায় 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২৯৭ 


এবার কাদারীয়া সম্প্রদায়ের কথায় আসি। 344) শব্দের দিকে নিসবত করে 


গিয়ে খুবই বাড়াবাড়ি করেছে। তারা বলেছে, বান্দাই তার নিজের কর্মের অরষ্টা। এতে 
আল্লাহর কোন ইচ্ছা নেই। সুতরাং তাদের ধারণায় বান্দাদের কর্মসমূহ আল্লাহর 
ইচ্ছাধীন নয়, আল্লাহ তা নির্ধারণ করেননি এবং তার ইচ্ছাও করেননি । বরং বান্দারা 
নিজেদের স্বাধীন ও মুক্ত ইচ্ছাতেই তাদের কর্মসমূহ সম্পাদন করে 1১৪ 


আহলুস সুনাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করেছেন। 
তারা বলেছে, বান্দার জন্য এখতিয়ার ও ইচ্ছা রয়েছে। বান্দার কাজ বান্দার দ্বারাই 
সংঘটিত হয়। তবে সে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই করতে পারে না। সে কেবল 
তাই করে, যা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি ও নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


০৯০০ এ3 ০৪৩৯ 4013৯ “আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা 
যা করো তাও তিনি সৃষ্টি করেছেন”। সূরা আছ দ্বফ্ফাত ৩৭:৯৬) এখানে বান্দাদের 


জন্য কর্ম সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সেই কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি ও 
নির্ধারণের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা সুরা তাকবীরের ২৯ নং আয়াতে বলেন: 


৩ ক) এ। এ ১00 90 এ৪ ৯ “তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার 
বাইরে কিছুই ইচ্ছা করতে পারো না”। এই আয়াতে বান্দাদের জন্য এমন ইচ্ছা 
সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার পরে হয়। কাদার তথা তাবনদীরের 
মাসআলা আলোচনা করার সময় এ বিষয়ে অতিরিক্ত বর্ণনা অচিরেই সামনে আসছে 
ইনশা-আল্লাহ। 


তৃতীয়ত: আল্লাহর অঈদ বা শান্তির ভয় দেখানোর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা'আত মধ্যপন্থী ৷ ১৩০%। অর্থ হচ্ছে আযাবের ভয় দেখানো । তবে এখানে উদ্দেশ্য 


শাস্তি ও পুরস্কারের বিধান নিরর্থক হয়ে যায়। পৃথিবীর কোন আদালতে যখন কোন অপরাধীকে হাযির 
করা হয়, তখন বিচারকের সামনে গিয়ে অপরাধী যদি বলে আমি এই অপরাধ করিনি; আল্লাহ 
করেছেন, কোন আদালত তার এ কথাকে সমর্থন করবে না এবং তাকে শাস্তি থেকেও রেহাই দিবে 
না। মানুষের কাজ মানুষ করে বলেই শান্তি তাকেই দেয়া হয়। ভালো কাজ করলে পুরস্কারও সে পায়; 
আল্লাহ নয়। তবে সকল কাজের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ, বান্দা কোন কিছুরই অরষ্টা নয়। এ বিষয়টি 
আমরা শারহুল আকীদাহ আত্‌ ত্বহাবীয়াতে আরো বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। তাই পাঠকদেরকে 
গুরুত্বসহ সে কিতাবটিও পড়ার অনুরোধ করছি। 

১৪৭. কাদারীয়াদের এই মত সঠিক নয়। কারণ তারা আল্লাহর সৃষ্টি ও কর্মে অন্যকে শরীক করে 
ফেলেছে । এই জন্যই তাদেরকে এই উম্মতের অগ্নিপূজক হিসাবে নাম করণ করা হয়েছে। শুধু তাই 
নয়; তারা আরো দাপট দেখিয়ে বলেছে যে, বান্দার কাজ শেষ হওয়ার আগে আল্লাহ তা'আলা সে 
সম্পর্কে জানেনও না। নাউযুবিল্লাহ । 


২৯৮ শারহুল আবীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


হচ্ছে এসব আয়াত ও হাদীছ, যাতে পাপীদের জন্য আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে। 
শাইখুল ইসলামের উক্তি:১/_১$ 2:১4 ৩৭ ৮4৮30 2৯5 ৩৪ এর তাৎপর্য হলো 
আল্লাহর অঈদের (শান্তি সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছের) ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা'আতের লোকদের অবস্থান হচ্ছে মুরর্জিয়া এবং কাদারীয়াদের ওয়াঈদীয়া ফির্কার 
লোকদের অবস্থানের মাঝামাঝি । »৮১। শব্দের দিকে নিসবত করে তাদেরকে ২» 


বলা হয়। »._১। অর্থ পিছিয়ে দেয়া বা বের করে দেয়া। তারা যেহেতু আমলকে 


ঈমান থেকে পিছিয়ে দিয়েছে এবং আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না, তাই 
তাদেরকে মুরজিয়া বলা হয়। তারা মনে করে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ফাসিক নয়। 
তারা আরো বলে যে, ঈমান ঠিক থাকলে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া ক্ষতিকর নয়। যেমন 
কাফির অবস্থায় সংকাজ করলে সৎকাজ কোন উপকারে আসবে না ।১৮ 


সুতরাং তাদের নিকট কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার ।১ সে শাস্তির 
সম্মুখীন হবে না। তারা কবীরাহ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে হুকুম লাগাতে গিয়ে 
চরম শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে। এমনকি তাদের ধারণায় পাপাচারের কারণে ঈমানের 
কোন ক্ষতি হয় না এবং কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির উপর ফাসিক হওয়ার হুকুমও 
লাগানো যাবে না। 


আর ওয়াঈদীয়া সম্প্রদায়ের মতে গুনাহগারের জন্য শাস্তির যেই ধমক এসেছে, 
তা বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব। কবীরা গুনাহ্কারী মুমিনের ব্যাপারে তারা আরো 
কড়াকড়ি করে বলেছে যে, সে যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে মৃত্যু বরণ করে, সে 
জাহান্নামে প্রবেশ করে তথায় চিরকাল অবস্থান করবে ।১৫০ দুনিয়ার হুকুমে সে ঈমান 


১৪৮. তবে কাফির যদি ঈমান গ্রহণ করে, তাহলে কৃফরীর হালতে যেসব ভালো কাজ করেছে, তা 
দ্বারাও সে উপকৃত হবে । আল্লাহই ভালো জানেন। 

১৪৯. মানুষকে মুমিন বানানোর ক্ষেত্রে তাদের এ কথা চরম বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্যের প্রমাণ করেছে। 
তাদের কথার অর্থ এই দীড়ায় যে, চুরি, ডাকাতি, যেনা-ব্যভিচার, মদ্যপান, হত্যাসহ যত অপরাধই 
করুক না কেন, ঈমানের কোন ক্ষতি হবে না। তাদের কথা থেকে আরো আবশ্যক হয় যে, যারা 
ঈমান আনয়ন করার পর ফরয বা সুন্নাত কোন আমলই করে না, আর যারা ফরয, ওয়াজিব, সুমাত, 
তাহাজ্জুদ ভ্বলাত আদায়সহ যাবতীয় সৎকাজে প্রতিযোগিতার সাথে অগ্রসর হয়, তাদের মধ্যে কোন 
পার্থক্য নেই । (নাউযুবিল্লাহ) 


১৫০. তাদের দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী, 
কপ ৪০ খু এপ এর এ এ] ৪) ভে এ চক ০8 ০৩০ ৮০ 3 
“যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার ঠিকানা হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম । আল্লাহ 


তার উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন তার উপর অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য নির্ধারিত করে 
রেখেছেন কঠিন শাস্তি। (সুরা আন নিসা: ৯৩) খারিজী, মুঁতাযিলা এবং তাদের অনুরূপ সম্প্রদায়ের 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ২৯৯ 


থেকে বের হয়ে যাবে। 


কিন্তু কবীরা গুনাহ্কারী মুমিনের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 
সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বলেন যে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি অপরাধী 
এবং শাস্তির সম্মুশীন হতে পারে। তার ঈমানেও কমতি আসবে এবং তাকে ফাসিক 
বলা হবে। মুরজিয়াদের ন্যায় তারা কবীরা গুনাহ্কারীকে পূর্ণ ঈমানদার বলে না। সে 
শান্তি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ এ কথাও বলে না। কিন্তু সে ঈমানের গন্ডি থেকে বের 
হবে না এবং ব্রিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করলেও সেখানে চিরকাল থাকবেনা । 
তার ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে 
দিবেন এবং ইচ্ছা করলে অপরাধের পরিমাণ মুতাবেক তাকে শাস্তি দিবেন ।১১ 
অতঃপর সে জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ওয়াঈদীয়া 
সম্প্রদায়ের মতো এ কথা বলে না যে, ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে এবং পরকালে 
জাহান্নামে প্রবেশ করে তথায় চিরকাল অবস্থান করবে । 


সুতরাং মুরজিয়ারা শুধু এসব আয়াত ও হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে, যেখানে 
ঈমান আনলেই (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেই) জান্নাতে যাওয়া যাবে বলে ওয়াদা করা 
হয়েছে । আর ওয়াঈদীয়ারা (খারিজী ও মুতাধিলারা) কেবল এঁসব আয়াত ও হাদীছ 
দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, পাপাচারে লিপ্ত হলে জাহান্নামে 
যেতে হবে । কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উভয় প্রকার দলীলকে 
একত্র করেছেন এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছেন ।*২ 


লোকেরা এ আয়াত এবং যেসব আয়াতে পাপীদেরকে শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছে, তা দ্বারা দলীল 
গ্রহণ করে বলেছে যে, এ ধমক বাস্তবায়ন করা আল্লাহর উপর আবশ্যক। তাদের মতে কবীরা 


১৫১. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দলীল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

ক ০৭ এ) ৩১১ ৩ ০2৯2 এ এজ ১০৪ (৭ ও 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। শির্ক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা 
তিনি ক্ষমা করেন”। (সূরা আন নিসা: ৪৮) এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে শির্ক ব্যতীত অন্যসব গুনাহ 
ইচ্ছা করলে ইনসাফ স্বরূপ তাকে গুনাহর পরিমাণ শাস্তি দিবেন। আর সে ঈমান থেকে বের হয়ে যায় 
না। 
১৫২. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা শরী'আতের কোন একটি দলীলের দিকে ঝুঁকে 
পড়ে অন্যান্য দলীলকে বর্জন করে না। তারা সমস্ত দলীলের উপরই আমল করে। তাই তারা উক্ত 
মাসআলাতেও উভয় প্রকার দলীলের মধ্যে সমন্বয় করে মধ্যপন্থা এভাবে অবলম্বন করেছে যে, 
কুরআন এবং হাদীছের পরিভাষায় অনেক আমলকে কুফরী বলা হয়েছে এবং তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে 


৩০০ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


চতুর্থত: ঈমান ও দীনের বিভিন্ন পরিভাষাতেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা'আতের লোকেরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ মানুষকে কাফির বলা, 
মুসলিম বলা এবং ফাসিক বলার ক্ষেত্রেও তারা মধ্যমপন্থী। দুনিয়া ও আখিরাতে 
গুনাহগারদেরকে কি রকম শান্তি দেয়া হবে, তাতেও তারা মধ্যমপন্থা অবলম্বন 


জাহান্নামের আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়ার কথা বলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে সাথে আবার এমন অনেক 
দলীলও রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, যেকোন কবীরা গুনাহ করলেই কোন মুসলিম দীন থেকে বের 
হয়ে যায় না। যতক্ষণ না গুনাহকে হালাল মনে করে তাতে লিপ্ত হয়। গুনাহ করলেই যেহেতু কোন 
মুসলিম কাফির হয়ে যায় না, তাই তাওবা না করে মারা গেলে তাতে তার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামও 
আবশ্যক হয় না। একাধিক দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কবীরা গুনাহ করলেই কোন মুসলিম 
কাফির হয়ে যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


০৪০ ৩০ ৩৪ ৬09 ১০৬ এপ) ১৭ রা সর ৯ ০০০ রং 6 51০৮ জে ৰা ৬ 
৩ এ এল ০৯ ২৯০৩ পক) ০০ ০৬ এ ০০০৮ | নি ০১৪৭) (5৪ দত শপ ০ 4 
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা 
হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। 
অনুসরণ করবে এবং ভালোভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ 
থেকে সহজকরণ এবং অনুগ্রহ বিশেষ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে 
বেদনাদায়ক আযাব”। (সুরা আল বাকারা ২:১৭৮) সুতরাং এখানে আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীকে 


মুমিন বলেই সম্বোধন করেছেন এবং তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের ভাই হিসাবে উল্লেখ 
করেছেন । নিঃসন্দেহে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনি ভাই। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
৯ ও19958 এ০। এতি ০৯০০ ওক ১ জজ এলি 12 ৩০) ৩০ ১৩৪৩ ১1 
০১ (৭) ৩৬০-৪০ ০ এ] 30158 ৩০০৮ ৪ 1১০ ৩৪৪ ১৬ এ] পরও গত ৬ 
১০০০ শ্ এ।1559 ৫৫6 14০ ১৮০) 3১০৭ 
“মুমিনদের দু'দল যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। 
অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে । যদি ফিরে আসে, তবে 
তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনসাফ করবে । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
ইনসাফ কারীদেরকে পছন্দ করেন। মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের 
দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে- যাতে তোমরা অনুগ্বহপ্রাপ্ত হও” । 
(সুরা আল হুজরাত: ৯-১০) এমনি আরো অনেক দলীল রয়েছে, যার কিছু আমরা শারহুল আক্বীদাহ 
আত্‌ তৃহাবীয়াতে উল্লেখ করেছি। সুতরাং আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং মুসলিমদের ইজমা 
প্রমাণ করে যে, (অবিবাহিত) ব্যভিচারী, চোর এবং ব্যভিচারের অপবাদ দানকারীকে হত্যা করা হবে 
না। বরং তাদের প্রত্যেকের উপর নির্ধারিত শাস্তি কায়েম করা হবে । এটি প্রমাণ করে যে, অনুরূপ 
গুনাহে লিপ্ত কোন ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় না। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩০১ 


করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান হারুরী ও মুঁতাযিলা এবং মুরজিয়া ও 
জাহমীয়াদের অবস্থানের মাঝখানে । হারুরীরাই খারিজী । হারুরা নামক স্থানের দিকে 
সম্বন্ধ করে তাদেরকে হারুরী বলা হয়। হারুরা ইরাকের একটি গ্রামের নাম । আলী 
€৮*৯) এর পক্ষ ত্যাগ করে তারা হারুরা নামক গ্রামে একত্রিত হয়েছিল। এই জন্যই 
তাদেরকে হারুরী বলা হয়। 


ওয়াসেল ইবনে আতার অনুসারীদেরকে মুঁতাধিলা বলা হয়। মুসলিমদের কেউ 
কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলে তার হুকুম কী হবে, এই মাসআলায় তার মাঝে এবং হাসান 
বসরী ৯) এর মাঝে মতভেদ হওয়ার কারণে ওয়াসেল প্রখ্যাত তাবেঈ হাসান 
বসরীর মজলিস ত্যাগ করেছিল ।*৩ পরবর্তীতে ওয়াসেলের অনুসারীরাও হাসান 
বসরীর দারস ত্যাগ করে ওয়াসেলের সাথে যোগ দেয় । এতে হাসান বসরী বললেন: 
১১1 ১৪ 4! অর্থাৎ ওয়াসেল আমাদের মজলিস পরিত্যাগ করেছে। ইমাম হাসান 


বসরী €স্ট) এর এই কথা থেকেই তাদেরকে মুঁতাযিলা বলা হয়। কবীরা গুনাহে 
লিপ্ত মুসলিমের হুকুমের ব্যাপারে খারিজী ও মুঁতাযিলাদের মাযহাব অত্যন্ত কঠোর। 
তারা তাকে ইসলামের বাইরে বলে হুকুম লাগিয়েছে। অতঃপর মুতাধিলারা বলেছে, 
সে মুসলিমও নয়, কাফিরও নয়; বরং সে ঈমান এবং কুফুরী, -এই দুই স্তরের 


১৫৩. এ ঘটনা সম্পর্কে আরো যা জানা যায়, তা হচ্ছে একদা হাসান বসরী ৫৯) এর মজলিস 
চলছিল। সেখানে একজন শিষ্য প্রশ্ন করলো যে, কোন মুসলিম যদি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়, তার 
হুকুম কী হবে? জবাবে হাসান বসরী €শস্ট) বললেন, সে মুমিনে ফাসিক তথা ফাসিক মুমিন হিসাবে 
গণ্য হবে। সে মজলিসে হাসান বসরীর অন্যতম মেধাবী ছাত্র ওয়াসেল ইবনে আতাও ছিল। ওয়াসেল 
উদ্ভতাদের সাথে উক্ত মাসআলায় খেলাফ (ভিন্ন মত পোষণ) করতে লাগলো । সে বলতে লাগলো, 
কবীরা গুনাহকারী মুসলিম ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে, কিন্তু কুফরীতে প্রবেশ করবে না; বরং সে 
ঈমান ও কুফরীর মাঝে ঝুলতে থাকবে । আর সে যদি বিনা তাওবায় মারা যায়, তাহলে পরকালে 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং চিরকালই সেথায় থাকবে । কখনো বের হবে না। এটি ছিল একটি 
বিদর্দআতী কথা, যার পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ ইসলামে এই বিশেষণের কোন মানুষ খুঁজে 
পাওয়া যাবে না। এদিকে হাসান বসরীও বিভিন্ন দলীল প্রমাণের মাধ্যমে ওয়াসেলকে বুঝানোর চেষ্টা 
করছিলেন । কিন্তু ওয়াসেল কিছুতেই বুঝতে সক্ষম হলো না। পরিশেষে স্বীয় উদ্তাদের সাথে একমত 
হতে না পেরে মজলিস ত্যাগ করলো এবং মসজিদের অন্য প্রান্তে গিয়ে আলাদা মজলিস তৈরী 
করলো । এতে করে তারও কিছু ভক্ত ও অনুসারী তৈরী হলো। হাসান বসরী (স্ট) ওয়াসেলের এই 
কান্ড দেখে বললেন যে, ০) ৮৮ ১৪। অর্থাৎ ওয়াসেল আমাদের তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আতের মাযহাব পরিত্যাগ করেছে। তার এই কথার কারণেই ওয়াসেল এবং তার 
23353888775 
হলেও পরবর্তীতে আরো কিছু মূলনীতি তাতে প্রবেশ করে । এই কিতাবের বিভিন্ন স্থানে এবং শারহুল 
আরীদাহ আর হরর আমিনা ইতি এব জ্যানা বিাাতী কিস বিিরনীভিইধ 
করেছি। তাই পাঠকদের প্রতি শারহুল আকীদাহ আত্‌ তৃহাবীয়া গুরুত্বের সাথে পাঠ করার অনুরোধ 
রইলো। 


৩০২ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


মাঝখানে অবস্থান করবে। 


আর খারিজীরা বলেছে যে, সে কাফির হয়ে যাবে। তবে উভয় দল পরকালের 
হুকুমে একমত হয়ে বলেছে যে, কবীরা গুনাহকারী যদি সেই অব্থায় মারা যায়, 
তাহলে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে । 


মুরজিয়া ও জাহমীয়াদের অবস্থান খারিজী ও মু'তাযিলাদের সম্পূর্ণ বিপরীত । 
কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির উপর হুকুম লাগাতে গিয়ে তারা চরম শৈথিল্য ও টিলামি 
করেছে এবং তার সাথে সহনশীলতা প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করেছে। মুরজিয়াদের কথা 
হচ্ছে *্র_০০ ০এ3। ৬০ ০০৪১ অর্থাৎ ঈমান ঠিক থাকলে পাপাচার কোন ক্ষতি করে 


না। কেননা তাদের মতে শুধু অন্তরের সত্যায়নকে ঈমান বলা হয়। তবে তাদের 
কারো মতে অন্তরের বিশ্বাসের সাথে জবানের উচ্চারণও জরুরী । কিন্তু তাদের কেউ 
এই কথা বলেনি যে, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই তাদের মতে আনুগত্যের 
মাধ্যমে ঈমান বাড়ে না এবং পাপাচারের মাধ্যমে তা কমে না। সুতরাং পাপাচার 
ঈমানকে কমিয়ে দেয় না এবং পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি জাহান্নামের শাস্তিরও হকদার হয় 
না। বিশেষ করে যখন পাপাচারকে হালাল মনে করে তাতে লিপ্ত না হবে। 


মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছে। তারা বলেছে পাপাচারী পাপাচারে লিপ্ত হলেই ঈমান 
থেকে বের হয়ে যায় না। ফলে সে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন থাকবে । আল্লাহ তা'আলা 
ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর ইচ্ছা করলে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি 
দিবেন। কিন্তু শান্তি দেয়া হলেও চিরকাল জাহান্নামে রাখা হবে না। যেমন বলে থাকে 
খারিজী এবং মুঁতাযিলারা। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আরো বলে 
যে, পাপাচার ঈমানের মধ্যে কমতি আনয়ন করে এবং পাপাচারী ব্যক্তি জাহান্নামে 
প্রবেশের যোগ্য হয়ে যায়। তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলে সে কথা 
ভিন্ন। আর কবীরা গুনাহকারী ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার ঈমানও ত্রুটিপূর্ণ হবে। 
তারা মুরজিয়াদের ন্যায় কবীরা গুনাহকারীকে কামেল (পূর্ণ) ঈমানদার বলে না। 


পঞ্চমত: আহলুস সুনাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ছাহাবীদের ব্যাপারে রাফেযী ও খারিজীদের তুলনায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন 
করেছে। ছাহাবী এ ব্যক্তিকে বলা হয়, ++ ০০$* ৮৮১১ 445 4 ৪০০ এ ৬ ০০ 5৯ 
১ ৬০ ০০) “যে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ঈমানদার অবস্থায় 
সাক্ষাৎ করেছে এবং ঈমান অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেছে” । রাফেযী নামটি ০০৪, | 


থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। রাফয্‌ অর্থ বর্জন করা, পরিত্যাগ করা। শিয়াদেরকে 
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হুসাইনকে বললেন, আপনি আবু বকর ও উমারের নাম উচ্চারণের পর (০) বলা 
বর্জন করুন। অর্থাৎ তাদের ফযীলত, প্রশংসা ও সুনাম বলা বর্জন করুন। আলী 
ইবনে হুসাইন তখন বললেন, &॥ ১৮ অর্থাৎ এরূপ করা থেকে আমি আল্লাহর কাছে 


আশ্রয় চাই। এতে তারা যায়েদকেই পরিত্যাগ করলো । এ জন্যই তাদেরকে রাফেযী 
(পরিত্যাগকারী) হিসাবে নাম রাখা হয়েছে। ছাহাবীদের ব্যাপারে রাফেযীদের মাযহাব 
হচ্ছে, তারা আলী ইবনে আবু তালিব এবং আহলুস বাইতের ফযীলত বর্ণনায় 
বাড়াবাড়ি করে থাকে এবং তাদেরকে অন্যসব ছাহাবীদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। 
শুধু তাই নয়, তারা বাকীসব ছাহাবীদের সাথে শক্রতা পোষণ করে । বিশেষ করে 
তিন খলীফা অর্থাৎ আবু বকর, উমার এবং উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম কে তারা শক্রু 
মনে করে, তাদেরকে গালি দেয় এবং তাদের উপর লা'নত বর্ষণ করে। কখনো 
কাফির বলে ।৯5 


খারিজীরা শিয়া ও রাফেযীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা আলী €৮স্*) কে এবং তার 
সাথে অনেক ছাহাবীকেই কাফির বলেছে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে ও 


১৫৪. উপরে যা বলা হয়েছে, ছাহাবীদের ব্যাপারে তাদের কথাগুলো তার চেয়েও আরো অধিক 
জঘন্য । কুরআন ও হাদীছের যেখানেই লা'নতের কথা এসেছে, তা পড়া ও শ্রবণ করার সময় তারা 
মনে করে যে, এর দ্বারা আবু বকর, উমার €্) উদ্দেশ্য। তারা আরো বলে যে, ছাহাবীগণ 
কুরআনের অনেক আয়াত গোপন করেছেন। (নোউযুবিল্লাহ) শুধু তাই নয়; উম্মুল মুমিনীন আয়েশা 
€স্ট) এর চারিত্রিক পবিত্রতার ব্যাপারে তারা মারাত্মক জঘন্য কথা বলেছে। তাদের এ রকম আরো 
অনেক খারাপ ও বাতিল আকীদাহ রয়েছে, যার কারণে আলেমগণ তারা উম্মাতে ইসলামীয়ার বাইরে 
বলে মত প্রকাশ করেছেন । 

তারা আলী €তস্ট) এর ব্যাপারে মারাত্মক বাড়াবাড়ি করে । তারা বলে রসুল ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের পর আলীই ছিলেন খিলাফাতের বৈধ হকদার । কিন্তু আবু বকর ও উমার (লস্ট) জোর করে 
খিলাফত দখল করে তাকে বঞ্চিত করেছেন। তাদের কিছু কিছু দল আলীকেই আল্লাহ মনে করে। 
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা ইয়া হুসাইন ইয়া হুসাইন বলে যেসব কথা বলে, তা সুস্পষ্ট শির্ক। শিয়া ও 
রাফেযীদের সম্পর্কে কারবালার ঘটনা সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা পড়ার অনুরোধ রইল । সেখানে 
তাদের বেশ কিছু অপকর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। 

১৫৫. তারা আলী এবং মুআবীয়া €্ট) উভয়কেই কাফির বলেছে। এ ব্যাপারে খারিজীদের দলীল 
হচ্ছে আলী এবং মুআবীয়া ৫”) আল্লাহর কিতাব বাদ দিয়ে মানুষকে বিচারক নির্ধারণ করেছেন, যা 
কুফরী । আহলে সুন্নাতের কথা হচ্ছে খারিজীদের এই ধারণা মুর্খতার পরিচয় বহন করে। আল্লাহর 
কুরআন যেহেতু মানুষের সাথে কথা বলে না, কোন না কোন মানুষের মুখ থেকেই তা বের হবে, 
তাই মানুষকে বিচারক বানানো কুফরী নয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ন্যায়পরায়ণ মানুষকে 
ফায়ছালাকারী ও বিচারক বানাতে বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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তাদের জান-মাল হালাল করেছে। 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা রাফেযী এবং খারিজী এই উভয় 
দলের বিরোধী । আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সমস্ত ছাহাবীর সাথেই 
বন্ধুত্ব রাখে । কারো প্রতি ভালোবাসা পোষণে বাড়াবাড়ি করে না; বরং সকল ছাহাবীর 
ফযীলত ও মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নাবী 
বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরে ছাহাবীদেরকেই এই উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ 
মনে করে । এ বিষয়ে সামনে আরো বিবরণ সামনে আসছে। 


এ ০৫০5 তত ৩৯ এ ৮ ৩৮ ৪৮5 ৩০০ কত এও ০১ লে চি এন (গত জজ 
“হে ঈমানদারগণ! ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তোমরা শিকার করো না। আর তোমাদের কেউ যদি জেনে 
বুঝে এমনটি করে বসে, তাহলে যে প্রাণীটি সে মেরেছে গৃহপালিত প্রাণীর মধ্য থেকে তারই 
সমপর্যায়ের একটি প্রাণী তাকে নয্রানা দিতে হবে, যার ফায়ছালা করবে তোমাদের মধ্য থেকে 
দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি”। (সুরা আল মায়িদা: ৯৫) সুতরাং বিচারক মানুষই হবে। আল্লাহর কথা 
মানুষের জবান থেকেই বের হবে। 

মধ্যে আবুল্লাহ ইবনে আব্বাস €ম্প) অন্যতম । আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস €৮স্*) এর প্রচেষ্টায় 
অনেকেই খারিজীদের দল ত্যাগ করে ফিরে আসে । অনেকেই আবার খারিজীদের সাথেই থেকে 
যায়। যারা ফিরে আসেনি, আলী €্) নাহরাওয়ান্দের যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত ও হত্যা করেছেন। 
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4000 4৪১ ৯০০ ৭৪৮ ৬৬ ১9) ৮০০৮ ৬৪ ঝ। গচ৮৬ 0্। ৮১৮১ 
৫ ৩১ 


এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে 
সমুন্নত, আরো বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, তিনি সমস্ত মাখলুকের উপরে 
এবং সকল মাখলুকের সাথে । মাখলুকের উপরে হওয়া এবং তাদের সাথে 

থাকা পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (৮০) বলেন, 


পপর পর্প ৩028৩৫9০00৩ ঞে 9 পর পা পপ ৩ তত 


৬৫ ০৪ ১০৪ এ 9৬5 3৯ এপ নত মি এলি এত শইগি 4০৪৯) 
5১49 1১ ৩ তে 2 8০০ 6 পে 186 এ পি 4০০ 9) আর 
১৮১ ৬ ০5 ০ ৮ ১০৭ এপ এ চীন লে তত জ ৬১ ০৮১8) ০১০। ০ ৬ 
৬৭44) জেড এ ৩৪ তে 3১3 ৬8 ৫০৪ ৩১ পন ৩০ ০০৪ ৬০ ০ ০০ ৩১ 
বেড 310৯ 9 সস ৬০৩ এ (০ 9১১ এক জি পট 2: ০৯০০ 
৬০ ৯৯১ ০৮ ও 6১৮৯ 9৯১ ০০৬9৯ ০৯৬ ঞ। ঠা 2» প্রা এ 0 2) 
৩ এ ৬ জি) ৪৮ ড% এঞ্পল 99 0৩ এ ৯ ১৪ ১: 
অনুচ্ছেদ: ইতিপূর্বে আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়টি উল্লেখ করেছি। 
আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে যেসব বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, রসূল ্থত্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে (প্রচুর সংখ্যক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে) 
যা বর্ণিত হয়েছে এবং এই উম্মতের সালাফগণ যেসব বিষয়ের উপর একমত হয়েছে, 
তাতে বিশ্বাস করাও আল্লাহর প্রতি ঈমানের মধ্যে শামিল। তার মধ্যে এও রয়েছে 
যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানসমুহের উপরে অবস্থিত আরশের উপর এবং সকল 
মাখলুকের উপর। সেই সাথে তিনি মাখলুকের সাথেও । তারা যেখানেই থাকে না 
কেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথেই । তারা যা আমল করে, আল্লাহ তাআলা তা 
জানেন। আল্লাহ তাআলা নিশ্রের আয়াতে মাখলুকের উপরে থাকা এবং তাদের সাথে 
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থাকাকে একসাথে একত্র করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা হাদীদের ৪ নং আয়াতে 
বলেন: 
রি এ পা পা ৫০৩ ডু 298 পপ ॥ পপ এ গু নি টু পা ০৫০” ৮০: রি টা প& 
ভি ডে এ ৮ ০৯১৭। এপ এস টি টি মত ভ ০০১03 ৪৬ 3৩ ভা ৬৯ 
6০ এ এ 18428 দার 8255 18558 রি পঞ রে এ পপ ৩০ 0 ৮৮. ৩42 
ও ভিড ০ ৩2 ৪৩০ 5১ ও ১০৩০ 3 ৪ ০০ ০০২ ৬৩ তত 0০ ৪ ১৮১ 
৮24০5 ল0) 
“আল্লাহই আসমান-যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপরে 
সমুন্নত হয়েছেন। যা কিছু মাটির মধ্যে প্রবেশ করে, যা কিছু তা থেকে বেরিয়ে আসে 
এবং যা কিছু আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু আসমানে উঠে, তা তিনি 
জানেন। তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তিনি তোমাদের সাথেই” । 


৮৫০০ 9৯) তিনি তোমাদের সাথেই' এ কথার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা 


মাখলুকের সাথে মিশে রয়েছেন । আরবী ভাষা এই অর্থকে আবশ্যক করে না। আল্লাহ 
মাখলুকের সাথে মিশে আছেন, এই ধারণা এই উম্মাতের সালাফদের ইজমার পরিপন্থী 
এবং আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যেই ফিতরাত স্বভাব) দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তারও 
খেলাফ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অথচ আল্লাহর জন্যই সর্বোত্তম উদাহরণ, চন্দ্র 
আল্লাহর অন্যতম একটি নিদর্শন, আল্লাহর সৃষ্টিরাজির মধ্য হতে ক্ষুদ্র সৃষ্টিসমূহের 
অন্যতম । ইহাকে রাখা হয়েছে আসমানে । তারপরও চাদ ভ্রমণকারীর সাথেও থাকে 
এবং গৃহে অবছ্থানকারীর সাথেও থাকে । ভ্রমণকারী যেখানে অবতরণ করে এবং 
যেখানেই চলে চাদ তার সাথেই থাকে ।১৬ 


আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে থেকেও মাখলুকের নিকটে । তাদের রক্ষক, 
তাদের সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ তাআলা তার রুবুবীয়াতের অন্যান্য ছিফাতের 
মাধ্যমে তিনি মাখলুকের উপরে এবং তাদের অতি নিকটে। 


ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া €শস্ট) বিশেষভাবে দুটি 
মাসআলা বর্ণনা করেছেন। (১) আরশের উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়া এবং 
(২) তার মাখলুকের সাথে থাকা । 


১৫৬. আল্লাহ তা'আলার জন্যই সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম উদাহরণ । এখানে বিষয়টিকে শুধু মানুষের 
বোধশক্তির কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। অন্যথায় কোন উদাহরণ 
দিয়েই আল্লাহ তা'আলার সুমহান গুণাবলীর কোন একটিকেও বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ 
তা'আলার যাতের মত যেমন আর কোন যাত নেই, তেমনি তার সুউচ্চ ছিফাতেরও কোন সদৃশ 
নেই। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩০৭ 


শাইখুল ইসলাম একটি সন্দেহ দূর করার জন্য বিশেষভাবে এ দু'টি মাসআলার প্রতি 
মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের উপরে থাকা এবং 
আবার কেউ এই ধারণাও করতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সাথেই, এর 
মানে হচ্ছে আল্লাহর ছিফাতগুলো মাখলুকদের ছিফাতের মতোই*" এবং তিনি 
আমাদের সাথে একদম মিশে আছেন। যেমন এক মাখলুক অন্য মাখলুকের সাথে 
মিশে থাকে। সুতরাং প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সমস্ত সৃষ্টির উপরে আরশের উপর 
সমুন্নত হয়ে আবার সৃষ্টির সাথে না মিশে তাদের অতি নিকটবর্তী হন কিভাবে? 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫শম্ট) এই সন্দেহের একাধিক জবাব 
দিয়েছেন: 


প্রথম জবাব: আরবদের যেই ভাষায় কুরআন নাধিল হয়েছে তা এই অর্থকে 
আবশ্যক করে না। কেননা ৬ শব্দটি ভাষাগত দিক থেকে সাধারণ সান্ধ্য ও নিকটত্ব 


অর্থ প্রদান করে; সহাবস্থান, সংমিশ্রণ, লাগালাগি এবং সংস্পর্শ ইত্যাদি অর্থ প্রদান 
করে না। কেননা আপনি বলে থাকেন, ৬ ৪) আমার স্ত্রী আমার সাথেই । অথচ 


এই কথা বলার সময় আপনি থাকেন একস্থানে, আপনার স্ত্রী থাকে অন্য স্থানে। 
আপনারা আরো বলে থাকেন, '--০ ৮ ৯13 7৮5 এ) আমরা পথ চলছিলাম, চাদ 


আমাদের সাথেই ছিল। অথচ চাদ থাকে আসমানে, থাকে মুসাফিরের সাথে এবং 
থাকে স্বদেশে অবস্থানকারীর সাথেও । সাধারণ একটি সৃষ্টি চাদের ব্যাপারে যদি এটি 
বলা সঠিক হয়, তাহলে যেই মহান শ্রষ্টা সবচেয়ে বড় তার শানে এটি বলা কেন 
জায়েয হবে না যে, তিনি আসমানের উপরে আরশের উপর থেকেও আমাদের 
সাথে?৫৮ 


১৫৭. অর্থাৎ এক মাখলুক যেমন অন্য মাখলুকের সাথে থাকে, আল্লাহ মাখলুকের সাথে থাকা ঠিক 
সেরকমই । (নোউযুবিল্াহ), এটা বলা মারাত্বক ভুল। 

১৫৮. শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্ুলিহ আল উছাইমীন ৫) বলেন, এই চাদের অবস্থা যদি এ রকম 
হয়, অথচ তা সাধারণ একটি সৃষ্টি । আমরা বলি চাদ আমাদের সাথে । অথচ তা আকাশে । এই উভয় 
কথা পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয়। এখানে এটিও আবশ্যক হয় না যে, চাদ আমাদের সাথে 
সংমিশ্রিত ও মিলিত অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং যেসব আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের 
সাথে রয়েছেন, সেসব আয়াতকে আমরা বাহ্যিক অর্থেই রেখে দেবো এবং আমরা বলবো, আল্লাহ 
তা'আলা প্রকৃতপক্ষেই আমাদের সাথে । একই সাথে তিনি আসমানে এবং সকল সৃষ্টির উপরে । 
সুতরাং আমাদের প্রভু প্রকৃতপক্ষেই আসমানে এবং প্রকৃতপক্ষেই আমাদের সাথে । এই উভয় কথার 
মধ্যে কোন পরস্পরিক বিরোধ নেই। আল্লাহ তা'আলা অনেক উপরে থেকেও মাখলুকের অতি 
নিকটে । 


৩০৮ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


দ্বিতীয় জবাব: আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সাথে একদম মিশে আছেন, এই কথা 
উম্মতের সালাফে সালেহীন তথা ছাহাবী, তাবেঈ এবং তাদের অনুসারীদের ইজমার 
পরিপন্থী। অথচ তারা সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং উত্তম আদর্শ। তারা এ 
বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত, সকল সৃষ্টির 
উপরে এবং তাদের থেকে আলাদা । তারা আরো একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ 
তা'আলা ইলমের মাধ্যমে তার সৃষ্টির সাথে রয়েছেন। তারা আল্লাহ তা'আলার বাণী: 
"5৬০ ৯১১ এর ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন। অর্থাৎ জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে আল্লাহ 


তা'আলা মাখলুকের সাথেই। 


তৃতীয় জবাব: আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের উপরে নন বরং তাদের সাথে মিশে 
আছেন, -এই কথা মানুষের এ ম্বভাব-প্রকৃতির দাবীর পরিপন্থি, যা দিয়ে তিনি 
মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে যেই স্বভাব স্থাপন 
করেছেন, এই বিশ্বাস তার বিপরীত । কেননা আল্লাহ তা'আলা যে মাখলুকের উপরে, 


সৃষ্টিগত স্বভাব অনুযায়ী মাখলুক এই কথার স্বীকৃতি প্রদান করে। মানুষ বিপদাপদ ও 
সম্কটময় মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণাপনন হওয়ার সময় উপরের দিকে অন্তরকে ধাবিত 
করে। ডান দিকে কিংবা বাম দিকে দৃষ্টিপাত করে না। এ বিষয়ে কারো 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫") তার কিতাবসমূহে এ কথাই সাব্যস্ত করেছেন। 
(ব্যাখ্যা) করার দরকার নেই । বরং আয়াতের বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করতে হবে । কিন্তু এই বিশ্বাস 
রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপরে আরশের উপর সমুন্নত । 

সুতরাং তিনি আমাদের সাথে । এই কথা সত্য । তিনি আরশের উপর এই কথাও সত্য । তিনি 
দুনিয়ার আসমানে নামেন। তাও সত্য। অথচ তিনি সবকিছুর উপরে । আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আতের কেউ এই কথা কখনো অস্বীকার করে না। তারা বলে, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতপক্ষেই 
দুনিয়ার আসমানে নামেন, তারা সকলেই একমত যে, তিনি উপরে । কেননা আল্লাহর সুউচ্চ 
ছিফাতগুলো মাখলুকের ছিফাতের মত নয়। 

এখন প্রশ্ন হলো আল্লাহ তা'আলা কি স্বীয় সত্তাসহ আমাদের সাথে? উত্তরে বলবো যে, এই কথা 
বলা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক । কেননা এতে আল্লাহর শানে বাতিল ধারণার উদ্রেক হতে পারে। 
এর মাধ্যমে এসব লোকেরা দলীল গ্রহণ করতে পারে, যারা হুলুলে (সর্বেশ্বরবাদে) বিশ্বাসী । অর্থাৎ 
যারা বিশ্বাস করে সবকিছুর সাথেই আল্লাহ মিশে আছেন এবং সব সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ বিরাজমান । 
(নাউযুবিল্লাহ) 

আরো প্রশ্ন হলো আমরা কি এই কথা বলতে পারি যে, আল্লাহ কি স্থীয় সম্তাসহ নেমে আসেন? 
এর জবাবে বলবো যে, এই কথা বলার প্রয়োজন নেই । তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর নেমে আসাকে 
আল্লাহর আদেশ বা রহমত আসার দ্বারা ব্যাখ্যা করতে চাইবে কেবল তার প্রতিবাদেই আমরা তা 
বলবো । (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন) 


শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্ত্ীয়া ৩০৯ 


দিকনির্দেশনার প্রয়োজন হয় না। এটি কেবল এ সৃষ্টিগত স্বভাবের দাবীতেই করে 
থাকে, যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।১৯ 


চতুর্থত জবাব: আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে যে সংবাদ দিয়েছেন এবং রসূল 
ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতাওয়াতির সূত্রে যা বর্ণিত হয়েছে, এই ধারণা তার 
বিপরীত । কুরআন ও হাদীছে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সমন্ত সৃষ্টির উপরে এবং 
আরশেরও উপরে । সেই সাথে তিনি সৃষ্টির সাথেও তারা যেখানেই থাকুক না কেন। 
মুতাওয়াতির হাদীছ, 


965৭ 1 9১৮ ০০ ৮৫৬০ ০ জবি ৬৬ ৮৯৮5 5১৬ এজি ৪৮৯ 05) ৬ ৩১ 


যার সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন একদল রাবী তাদের অনুরূপ আরেক 
দল রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, মিথ্যার উপর যাদের একমত হওয়া সাধারণত 
অসম্ভব হয়। 


আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের উপরে এবং তাদের সাথে, এ বিষয়ে অনেক আয়াত 
এবং বহু হাদীছ রয়েছে। সূরা আল হাদীদের ৪ নং আয়াত তার মধ্যে অন্যতম, যা 
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫৮) উপরে উল্লেখ করেছেন। 


১৫৯. পূর্বেই বলা হয়েছে, আল্লাহর নিকট দু'আ করার সময় উপরের দিকে হাত উঠানো এবং 
নিজের প্রয়োজন সৃষ্টিকর্তার কাছে পেশ করার সময় অন্তরকে উপরের দিকে ধাবিত করা শুধু মানুষের 
স্বভাব নয়; বরং অন্যান্য জীব-জন্ত এবং কীটপতঙ্গও প্রয়োজনের সময় উপরের দিকে হাত-পা ও অন্তর 
ধাবিত করে। 

আল্লাহর নাবী সুলায়মান ইবনে দাউদ শর্ট) একদা তার অনুসারীদেরকে নিয়ে আল্লাহর কাছে 
বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হলেন। পথিমধ্যে তিনি দেখলেন একটি পিঁপড়া চিৎ হয়ে পিঠের উপর শয়ন 
করে আকাশের দিকে পা গুলো উঠিয়ে আল্লাহর কাছে এই বলে বৃষ্টি প্রার্থনা করছে, ৬৬৮ ০০৪ 
4০২০ ০৮ ৬ এ ০৫ »এ১ হে আল্লাহ! আমরা তোমার এক সৃষ্টি। তোমার বৃষ্টির (রহমতের) 
পানি ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। পিঁপড়ার এই কথা শুনে তিনি ফেরত আসছিলেন । 
অনুসারীরা তাকে ফেরত আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমরা ফেরত যাও। কারণ 
অন্যদের দু'আর বদৌলতেই তোমরা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হবে। তারা বলল, আমরা তো কাউকে দু'আ করতে 
দেখিনি। তখন তিনি তাদেরকে আকাশের দিকে পা উঠিয়ে একটি পিঁপড়ার আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চেয়ে 
দু'আ করার কথা জানালেন। (সুবুলুস সালাম, হা/ ৪৮৬) 
এ হাদীছের উপর ভিত্তি করে ইমাম ইবনূল কাইয়্যিম ৫৮) বলেন, এ পিঁপড়াটি এবং তার দলের 
অন্যান্য পিঁপড়াগ্তলো আল্লাহর ছিফাতে অবিশ্বাসী জাহমীয়া সম্প্রদায়ের লোকদের চেয়ে আল্লাহ 
সম্পর্কে অধিক অবগত। আল্লামা শাইখ ড. ছ্থলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান বলেন, 
জাহমীয়াদের চেয়ে পিপড়াই অধিক উত্তম। 


৩১০ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


হিলি রি ₹ 4৮ আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে থেকেও মাখলুকের নিকটে । তাদের 
পর্যবেক্ষক এবং তাদের সম্পর্কে অবগত: এখানে তিনি পূর্বের কথাকেই পুনরায় জোর 
দিয়ে বলেছেন। এর পূর্বে তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে এবং 
মাখলুকের সাথে । এখানেও তিনি আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম সমূহের মধ্য 
হতে শ_৪০। (পর্যবেক্ষক) এবং ০*৮_$)। (সংরক্ষক) -এই নাম দু'টি উল্লেখ করে 
দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের নিকটেই। আল্লাহ তা'আলা সূরা 
নিসার ১ নং আয়াতে বলেন: _) ৮৩75 0৬4) ৩! “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের 
উপর কড়া নজর রাখেন” ।এখানে -৪) অর্থ হচ্ছে তিনি তার বান্দাদের সকল অবস্থার 
পর্যবেক্ষণ করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তার বান্দাদের নিকটে । আল্লাহ 
তা'আলা সুরা হাশরের ২৩ নং আয়াতে আরো বলেন: 
চা ১ সা চপ পোনা আনি ০১০৩ এন ৯ 0 খু 6 ভর এ ৯৯ 
রব 
“আল্লাহই সেই মহান সন্তা, যিনি ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই । তিনি বাদশাহ, 
পরাক্রমশালী, প্রবলশক্তিধর এবং অতীব মহিমান্বিত” । 
৫8) ৬০০ ৩০ ৩১ ৮ এ! আল্লাহ তা'আলা তার রু বুবীয়াতের তর অন্যান্য ছিফাতের 
মাধ্যমে তিনি মাখলুকের উপরে এবং তাদের অতি নিকটে: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার 
কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবগত । সেই সাথে তিনি তার ইলমের মাধ্যমে তাদের অতি 
নিকটে এবং তিনি তাদেরকে সকল দিক থেকে পরিঝেষ্টন করে আছেন। তিনি 
তাদের সকল বিষয় পরিচালনা করেন, তাদের আমলসমূহ সংরক্ষণ করেন এবং তার 
বিনিময় প্রদান করেন। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩১১ 


ও ৬০) শপ 556 ৬৪ ৩৪০) শপ এতি9 ০9৬ ও ০১৪০ শর্ত 
৬১১ 2১3 ৮০ 


আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে এবং মাখলুকের সাথে থাকার ব্যাপারে 
যা বিশ্বাস করা আবশ্যক, তিনি আসমানে থাকার অর্থ ও এর দলীলসমূহ। 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫৯) বলেন, 
0৮০ ৫ ০৪৪৮ ৬০ ০ ৩ এঠি ৬০ ও এ ০ 0 2৫5 ৬ ৮/4011:5 449 
৩০৮। ৬৪) :4% ০১৬ ০9 ১04 ঘা ০১। ০০ ১৮০ ১৫) ০৪০০ এ 
হাতে ৮52) 48 401 0৬ 0409 শা 0৯ ৮৮৮৬ ০০৩ ০৯9 « 1 9 এ 5০০৭ 
১ দিল ০০৪ (57 ০109 9 এল) ৬ ৪১ (৯৮103 9 
০৮০৫ ০৮১0) ০০৮৭ 635 ১ নিত ০০) ০০১৬ ৫ ০০১0। ৩৩ ৩৪ 
আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন, তিনি আরশের উপরে । আরো 
বলেছেন যে, তিনি আমাদের সাথে। প্রকৃতপক্ষেই তিনি আরশের উপরে এবং 
প্রকৃতপক্ষেই তিনি আমাদের সাথে । এইসব কথার তাহরীফ (পরিবর্তন ও বিকৃতি 
সাধন) করার প্রয়োজন নেই । তবে আল্লাহ তাআলার কালামকে বাতিল ধারণা থেকে 
সংরক্ষণ করতে হবে। যেমন ০৬. ও অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমানে, এই কথা 
থেকে কেউ ধারণা করতে পারে যে, আসমান আল্লাহ তাঁআলাকে বহন করে আছে 
অথবা আসমান আল্লাহকে ঢেকে রেখেছে ও ছায়া দিচ্ছে । আলেম ও মুমিনদের সর্ব 
সম্মতিক্রমে এই কথা বাতিল। কেননা আল্লাহ তা'আলার কুরসী সমস্ত আসমান ও 
যমীন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। (সূরা আল বাকারা ২২৫৫) তিনি (আল্লাহ) সেই সত্তা, যিনি 
আকাশ ও পৃথিবীকে অনড় রেখেছেন, যাতে ওরা স্থান্চ্যত না হয়। (সূরা ফাত্বির 
৩৫:৪১) আর তিনিই আকাশকে এমনভাবে ধরে রেখেছেন, যার ফলে তার হুকুম ছাড়া 
তা পৃথিবীর উপর পতিত হয় না”। সুরা আল হাজ্জ ২২:৬৫) “তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে 
রয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবী তার হুকুমেই সুপ্রতিষ্ঠিত” । সুরা আর রূম ৩০:২৫) 


ব্যাখ্যা: আল্লাহ তাআলা তার নিজের সম্পর্কে যেই সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি 
আরশের উপরে এবং তিনি আমাদের সাথেও, এ বিষয়ে যা বিশ্বাস করা আবশ্যক, 


৩১২ শারহুল আবীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


শাইখুল ইসলাম এখানে তা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেমন সংবাদ 
দিয়েছেন যে, তিনি আরশের উপরে এবং তিনি আমাদের সাথেও, তার উপর ঈমান 
আনয়ন করা ওয়াজিব। এই কথার তাবীল ব্যাখ্যা) করা জায়েয নয় এবং তার 
বাহ্যিক অর্থকে পরিবর্তন করাও বৈধ নয়। যেমন ব্যাখ্যা করে থাকে জাহমীয়াদের 
মুআত্তিলা সম্প্রদায় এবং মুঁতাযিলা ও তাদের অনুরূপ ফির্কার লোকেরা । তারা ধারণা 
করে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতপক্ষে আরশের উপরে সমুন্নত নন; বরং আরশের 


উপর সমুন্নত হওয়া মাজা তথা রূপকার্থবোধক। তাই তারা ১০ ৮ 51953 
আরশের উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়ার ব্যাখ্যা এভাবে করে থাকে যে, 
৷ এ ০১৬খ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার রাজত্ব দখল করেছেন। আল্লাহ 
তা'আলা সৃষ্টির উপরে রয়েছেন, এই কথার ব্যাখ্যায় তারা বলে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য 
হচ্ছে ৪)১এ।$ ১৫ঠ। ৯৬ অর্থাৎ আল্লাহর প্রতাপ, শক্তি ও তার ক্ষমতা সকলের উপরে । 
তারা অনুরূপ আরো এমন বাতিল ব্যাখ্যা করে থাকে, যা আল্লাহ তাআলার কালামকে 
তার আসল অর্থ থেকে স্থানান্তরের শামিল । বিদ'আতীদের কেউ কেউ বলে থাকে যে, 
আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে, এই কথার অর্থ হচ্ছে তিনি সর্বত্র বিরাজমান, 
উপস্থিত এবং তিনি প্রত্যেক স্থানেই রয়েছেন। যেমন বলে থাকে জাহমীয়াদের 
সর্বেশ্বরবাদী সম্প্রদায় এবং অন্যরা । আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার অনেক উর্ধ্বে । 

আল্লাহ তা'আলার এ সম্পর্কিত কালামকে বাতিল ধারণা থেকে সংরক্ষণ করতে 
হবে। যেমন ০৮৯৮1 এ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমানে, এই কথা থেকে কেউ 
ধারণা করতে পারে যে, আসমান আল্লাহ তা'আলাকে বহন করে আছে অথবা 
আসমান আল্লাহকে ঢেকে রাখছে ও ছায়া দিচ্ছে: এখানে এ অর্থ হচ্ছে 4 “তাকে 
বহন করছে" । আর 42 মানে ০১. “তাকে ঢেকে রেখেছে । &। “ছায়া” বলা হয় এ 
জিনিসকে, যা তোমাকে উপরের দিক থেকে ঢেকে রাখে । আল্লাহ তাআলা আসমানে 
থাকার অর্থ এই নয় যে, আসমান তাকে বহন করছে, (নাউযুবিল্লাহ) এবং আসমান 
তাকে ঢেকে রেখেছে ও ছায়া দিচ্ছে। যে ব্যক্তি এই ধারণা পোষণ করবে, সে দুই 
কারণে মারাত্মক ভূলের মধ্যে পতিত হবে । 


প্রথম কারণ: আসমান আল্লাহ তা'আলাকে বহন করছে অথবা আল্লাহ তা'আলাকে 
ঢেকে রেখেছে, এই ধারণা আলেমদের ও ঈমানদারদের ইজমার পরিপন্থী ।১৬০ 


১৬০. কেননা মাখলুকের মধ্যে এ স্বভাব দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে অনুভব করে, তার আটা 
তার ভিতরে নয় এবং তার সাথে মিশ্রিত ও মিলিতও নয়; বরং তার বক্তিসত্তা থেকে আলাদা ও ভিন্ন। 
সে যখন আল্লাহকে ইয়া আল্লাহ! বলে ডাক দেয়, তখন বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তা'আলা তার সত্তা 
থেকে আলাদা । সে কখনোই ধারণা করে না যে, আল্লাহ তার ভিতরেই রয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ 
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আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে এবং তার সৃষ্টির বাইরে 
বা তার সৃষ্টি থেকে আলাদা । তার পবিত্র সত্তার মধ্যে মাখলুকের কোন স্বভাব নেই 
এবং সৃষ্টির মধ্যেও তার যাতের কিছুই নেই। আল্লাহ তা'আলার বাণী: 
“তোমরা কি নিরাপত্তা পেয়েছ যে, আসমানে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরসহ 
ভূমিকে ধসিয়ে দিবেন নাঃ (সূরা আল মুলক ৬৭১৬-১৭)১৬১ 
এ আয়াতের ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, এখানে আসমান দ্বারা যদি 
আমাদের উপরে নির্মিত আসমান উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এখানে ও হরফে জারটি ৬ 


অর্থে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ ».৯৮। ৬৮ আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপরে' ৷ যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 4 ৮-1 € ১4 ₹ ৬১৮১৮) “এবং আমি তোমাদেরকে 
খেজুর গাছের কাণ্ডের মধ্যে শুলিবিদ্ধ করবো”। এখানেও ও হারফে জারটি ৬ অর্থে 


ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডের উপর শুলিবিদ্ধ 
করবো । আর যদি ০৮৯৮২ দ্বারা ৯) (উপর) উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ৮১_“। 3 অর্থ 


হবে ১০ এ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা উপরে । (আল্লাহই সর্বাধিক জানেন) 


দ্বিতীয় কারণ: আসমান আল্লাহ তা'আলাকে বহন করছে এবং আসমান তাকে 
ঢেকে রেখেছে, এই ধারণা কুরআনের এসব সুস্পষ্ট দলীলের পরিপন্থী, যা আল্লাহ 
তা'আলার বড়ত্ব ও সৃষ্টির প্রতি তার অমুখাপেক্ষীতার প্রমাণ করে। বরং সকল সৃষ্টিই 
আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী । আল্লাহ তা'আলা বলেন: €০৮১03 ০19৮ দত ৬০৯ 
“আল্লাহ তা'আলার কুরসী সমস্ত আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে” (সূরা আল 


মাখলুকের মধ্যে আছেন, মিশে আছেন, এ ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল। এ ধারণা শরী'আতের দলীল, 
মানুষের বোধশক্তি এবং স্বভাব-প্রকৃতির দাবীর পরিপন্থী । 

১৬১. আল্লাহ্‌ তা'আলা যে সমস্ত মাখলুকের উপরে, -এ মর্মে আরো অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, ৮$৪% ৩৭ ৮) ১৯০ “তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, ঘিনি তাদের উপরে 
আছেন”। (সূরা আন নাহল: ৫০) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 4! - 5 4৫০১০) ₹5 "ফেরেশতা 
এবং রূহ (জিবরীল) তার দিকে উর্ধ্গামী হয়” । (সূরা আল মা'আরজ: ৪) আল্লাহ তা'আলা আরো 
বলেন, ০০০৫ ্ ৮০৮০ ৩০ পথ ৪৬ “আল্লাহ্‌ তা'আলা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় 
পরিচালনা করেন”। (সূরা আস সাজদাহ:৫) কুরআন ও সুন্নাহ এ রকম আরো অনেক দলীল 
রয়েছে । কোনো কোনো আলেম এ বিষয়ে এক হাজার দলীল উল্লেখ করেছেন। সৃষ্টির উপরে হওয়া 
আল্লাহর সন্তাগত ছিফাত। কোন অবস্থায়ই তা আল্লাহ থেকে আলাদা হয় না। 
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বাকারা ২৫৫) । আরশের মধ্যে কুরসী একটি বিশাল সৃষ্টি । ইহা আসমান ও যমীনের 
চেয়ে বড়। আরশ কুরসীর চেয়েও অনেক বড়। আসমান ও যমীনসমূহ যদি কুরসীর 
চেয়ে ছোট হয়, কুরসী যদি আরশের চেয়ে ছোট হয় এবং আল্লাহ তা'আলা যেহেতু 
সবকিছু থেকে বড়, তাহলে আসমান কিভাবে আল্লাহকে তার নিজের মধ্যে পুরে 
রাখবে বা তাকে বহন করবে অথবা ছায়া দিবে কিংবা ঢেকে রাখবে? আল্লাহ তা'আলা 
বলেন: 


লোপ (৫৫ 9) 80 ৩৫ 5855 0509 ০29 এল এ ০৯ 
আসলে আল্লাহই আকাশ ও পৃথিবীকে অটল ও অনড় রেখেছেন। আসমান ও 


যমীন যদি স্বীয় স্থান থেকে সরে যায়, তাহলে আল্লাহর পরে আর কেউ তাদেরকে স্থির 
রাখার ক্ষমতা রাখে না। (সূরা আল ফাত্ির ৩৫:৪১) আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


১ 3১০% ০৩৪ 4 ত ৯১৬ ১০ ০ শ৪ ৩1 টি ৬.৮ রি ্ 


“আর তিনিই আকাশকে এমনভাবে ধরে রেখেছেন, যার ফলে তার হুকুম ছাড়া 

তা পৃথিবীর উপর পড়ে যায় না”। (সূরা আল হাজ্জ ২২:৬৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
১১০6 ০৮১01 ৮৬০৪ 69 ৩ ভিত ১০৯ 

“আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে এও রয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবী তার হুকুমেই 
সুপ্রতিষ্ঠিত” (সূরা আর রূম ৩০: ২৫)। উপরোক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, আসমান 
ও যমীন আল্লাহর মুখাপেক্ষী । আল্লাহই আসমানকে ধরে রেখেছেন, যাতে তা স্বীয় 
স্থান থেকে সরে না যেতে পারে এবং তিনি আসমানকে আটকিয়ে রেখেছেন, যাতে 
তা যমীনের উপর পড়ে না যায়। একমাত্র আল্লাহর আদেশেই আসমান দাড়িয়ে 
আছে। সুতরাং ইহা জানার পর এই কথা বোধগম্য নয় যে, আল্লাহ তা'আলা 
আসমানের প্রতি মুখাপেক্ষী এবং আসমান তাকে বহন করছে কিংবা ছায়া দিচ্ছে। 
আল্লাহ তা'আলা এ বাতিল ধারণার অনেক উর্ধ্বে ।১৬২ 


১৬২. এ ধারণা বাতিল যে, আরশের প্রতি আল্লাহর প্রয়োজন রয়েছে বলেই তিনি আরশের উপর সমুন্নত 
হয়েছেন এবং আসমানের প্রতি তিনি মুখাপেক্ষী বলেই আসমান তাকে বহন করে রেখেছে । এ রকম ধারণা 
যারা করে, তারা আল্লাহর যথাযথ ক্ষমতাকে উপলব্ধি করতে পারেনি । কোন মাখলুকের প্রতি আল্লাহর প্রয়োজন 
পড়বে তো দূরের কথা; বরং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহেই সব মাখলুক টিকে আছে। আরশ, আসমান-যমীনসহ 
সকল মাখলুকই তার প্রতি মুখাপেক্ষী । তিনিই এগুলোর মালিক ও প্রভূ 
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583 ০৬ ও ৬১ ০ 4৪৩ ৩০ %5% ০ তা $এ 


এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির নিকটবর্তী । সেই 
সাথে আরো বিশ্বাস করা জরুরী যে, তার মাখলুকের নিকটবর্তী হওয়া উপরে 
থাকার পরিপন্থী নয়। 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫স্ট) বলেন: 


৫০ ৫ 


ত ) প-, * খু) 5০ 493 রক ৩৬১ ১! 6140 5১০১ ০ ্ ৰ ৬৪ ৬ ৬৪ ৬১৮ 
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আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের অতি নিকটবর্তী হন এবং তিনি তাদের আহবানে 

সাড়া দেন। আল্লাহ তাআলার এ ছিফাত দু'টির প্রতি বিশ্বাস করা আল্লাহর প্রতি 

ঈমান এবং তিনি নিজেকে যেসব সুউচ্চ গুণাবলী দ্বারা বিশেষিত করেছেন, সেগুলোর 

প্রতি ঈমান আনয়ন করার মধ্যে শামিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি ছিফাতকে 

অর্থাৎ মাখলুকের নিকটবর্তী হওয়া এবং তাদের আহবানে সাড়া দেয়াকে একই 
আয়াতে একত্র করেছেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


ধু ৩৬১ 151 €এ 5১০১ ২ 2 ৬৬ ৬ ৬১৬ ৩০ ঘাটি 
তখন তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের কাছেই। যে আমাকে ডাকে আমি তার 


ডাকের জবাব দেই ” (সুরা আল বাকারা ২১৮৬) নাবী ছ্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, 


এ) ৪ ৩০০৪২ এ! ৮০টা ৭১৪৭ উন ৩ 


থাকে, তোমরা যাকে আহবান করছো, তিনি তার চেয়েও অধিক নিকটে”।১৬৩ 


১৬৩. হ্থৃহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/১৯৫৯৯, ভ্থৃহীহ মুসলিম হা/২৭০৪, আবু দাউদ হা/১৫২৬ | 


৩১৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের নিকটে ও সাথে থাকার বিষয়ে কুরআন ও সুননাহয় যা 
উল্লেখ করা হয়েছে, তা এসব আয়াত ও হাদীছের পরিপন্থী নয়, যাতে বলা হয়েছে 
যে, তিনি মাখলুকের উপরে রয়েছেন। কেননা আল্লাহর সমস্ত সুউচ্চ ছিফাতের কোনো 
সদৃশ নেই। তিনি নিকটে থেকেও সৃষ্টির উপরে এবং উপরে থেকেও তাদের নিকটে । 


ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির উপরে এবং তিনি স্বীয় আরশের উপর সমুননত। 
পূর্বোক্ত অধ্যায়সমূহে শাইখুল ইসলাম দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে ইহা প্রমাণ করার পর 
এই অধ্যায়ে বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা উপরে, এই বিশ্বাসের সাথে আরো বিশ্বাস 
করা জরুরী যে, তিনি মাখলুকের অতি নিকটে । আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের নিকটে, 
এই কথা বিশ্বাস করাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং আল্লাহর সুউচ্চ ছিফাতসমূহের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অন্তর্ভৃক্ত। তিনি মাখলুকের অতি নিকটে এবং তিনি মাখলুকের 
দু'আ শ্রবণ করেন। আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি বিশেষণকে একসাথে উল্লেখ করেছেন। 
অর্থাৎ নিকটে থাকা ও দু'আ শ্রবণ করা, এ দু'টি বিশেষণ আল্লাহ তা'আলা সুরা আল 
বাকারার ১৮৬ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
। ১০) ্ 1) লিনা ৩৬১1 614 5১০১ জা ৬ / ৬ ৬ ৬১৩৮ ৩০9 
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তখন তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের কাছেই। যে আমাকে ডাকে আমি তার 
ডাক শুনি এবং জবাব দেই, কাজেই তাদের উচিত আমার আহবানে সাড়া দেয়া এবং 
আমার উপর ঈমান আনয়ন করা । এতে আশা করা যায় যে, তারা সত্য-সরল পথের 
সন্ধান পাবে”। 

এ আয়াত নাধিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক লোক নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকট আগমন করল । সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! 
আল্লাহ কি আমাদের নিকটে যে, আমরা তাকে নিরবে ডাকবো? নাকি তিনি আমাদের 
থেকে অনেক দূরে যে, উচু আওয়াজে ডাকবো? 

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে চুপ 
থাকলেন। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় ।৯৬ আল্লাহ তা'আলা বলেন: ৪ 3 


আমি আহবানকারীর অতি নিকটে । সে যখন আমাকে ডাকে, আমি তখন তার ডাকে 
সাড়া দেই। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, দু'আ চুপিসারেই করা উচিত। দু'আতে 


১৬৪. দেখুন তাফসীরে ইবনে জারীর আত্‌ তাবারী, ইবনে আবী হাতিম এবং অন্যান্য । 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩১৭ 


আওয়াজ উচু করার কোন প্রয়োজন নেই। যেমন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 


০৮০9৪৮৪০1০৪ 2৪০৩৪ 


থাকে, তোমরা যাকে আহবান করছো, তিনি তার চেয়েও অধিক নিকটে”। এই 
হাদীছের ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। 


উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছে দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে যে 
ব্যক্তি দুআ করে, তিনি জবাব দেয়ার মাধ্যমে তার নিকটবর্তী হন। এই নিকটবর্তী 
হওয়া আল্লাহ তা'আলা উপরে থাকার পরিপন্থী নয়। এ জন্যই শাইখুল ইসলাম ইমাম 
ইবনে তাইমীয়া €শস্ট) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের নিকটে ও সাথে থাকার 
বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্‌য় যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এসব আয়াত ও হাদীছের 
পরিপন্থী নয়, যাতে বলা হয়েছে যে, তিনি মাখলুকের উপরে রয়েছেন। কেননা 
সবগ্তলোই সত্য । সত্য বিষয় কখনো পরস্পর বিরোধী হয় না। আল্লাহ তা'আলার 
সুউচ্চ ছিফাতের কোন সৃদূশ নেই। আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের ব্যাপারে এই কথা 
বলা যাবে না যে, তিনি যখন সৃষ্টির উপরে থাকবেন, তখন মাখলুকের সাথে থাকেন 
কিভাবে? কেননা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে ভুল ধারণার কারণেই এই প্রশ্নের সৃষ্টি 
হয়েছে । ভুল ধারণাটি হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলাকে মাখলুকের সাথে কিয়াস করা । এই 
কিয়াস বাতিল। কেননা *৬৯ 4৫ ০ আল্লাহ তা'আলার কোন সদৃশ নেই। 


অতএব একই সাথে উপরে ও নিকটে থাকা আল্লাহ তা'আলার সুমহান ছিফাতের 
মধ্যে মিলিত হতে পারে । কেননা তিনি সর্বাধিক মহান, সবেচেয়ে বড়, মহামহিম 
এবং তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছেন। একজন বান্দার হাতে একটি 
সরিষার দানা যেমন, বিশাল বিশাল সাতটি আসমান আল্লাহ তা'আলার হাতের মধ্যে 
ঠিক এ পরিমাণ স্থান দখল করে। সুতরাং যার বড়ত্বের কিছু দিক এ রকমই, তিনি 
কত বড়!! যিনি এত বড়, তার জন্য আরশের উপরে থাকা এবং যখন ইচ্ছা আরশের 
উপরে থেকেই মাখলুকের নিকবর্তী হওয়া কিভাবে অসম্ভব হতে পারে? 


আল্লাহ তা'আলা 2 এ ১৪ ০%১ এ ৬ “নিকটে থেকেও উপরে এবং উপরে 


থেকেও নিকটে” । কুরআন ও সুন্রাহর দলীলগুলো এ কথারই প্রমাণ করে । এই কথার 
উপর মুসলিম মিল্লাতের আলেমগণের ইজমা সংঘটিত হয়েছে ।১৬৫ আল্লাহ তা'আলার 


১৬৫. তাদের এ কথার কোন বিরোধী না থাকাই ইজমা সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ । কেউ যদি 
বিরোধীতা করতো, তাহলে অবশ্যই আমরা তা জানতাম । আমরা যেহেতু কোন বিরোধী পাইনি, 
তাই বুঝা গেল এ কথা সকলেই একবাক্যে মেনে নিয়েছেন এবং তাতে আলেমদের ইজমা হয়েছে। 


৩১৮ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


অন্যতম সুমহান ছিফাত হচ্ছে ০৮১ এ ৮ “তিনি মাখলুকের নিকটে থাকা অবস্থায়ও 
উপরে থাকেন” এবং ০৯_৬ এ ১৪ “আরশের উপরে থাকা অবস্থায়ও মাখলুকের 
নিকটে থাকেন” ।১৬৬ 


১৬৬. যদিও আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত, তারপরও বলা যায় যে, বর্তমানে 
যোগাযোগের ক্ষেত্রে এমন এমন অত্যাধুনিক যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলার উপরে থাকা 
এবং মাখলুকের সাথে ও নিকটে থাকার বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করে । আমরা প্রচার মাধ্যম কিংবা 
টেলিফোনের মাধ্যমে বহু দূরে অবস্থানকারী কারো কথা শুনতে পাই, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তাকে 
একদম কাছে ও সামনে দেখতে পাই এবং তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করতেও দেখি । মহান 
আল্লাহর কোন সৃষ্টি যদি বহু দূরে থেকেও অন্যের একদম কাছে ও সামনে ভাসতে পারে, তাহলে 
যেই মহান আল্লাহ সবকিছুর একমাত্র স্রষ্টা, তার ব্যাপারে কিভাবে এই ধারণা করা যেতে পারে যে, 
মাখলুকের বহু উপরে থেকে তাদের নিকটবর্তী হওয়া অসম্ভব? সাধারণ একটি সৃষ্টি হয়েও মানুষের 
পক্ষে যদি এতকিছু করা সম্ভব, দুরের বস্তুকে কাছে দেখা সম্ভব, তাহলে যেই মহান স্রষ্টার জন্য কোন 
কিছুই অসম্ভব নয়, তার জন্য দূরে থেকেও কাছে থাকা এবং নিকটে থেকেও উপরে থাকা মোটেই 
অসম্ভব নয়। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩১৯ 


2৮৪৮ &। (১৩ 0781 ৩৫ ০এসা ৮১১ 
এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, কুরআন প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা'আলার কালাম। 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫”) বলেন, 
১5 419 9 এএ ৩5৮৮ ৮৪ ০০ ন]। ৪ চাস ০6 ১এ০। কর্ড নত ০এট। ০১ 
9৯ ৮০১ এডি বু এত ৬ ৬ এট ভখ। 0915৯ 90 ২৪৮ এ পি খ্। 39 
058)৬ 9৭01৪৩৫৩৪৫৩ ৪ 59 3৬ 05 05 5০০৪ ০৮৩ 2৪৮ এ] 25 
25৫৮ এ 401606056০0 ০৬ ত০সএ ৮ ০৬৮০] ও ও) 9০০ 209 
এ) 246 ১১৪ ৮১৬ একি এড ৩ ও ৫ ৬ মুড ক এ 8৪৮ এ 124 ১৬ 
১০০সএ। ০১ ৬০০ 9 ৬৬ ০৪১ ১০স্এ এ] 60৫ পে ০৬০০ ৬১০৮ 
আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান এবং তার কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করার 
মধ্যে এ বিশ্বাস করাও শামিল যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। কুরআন আল্লাহর পক্ষ 
হতে নাযিল হয়েছে। তা আল্লাহর কালাম ও ছিফাত, মাখলুক নয়। তা আল্লাহ 
তা'আলার পক্ষ হতে এসেছে এবং আখিরী যামানায়*৬' তার দিকেই ফিরে যাবে। 
কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতপক্ষেই কথা বলেছেন। এ কুরআন আল্লাহ 
তা'আলা মুহাম্মাদ হ্থল্াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিল করেছেন। তা 
প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর কালাম; অন্যের কালাম নয় ।১১৮ 


১৬৭. আখিরী যামানায় এক রাতেই কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন মানুষের অন্তর এবং মুসহাফ 
থেকে কুরআন উঠে যাবে । তাদের অন্তরে ও মুসহাফে কুরআনের কোন অংশই অবশিষ্ট থাকবে না। 
তখন পাপাচারে ভরে যাবে । এমনকি আল্লাহ আল্লাহ বলার মত কোন লোক থাকবে না। তখন 
সেই নিকৃষ্ট লোকদের উপর কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে । আল্লাহই সর্বাধিক জানেন। 
১৬৮. কুরআন ছাড়া আরো যেসব আসমানী কিতাব রয়েছে, সেপ্তলোও আল্লাহ তা'আলার কালাম। 
যেমন তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ইত্যাদি । তাতে যেসব আদেশ-নিষেধ ও হুকুম-আহকাম রয়েছে তাও 
আল্লাহ তা'আলার কালাম । আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য ছিফাতের মতো কথা বলা ছিফাতটিও কাদীম 
(প্রাক্তন, আদি, চিরন্তন ও অবিনশ্বর)। তিনি প্রথম থেকেই এই বিশেষণে বিশেষিত। আর কথা বলা 
যেহেতু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত, তিনি যখন ইচ্ছা কথা বলেন, সে হিসেবে আল্লাহর 
কথাগুলো নিত্য-নতুন হয়। তিনি তুর পাহাড়ে মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছেন, 
মিরাজের রাত্রিতে মুহাম্মাদ হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলেছেন। ব্িয়ামতের দিনও 
আদম পে"্ট) এর সাথে কথা বলবেন। ফেরেশতাদের মাধ্যমে রসূলদের কাছে যেসব কালাম ও 
কিতাব এসেছে, তাও আল্লাহর কালাম। অতীতে তিনি কথা বলেছেন, এখনো তিনি কথা বলার 
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কুরআনের ব্যাপারে এ কথা বলা জায়েয হবে না যে, এটি কেবল আল্লাহর 
কালামের বিবরণ অথবা আল্লাহ তা'আলার সততায় যে কালাম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তা 
প্রকাশের মাধ্যম । মানুষ এটি পাঠ করলেই কিংবা কাগজে লিখলেই তা আল্লাহ 
তা'আলার প্রকৃত কালাম হতে বের হয়ে যায় না। কেননা কোন কালাম সর্বপ্রথম যার 
নিকট থেকে শুরু হয়, এ কালামকে তার দিকেই সম্বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে যে উক্ত 
কালামকে অন্যের নিকট পৌছিয়ে দেয়, তার দিকে সেই কালামের সম্বন্ধ হয় না। 
কুরআনের অক্ষরগুলো এবং অর্থসমূহ আল্লাহ তা'আলারই কালাম। কুরআনের 
মরমার্ঘগুলো ব্যতীত শুধু অক্ষরগ্তলোই যে আল্লাহর কালাম, তা নয় এবং তার 
অক্ষরগ্ডলো ছাড়া শুধু মর্মীর্থপ্ুলোই যে তার কালাম, তাও নয়; বরং অক্ষরসমূহ এবং 
মর্মীর্ঘসমূহ মিলেই আল্লাহর কালাম । 


ব্যাখ্যা: পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং আল্লাহর 
কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের রূকনসমূহের অন্যতম । ঈমানের এ দুটি 
মূলনীতির মধ্যে এ বিশ্বাসও শামিল যে, কুরআন আল্লাহর কালাম । কেননা আল্লাহ 
তা'আলার প্রতি ঈমান আল্লাহর সুমহান ছিফাতগুলোর প্রতি ঈমানকেও শামিল করে। 
আল্লাহর কালাম তার সুমহান ছিফাতসমূহের মধ্যেই গণ্য। কালামকে আল্লাহ 
তাআলা নিজের দিকে সম্বন্ধিত করেছেন। ছিফাতকে তার মাউসুফের দিকে ইযাফাত 
করার যে নিয়ম রয়েছে, এটি হচ্ছে সেই নিয়মের ইযাফত। আন্লাহর ছিফাতসমূহ 
মাখলুক নয়। সুতরাং আল্লাহর কালামও মাখলুক নয়। অনেক ফির্কা এই মাসআলায় 
মতভেদ করেছে। তাদের মতে কুরআন মাখলুক। (নাউযুবিল্লাহ)। যারা কুরআনকে 
মাখলুক বলে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫শস্ট) তাদের কতিপয়ের মত এ 
অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। 


এক. জাহমীয়াদের মতামত: তারা বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলা কথা বলেন না। 
তিনি অন্যের মধ্যে কালাম সৃষ্টি করেছেন। সেই কালামকেই তার দিকে সম্বন্ধ করে 
বর্ণনা করা হয়। তাই তাদের মতে রূপক অর্থে আল্লাহ তা'আলার দিকে কালামের 
সম্বন্ধ করা হয়, প্রকৃত অর্থে নয়। কেননা তিনি কালাম সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তিনি 
কথা বলেন মানে অন্যের মধ্যে কথা সৃষ্টি করেন। আল্লাহর কালাম সম্পর্কে এই কথা 
বাতিল। এই কথা কুরআন ও হাদীছের দলীল বিরোধী এবং মানুষের বিবেক-বুদ্ধি 
দ্বারা বোধগম্য নয়। সালাফদের কথা এবং মুসলিমদের ইমামগণের মতেরও বিরোধী । 


বিশেষণে বিশেষিত, যখন ইচ্ছা কথা বলেন এবং ভবিষ্যতেও কথা বলবেন। আল্লাহ তা'আলার যেমন 
শুরু ও শেষ নেই, তেমনি তার ছিফাতেরও শুরু এবং শেষ নেই। কালামের ব্যাপারটিও সেরকম 
আল্লাহ তা'আলা সবসময় কথা বলার গুণে গুণান্বিত। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন) 
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কেননা প্রকৃতপক্ষে যে কথা বলতে পারে না অথবা যার গুণাবলীর মধ্যে কথা বলা' 
বিশেষণ নেই, তাকে ৫ (বক্তা) বলা হয় না। সুতরাং কিভাবে এই কথা বলা 


যেতে পারে যে, &। 03 “আল্লাহ বলেছেন”, অথচ বাদ্তবে এর প্রবক্তা আল্লাহ তা'আলা 
নন; বরং অন্য কেউ? কিভাবেই বা এটি বলা জায়েয হতে পারে যে, &৷ ₹১5 1.২ 
“এটি আল্লাহর কালাম”, অথচ বাস্তবে তা অন্যের কালাম; আল্লাহর নয়?! 


শাইখুল ইসলাম বলেন, কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে শুরু হয়েছে এবং 
তার দিকেই ফিরে যাবে। কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতপক্ষেই কথা 
বলেছেন। তিনি এ কুরআন মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাধিল 
করেছেন, তা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর কালাম; অন্যের কালাম নয়: এই বক্তব্যের 
মাধ্যমে শাইখের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জাহমীয়া ফির্কার প্রতিবাদ করা। তারা বলে, 
কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে শুরু হয়েছে এবং তিনি কুরআনের 
মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কথা বলেননি; বরং রূপক অর্থে কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলা 
হয়েছে। অথচ তা অন্যের কালাম। আল্লাহর দিকে কুরআনকে সম্বন্ধ করার কারণ 
হলো, তা আল্লাহর সৃষ্টি । কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে শুরু হয়েছে, এ কথার অর্থ 
হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা থেকেই তা বের হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনি এর 
মাধ্যমে কথা বলেছেন। এখানে ৮” হরফে জারটি সীমানার শুরু বুঝানোর জন্য 


ব্যবহত হয়েছে। 


তার দিকেই ফিরে যাবে: অর্থাৎ কুরআন পুনরায় আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে । 
কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না এবং কাগজেও লিখা থাকবে না। এটি ব্য়ামতের অন্যতম 
আলামত । অথবা কুরআন আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে, এ কথার অর্থ এটাও হতে 
পারে যে, কুরআনকে কেবল আল্লাহর দিকেই সম্বন্ধ করা হবে। 


দুই. কুল্লাবিয়া সম্প্রদায়ের মত: অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া 
€শস্প) আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে কুল্লাবের অনুসারী কুল্লাবিয়া সম্প্রদায়ের মতের 
দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তারা বলে কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালামের বিবরণ । তাদের 
মতে, ৮৬9 ১৬৮। 6595 150 6১3 ৪ ও এ ৬০ ১৯ এ (৩ “আল্লাহর কালাম 
বলতে এমন মর্মীর্থ উদ্দেশ্য, যা আল্লাহর পবিত্র সত্তার সাথে যুক্ত। আল্লাহর হায়াত 
এবং ইলমের মতোই এটি তার সত্তার জন্য আবশ্যক । আল্লাহর কালাম তার ইচ্ছার 
সাথে সম্পৃক্ত নয়। আল্লাহ তা'আলার সত্তার মধ্যে এই মর্মীর্থটি মাখলুক তথা সৃষ্টি 
নয়। অক্ষর দ্বারা গঠিত শব্দমালা এবং সেগুলো উচ্চারণের আওয়াজসমূহ সৃষ্টি। 
এগুলো আল্লাহর কালামের হেকায়াত (বিবরণ); এগুলো হুবহু আল্লাহর কালাম নয়। 


৩২২ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


তিন. আশায়েরাদের মত: আবুল হাসান আল-আশআরী১৬৯ এর অনুসারীগণ বলে 
থাকে, কুরআন আল্লাহর কালাম প্রকাশের ইবারাত বা মর্মার্থ ও তাৎপর্য। সুতরাং 
তাদের মতে আল্লাহর কালাম হচ্ছে এমন এবারত বা মর্মার্থ ও তাৎপর্য, যা আল্লাহর 
পবিত্র সত্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত । আর এই মর্মার্থ ও তাৎপর্য মাখলুক নয়। আমরা যেই 
শব্দগুলো পাঠ করি, তা আল্লাহ তা'আলার সত্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মর্মাথ ও তাৎপর্যেরই 
নাম। আমাদের দ্বারা পঠিত শব্দগুলো মাখলুক। এগুলো আল্লাহর কালামের বিবরণ, 
এই কথা বলা যাবে না। কোন কোন আলিম বলেছেন, কুরআনের ব্যাপারে আশায়েরা 
এবং কুল্লাবিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ শুধু শান্দিক। এই মতভেদে কোন লাভ 
নেই। আশায়েরা এবং কুল্লাবিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে থাকে, কুরআন দুই 
প্রকার । শব্দমালা এবং অর্থসমূহ। কুরআনের শব্দগুলো মাখলুক। কুরআনের মধ্যে 
যেই শব্দমালা রয়েছে, তা মাখলুক। আর কুরআনের অর্থগুলো কাদীম (অবিনশ্বর ও 
চিরন্তন) এবং তা আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত কুরআনের সব অর্থ 
মিলে মূলতঃ একটি অর্থই প্রকাশ করে, তা বিভক্তিযোগ্য নয় এবং একাধিকও নয়। 
সে যাই হোক, উপরোক্ত মত দু'টি এক রকম না হলেও পরস্পর কাছাকাছি। 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া €স্ট) এ দু'টি মতকেই বাতিল হওয়ার 
দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন: কুরআনের ব্যাপারে এ কথা বলা জায়েয হবে 
না যে, এটি কেবল আল্লাহর কালামের বিবরণ। যেমন বলে থাকে কুল্লাবিয়া 
সম্প্রদায়ের লোকেরা অথবা এ কথাও বলা বৈধ হবে না যে, তা আল্লাহর কালাম 
প্রকাশের মাধ্যম মাত্র । যেমন বলে থাকে আশায়েরা সম্প্রদায়ের লোকেরা । শাইখুল 
ইসলাম আরো বলেন: মানুষ এটি পাঠ করলেই কিংবা কাগজে লিখলেই তা আল্লাহ 
তা'আলার প্রকৃত কালাম হতে বের হয়ে যায় না। কুরআন আল্লাহর কালাম। 
যেখানেই কুরআন পাওয়া যাবে, তার অক্ষরসমূহ এবং মর্মীর্থসমূহ আল্লাহর কালাম 
বলেই গণ্য হবে। চাই তা মানুষের অন্তরে সংরক্ষিত থাকুক বা জবানের মাধ্যমে 


১৬৯. ছাহাবী আবু মুসা আশআরী ৮”) এর কবীলার দিকে সম্বন্ধ করে তাকে আশ'আরী বলা হয় 
এটি ইয়ামানের একটি বিখ্যাত কবীলা। আবুল হাসান আশআরী প্রথমে মুতাযেলী ছিলেন 
পরবর্তীতে তিনি তাওবা করে কুল্লাবীয়াদের মাযহাবে প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি কুল্লাবীয়াদের 
মাযহাবও বর্জন করেন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাবে ফিরে আসেন । তার কিতাব 
“বানায়” সুস্পষ্টরূপে তা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আশআরী মাযহাবের লোকেরা তা স্বীকার করে না 
ছিফাতকে আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করে, তা হচ্ছে ০03 ৮০3 ৩০-/১ $৮703 5১১) ৮৯ 
১৬০৪ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান, ক্ষমতা, ইচ্ছা, শ্রবণ করা, দেখা, কথা বলা এবং জীবন 
বাকীগ্তলোকে তারা তাবীল বা অস্বীকার করে। এই সাতটি সাব্যস্ত করার কারণ হলো, তারা মনে 
করে আকল তথা মানুষের বোধশক্তি এগুলো সাব্যস্ত করে; বাকীগুলো নয়। (আল্লাহই সর্বাধিক 
জানেন) 
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তিলাওয়াত করা হোক অথবা কাগজে লিখিত অবস্থায় থাকুক। উপরোক্ত কোন 
অবস্থাতেই কুরআনকে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত কালামের বাইরে গণনা করা যাবে 
না। অতঃপর শাইখুল ইসলাম কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালামের মধ্যে গণ্য হওয়ার 
দলীল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: কোন কালাম সর্বপ্রথম যার নিকট থেকে শুরু হয়, 
তাকে তার দিকেই সম্বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে যে উক্ত কালামকে অন্যের নিকট 
পৌছিয়ে দেয়, তার দিকে সেই কালামের সম্বন্ধ হয় না। কেননা যে ব্যক্তি মুবালিগ বা 
প্রচারক হয়ে অন্যের কালাম পৌছিয়ে দেয়, তাকে কেবল মাধ্যম বলা হয়। আল্লাহ 
তাআলা সূরা তাওবার ৬ নং আয়াতে বলেন: 
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“আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, যাতে সে 
আল্লাহর কালাম শুনতে পারে, তাহলে তাকে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করা পর্যন্ত আশ্রয় 


দাও। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌছিয়ে দাও। কেননা এরা একটি 
অজ্ঞ সম্প্রদায়” । 


এ আয়াতে যেই শ্রবণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা কেবল প্রচারকারীর 
মাধ্যমেই হতে পারে। অর্থাৎ প্রচারকের নিকট থেকেই, কেবল শ্রবণ করা সম্ভব। আর 
শ্রুত জিনিসকেই আল্লাহর কালাম হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত 
হলো যে, কোন কথা সর্বপ্রথম যে বলে, সেই কথাকে তার দিকেই সম্বন্ধ করা হয়। 


চার. মুতাধিলাদের মত: তারা বলে থাকে, কুরআনের অক্ষরগুলোই শুধু আল্লাহর 
কালাম । তার মর্মীর্থ ও তাৎপর্য আল্লাহর কালাম নয়। তাই তারা বলে থাকে, 
সাধারণভাবে যখন এই কথা বলা হবে, ইহা আল্লাহর কালাম, তখন শুধু শব্দ উদ্দেশ্য 
হবে । যাকে আল্লাহর কালাম বলে নাম দেয়া হয়েছে, তার দ্বারা শুধু শব্দই উদ্দেশ্য 
হবে, তার মর্মীর্থ কালামের অংশ হবে না;১০ বরং আল্লাহ তা'আলার কালামের 
শব্দগুলো যা বুঝায়, তা আল্লাহর কালাম নয় ।১১ 


১৭০. যারা কুরআনকে মাখলুক বলবে, তাদের জন্য কঠিন আযাবের হুশিয়ারী ও ধমক এসেছে। 
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মক্কার কাফির অলীদ ইবনে মুগীরা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
জবানে কুরআন শুনে মুগ্ধ হয়েছিল। কুরআন শুনে সে বলতে লাগল, আমি কবিদের কবিতা শুনেছি, 
মানুষের কালাম সম্পর্কে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে, যাদু সম্পর্কেও আমার অভিজ্ঞতা রয়েছে। 
সুতরাং মুহাম্মাদ ভুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা পাঠ করছেন, তা মানুষের কথা হতেই পারে না। 
কাফিররা তার এই কথা শুনে কড়া প্রতিবাদ করলো। তাই সে তার কাফির বন্ধুদের চাপের কারণে 
কথা পাল্টাতে বাধ্য হলো। কিন্ত সে জানতো যে, কুরআন আল্লাহরই কালাম । যেমন সে প্রথমে 
স্বীকার করেছিল। কুরআন সেই ঘটনা বর্ণনা করেছে। অলীদ ইবনে মুগীরা যখন কুরআনকে মানুষের 
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অতঃপর শাইখুল ইসলামের উক্তি: ১। ১১ ১১4) 3১ তার অক্ষরগুলো 


ব্যতীত শুধু মর্মীর্থ গুলোই আল্লাহর কালাম নয়, -এর মাধ্যমে মুতাযিলাদের মাযহাবের 
বিপরীত মত বর্ণনা করেছেন। যেমন কুল্লাবীয়া এবং আশায়েরাদের মাযহাব । যেমন 
একটু পূর্বে ব্যাখ্যাসহ তাদের মাযহাব বর্ণনা করা হয়েছে। 


সঠিক মাযহাব হচ্ছে, অক্ষর এবং মর্মার্থগুলো সহকারেই কুরআন আল্লাহর 
কালাম। এটিই আহলুস সুনাহ ওয়াল জামা'আতের মত। আল্লাহর কিতাব এবং 
রসুলের সুন্নাতের দলীল-প্রমাণ দ্বারা ইহাই সুসাব্যত্ত। 


রচিত কথা বলল, তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কঠিন আযাবের ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 
পপ) ০৮9০০ ০ (0) ০80 তে ৭) ০৯৫ 05 04) ১5 ০৪৪ ০ 09 ১53 2 এডি 
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০১০ কত কত দেব) ০] ২ 079 ০509 ভত € 0৬) 287 ৩ 19১০০ 
“সে চিন্তা -ভাবনা করলো এবং একটা ফন্দি উদ্ভাবনের চেষ্টা করলো। সে অভিশপ্ত হোক! কিভাবে! 
সে এই কথা উদ্ভাবন করলো? সে আবার অভিশপ্ত হোক, কিভাবে এই কথা অনুমান করলো? 
অতপর সে মানুষের দিকে চেয়ে দেখলো । তারপর ভ্র-কুধ্িত করলো এবং চেহারা বিকৃত করলো । 
অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো এবং অহংকার করলো এবং সত্য কবুল করা হতে বিরত থাকলো । 
অবশেষে বললো, এ তো এক চিরাচরিত যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। এ তো মানুষের কথামাত্র। 
শীঘ্রই আমি তাকে সাকারে (দোযখে) নিক্ষেপ করবো । তুমি কি জানো, সে সাকার কী? যা জীবিতও 
রাখবে না আবার একেবারে মেরেও ফেলবে না। গায়ের চামড়া ঝলসিয়ে দেবে । সেখানে নিয়োজিত 
আছে উনিশজন কর্মচারী” । (সুরা আল মুদ্দাছছির: ১৮-৩০) 
সুতরাং যারা কুরআনকে আল্লাহর কালাম না বলে মাখলুকের কালাম বলবে, আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে ব্িয়ামতের দিন অলীদ ইবনে মুগীরার সাথে সাকার নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। 
১৭১. এটিই হচ্ছে আল্লাহর কালাম সম্পর্কে মুতাযিলাদের কথা । তাদের মতে আল্লাহর এমন কোন 
কালাম নেই, যা তার যাতের সাথে 3৪ বা প্রতিষ্ঠিত। বরং আল্লাহর কালাম আল্লাহর অন্যান্য 
মাখলুকের মতোই এবং তাও অন্যতম সৃষ্টি । যেমন আল্লাহর আসমান, আল্লাহর যমীন, আল্লাহর 
উটনী, আল্লাহর ঘর ইত্যাদি । আল্লাহর নফসের মধ্যে কোন কালাম কায়েম নেই। আল্লাহ তা'আলার 
কালাম এমন কিছু হরফের নাম, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তার নাম রেখেছে “কালাম” । যেমন 
তিনি উটনী সৃষ্টি করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন আল্লাহর উটনী। তিনি কাবা ঘর সৃষ্টি করেছেন 
এবং তার নাম দিয়েছেন বাইতুল্লাহ। সুতরাং মুঁতািলা ও জাহমীয়াদের নিকট আল্লাহর কালাম হচ্ছে 
শুধু হরফসমূহের নাম। তাদের মতে আল্লাহর কালাম বলতে এমন কিছু হরফ ও আওয়াজকে বুঝায়, 
যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নিজের দিকে সম্বন্ধ করে নাম 
দিয়েছেন কালামুল্লাহ বা আল্লাহর কালাম । (নাউযুবিল্লাহ) 
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এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, মুমিনগণ ব্িয়ামতের দিন এবং জান্নাতে 
প্রবেশের পর তাদের প্রভুকে দেখতে পাবে 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (৮০) বলেন, 

৩০১৭ 98 0এ। 4০৮) ০453 আর) এ ৩৪০ ৩০ ০১৮5 ০৪ ০৪০০১ &) 
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তি এ গে ও অর ১১ 


পূর্বে আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান এবং রসূলদের 
প্রতি ঈমানের যে বর্ণনা প্রদান করেছি, তার মধ্যে এ বিশ্বাস করাও শামিল যে, 
মুমিনগণ ব্িয়ামতের দিন চোখ দিয়ে প্রকাশ্যভাবে তাদের প্রভুকে দেখতে পাবে। 
সূর্যকে দেখতে পায় এবং পূর্ণিমার রাতে তারা যেমন চাদ দেখতে পায়, টাদ দেখতে 
যেমন তাদের কোন অসুবিধা হয় না, তেমনি তারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে 
পাবে। আল্লাহ তা'আলাকে তারা ব্িয়ামতের প্রশস্ত ময়দানে দেখতে পাবে । অতঃপর 
তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার পরও দেখতে পাবে । আল্লাহ তাআলা যেভাবে 
ইচ্ছা করবেন, সেভাবেই তিনি মুমিনদেরকে দেখা দিবেন। 


ব্যাখ্যা: আল্লাহর প্রতি ঈমান, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান এবং নাবী- 
রসুলদের প্রতি ঈমান আনয়নের মধ্যে পরকালে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা যাবে, এ 
বিশ্বাসও শামিল হওয়ার কারণ হলো, তিনি তার কিতাবে এবং রসূল তার সুন্নাতে এ 
বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন । সুতরাং যে ব্যক্তি তাতে বিশ্বাস করবে না, সে আল্লাহ 
তা'আলার প্রতি, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তার রসূলদের প্রতি কুফরী 
করল। কেননা যারা আল্লাহর প্রতি, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি এবং আল্লাহর 
হয়েছে, তারা তার সবগুলোতেই বিশ্বাস করে। ১৬৮ শব্দের আইন বর্ণে যের দিয়ে 


পড়তে হবে । অর্থাৎ তারা আসলেই আল্লাহকে খোলাখুলিভাবে দেখতে পাবে, তাতে 
কোন অস্পষ্টতা থাকবে না। ক্য়ামতের দিন আল্লাহকে দেখার বিষয়টি রূপকার্থক 
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নয়। যেমন বলে থাকে আল্লাহর সুউচ্চ ছিফাতে অবিশ্বাসী মুআত্তেলা ফির্কার 
লোকেরা । 


দিনের বেলায় আকাশ পরিষ্কার থাকলে এবং কোন মেঘমালা সূর্যকে আড়াল না 
করে রাখলে তারা যেমন সূর্যকে দেখতে পায় এবং পূর্ণিমার রাতে তারা যেমন চাদ 
তাআলাকে দেখতে পাবে: অর্থাৎ তারা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহকে দেখতে পাবে, তাতে 
কোন অসুবিধা হবে না। আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে পূর্বে ব্যাখ্যাসহ যেসব আয়াত ও 
হাদীছ অতিক্রান্ত হয়েছে, এটা এ কথাই প্রমাণ করে। 


তারা আল্লাহ তা'আলাকে ব্িয়ামতের প্রশস্ত ময়দানে দেখতে পাবে। অতঞ্$পর 
তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার পরও দেখতে পাবে: এখানে এসব স্থানের কথা 
এসেছে, যাতে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ অর্জিত হবে। মোট দু'টি স্থানে মুমিনগণ 
আল্লাহকে দেখতে পাবে । 

প্রথম ছ্থান: 2৬৪ ০১০১ এ অর্থাৎ কিয়ামতের ময়দানে । ০১৮০০০। শব্দটি ২০০০ 
-এর বহুবচন । এমন প্রশস্ত স্থানকে ₹০২॥ বলা হয়, যাতে কোন বাড়িঘর থাকে না। 
ময়দানে কি শুধু মুমিনগণই আল্লাহকে দেখতে পাবে? না অন্যরাও দেখতে পাবে? এ 
মাসআলায় তিনটি মত রয়েছে । (১) মানুষ যখন হিসাবের জন্য ক্য়ামতের ময়দানে 
দাড়াবে, তখন মুমিন, কাফির এবং মুনাফেক সকলেই আল্লাহ তাঁআলাকে দেখতে 
পাবে। (২) মুমিন ও মুনাফেকরা আল্লাহকে দেখতে পাবে, কাফিররা নয়। (৩) শুধু 
মুমিনরাই দেখতে পাবে । আল্লাহই সর্বাধিক জানেন । 


দ্বিতীয় দান: মুমিনগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহকে দেখতে পাবে। 
কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা ইহা প্রমাণিত । ব্যাখ্যাসহ কিছু দলীল পূর্বে অতিক্রান্ত 
হয়েছে। সেই সাথে যারা আল্লাহর দিদারকে অস্বীকার করে, তাদের প্রতিবাদও পূর্বে 
অতিক্রান্ত হয়েছে। 2এ.। (জান্নাত) শব্দের আভিধানিক অর্থ বাগান। কুরআন ও 


হাদীছের পরিভাষায় জান্নাত বলা হয় সেই বাসন্থানকে, যা আল্লাহ তা'আলা তার 
রাখা হয়েছে। শাইখুল ইসলাম বলেন: আল্লাহ তা'আলা যেভাবে চাইবেন, সেভাবেই 
তিনি মুমিনদেরকে দেখা দিবেন। অর্থাৎ পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করেই এবং নির্দিষ্ট কোন 
ধরন ও আকৃতি ছাড়াই তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে ।১২ 


১৭২. কোন জিনিস দেখতে হলে তাকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা এবং তার সকল দিকে পরিবেষ্টন করা 
আবশ্যক নয়। আমরা আকাশে চন্দ্র ও সূর্য দেখি। অথচ আমরা চন্দ্র-সূর্যের সকল দিক অবগত নই 
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খু শত ০এ। ও এ ও 
আখিরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়সমূহ । 
১। কবরে সংঘটিতব্য বিষয় সমুহ (81 ও 34 ৬)। 


শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫”) বলেন, 
+এ ১৬৩ ০৮ পন) এত এ] এপি পা এ সা ও ৫৫ ৩ঞ সেও 6906 ০এ। ৩ 
১১৬১ ৩ ১৬০৭ ০০। 9 লি। ৩৪ ২9 এ ০ সে ০ ০৮ ০৭ 
১০81 ০১৮15 ৩ এ ০১১1৯ ০31৬০ 052) টে ৬ 
এল এ] এক স্ল১ জট বিট) এ ৬) এট 0৯ ৪৮ ভি 5৭০। অথ 
০ জট 08 ০৭৩। ৮ ক 6৪৯ ৪৯ ০ ০০০ এ তপন 
০০ ১০০] দন 6 0০৪0 0 সউ ৫$ ভিন তত জেল ৬২০ ৩০ ৪০০৮ 
০০4০ 1) পচ 0] 2 ৩০৪ ০ 
মৃত্যুর পর যা কিছু হবে বলে নাবী ছন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ 
দিয়েছেন, তার সবগুলোর প্রতি বিশ্বাস ছ্বাপন করাও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান 
আনয়নের অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কবরের 
ফিতনা (পরীক্ষা), কবরের আযাব এবং কবরে মুমিনদেরকে যেই নিয়ামত প্রদান করা 
হবে, তার প্রতি বিশ্বাস ছাপন করে। সকল মানুষকেই কবরে পরীক্ষা করা হবে । মৃত 
ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর জিজ্ঞেস করা হবে: তোমার রব কে? তোমার দীন কী? 
তোমার নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে? আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
00124) ৬৮] ৬) 001 ০৬সএ। এ) ০4এ। ০১গ্রত তা ৩৪১ 40। আট 
রস ৬ এ। 183 ৩০৫। 
ঈমানদারদেরকে আল্লাহ সঠিক কথার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন দুনিয়ার জীবনে 
বং আখিরাতে আর যালেমদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই 


এবং তাকে পরিবেষ্টন করতে পারি না। পরিবেষ্টন ও ঘেরাও না করেই দূর থেকে আমরা পাহাড় 
দেখি । সুতরাং দেখার জন্য আয়ত্ত করা আবশ্যক নয়। 
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করেন সেরা ইবরাহীম ১৪:২৭)। মুমিন ব্যক্তি তখন বলবে: আমার রব আল্লাহ, আমার 
দীন ইসলাম এবং মুহাম্মাদ ছু্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নাবী ।১৯৩ আর 
আখিরাতের বিষয়সমূহে সন্দেহ পোষণকারী বলবে: হায় আফসোস! হায় আফসোস! 
এ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। তবে লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলেছি। 
অতঃপর লোহার ভারী একটি হাতুরি দিয়ে তাকে প্রহার করা হবে। এতে সে এমন 
উচ্চস্বরে চিৎকার করবে, যা মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সব সৃষ্টিই শুনতে পাবে। কোন 
মানুষ যদি তা শুনতো, তাহলে বেহুশ হয়ে পড়ে যেতো । কবরের এ ফিতনার পর 
রয়েছে নিয়ামত কিংবা আযাব 1১5 


১৭৩. ভ্হীহ: ভ্ুহীহ মুসলিম হা/২৮৭১, তিরমিযী হা/৩১২০, আবু দাউদ হা/৪৭৫৩, সুনানে নাসাঈ 
হা/২০৫৭, ইবনে মাজাহ হা/৪২৬৯, মুসনাদে আহমাদ । 
১৭৪. বারা ইবনে আযিব ৫) এর হাদীছে মালাকুল মাওতের আগমন থেকে শুরু করে মুমিন, 
মুনাফিক এবং কাফির তথা সকল প্রকার মানুষেরই কবরের অধিকাংশ অবস্থার বিবরণ এসেছে। 
পাঠক ভাই-বোনদের কাছে হাদীছের ভাষ্যটি তুলে ধরছি। বারা ইবনে আযিব €৮*) হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমরা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে জনৈক আনসারী ছাহাবীর 
জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য বের হলাম। তখনও কবরের খনন কাজ শেষ হয়নি। রসূল হ্ল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিবলামুখী হয়ে বসে পড়লেন। আমরাও তার চারপাশে বসে গেলাম। তার 
হাতে ছিল একটি কাঠি। তা দিয়ে তিনি মাটিতে খুচাতে ছিলেন এবং একবার আকাশের দিকে 
তাকাচ্ছিলেন আর একবার যমীনের দিকে মাথা অবনত করছিলেন। তিনবার তিনি দৃষ্টি উচু করলেন 
এবং নীচু করলেন। অতঃপর বললেন, “তোমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাও” । 
কথাটি তিনি দু'বার অথবা তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি এই দু'আ করলেন, 
“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই।” 

তারপর তিনি বললেন, মুমিন বান্দার নিকট যখন দুনিয়ার শেষ দিন এবং আখিরাতের প্রথম দিন 
উপস্থিত হয় তখন আকাশ থেকে উজ্ভ্বল চেহারা বিশিষ্ট একদল ফেরেশতা উপস্থিত হন। তাদের 
সাথে থাকে জান্নাতের পোশাক এবং জান্নাতের সুঘাণ। মুমিন ব্যক্তির চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় তারা 
ততদূর পর্যন্ত সারি বেঁধে বসে থাকেন। এমন সময় মালাকুল মাউত উপস্থিত হন এবং তার মাথার 
পাশে বসে বলতে থাকেন, হে পবিত্র আত্মা! তুমি আপন প্রভুর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে 
আস । একথা শুনার পর মুমিন ব্যক্তির রূহ অতি সহজেই বের হয়ে আসে । যেমনভাবে কলসীর মুখ 
দিয়ে পানি বের হয়ে থাকে । রূহ বের হওয়ার সাথে সাথে ফেরেশতাগণ তাকে জান্নাতী পোশাক 
পরিয়ে দেন এবং জান্নাতী সুঘাণে তাকে সুরভিত করেন। তার দেহ থেকে এমন সুঘাণ বের হতে 
থাকে যার চেয়ে উত্তম সুঘাণ আর হতে পারে না। তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ আকাশের দিকে উঠে 
যান। যেখান দিয়েই তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সেই খানের ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেন, এটা কার 
পবিত্র আত্মা? উত্তরে অতি উত্তম নাম উচ্চারণ করে বলা হয় অমুকের পুত্র অমুকের । আকাশে পৌঁছে 
গিয়ে দরজা খুলতে বলা হলে তা খুলে দেয়া হয়। তার সাথে প্রথম আকাশের ফেরেশতাগণ দ্বিতীয় 
আকাশ পর্যন্ত গমন করেন। এভাবেই এক এক করে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যান। তখন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, আমার বান্দার নামটি ইল্লিয়ীনের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে দাও। অতঃপর তাকে 
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নিয়ে যমিনে ফিরে যাও। কেননা আমি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি, মাটির মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে 
দিব এবং সেখান থেকেই তাকে পুনরায় জীবিত করব। 


তখন কবরে তার আত্মা ফেরত দেয়া হয়। ওখানে দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন এবং তাকে 
জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রতিপালক কে? তিনি উত্তরে বলেন, আমার প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ। 
আবার জিজ্ঞেস করেন, দুনিয়াতে তোমার দীন কি ছিল? তিনি উত্তর দেন, আমার দীন ছিল ইসলাম। 
পুনরায় তাকে প্রশ্ন করেন, তোমাদের কাছে যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল তিনি কে? জবাবে তিনি 
বলেন, তিনি হলেন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । তখন আকাশ থেকে 
মহান আল্লাহ ঘোষণা করতে থাকেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। তার জন্য জান্নাতের বিছানা 
বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। আর তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা 
খুলে দাও, যেন সে জান্নাতের বাতাস ও সুঘাণ পেতে পারে । তার কবরটি দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশত্ত করে 
দেয়া হয়। একজন সুন্দর আকৃতি ও উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোক উত্তম পোশাক পরিহিত অবস্থায় 
এবং সুঘাণে সুরভিত অবস্থায় তার কাছে আগমন করেন এবং বলেন, তুমি খুশি হয়ে যাও । তোমার 
সাথে যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা আজ পূর্ণ করা হবে। মুমিন ব্যক্তি লোকটিকে জিজ্ঞেস করেন, 
আপনি কে? তিনি বলেন, আমি তোমার সৎ আমল । তখন মু'মিন ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহ! আপনি 
এখনই ব্য়ামত সংঘটিত করুন। আমি আমার পরিবারের সাথে মিলিত হবো । তখন তাকে বলা হয় 
তুমি এখানে আরামে ও স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে থাক । তোমার কোন চিন্তা ও ভয় নেই। 


অপরপক্ষে কাফির ব্যক্তির যখন দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণের সময় হয় তখন কালো বর্ণের একদল 
ফেরেশতা এসে উপস্থিত হন। তাদের সাথে থাকে দুর্সন্ধযুক্ত কাপড় । চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় 
ততদূর পর্যন্ত সারি বেঁধে তারা বসে থাকেন। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তাকে বলেন, ওহে 
অপবিত্র আত্মা! বেরিয়ে আয় আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির দিকে । কাফির বা পাগীর আত্মা তখন 
দেহের মাঝে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ফেরেশতা তাকে এমনভাবে টেনে বের করেন যেমনভাবে 
লোহার পেরেককে ভিজা পশমের মধ্য থেকে টেনে বের করা হয়। তার রূহ বের হওয়ার সময় 
শরীরের রগসমূহ ছিন-বিচ্ছিন হয়ে যায়। তার উপর আকাশ ও যমিনের মধ্যকার সকল ফেরেশতা 
লা'নত করতে থাকেন। আকাশের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রত্যেক দরজার ফেরেশতাগণ 
আল্লাহর কাছে দু'আ করেন যাতে এ ব্যক্তির রূহ তাদের দরজা দিয়ে না উঠানো হয়। তার রূহকে 
দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়ে রাখা হয়। তা থেকে মরা-পচা মৃত দেহের দুর্গন্ধের ন্যায় দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। 
ফেরেশতাগণ তাকে আকাশের দিকে উঠাতে থাকেন। যেখান দিয়েই গমন করেন সেখানের 
ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেন, এই অপবিত্র আত্মা কার? উত্তরে ফেরেশতাগণ অতি মন্দ নাম উচ্চারণ 
করে বলতে থাকেন, অমুকের পুত্র অমুকের । আকাশে পৌছে তার জন্য আকাশের দরজা খুলতে বলা 
হলে আকাশের দরজা খোলা হয় না। অতঃপর রসূল স্থল্াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই 
আয়াতটি পাঠ করলেন, 


৬ ৮৮ ও 0থা শে ও চখ। ০9৮40 দা এ ০ ডি 
“তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জানাতে প্রবেশ করতে পারবেনা যে 
পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে”। (সুরা আল আরাফ: ৪০) 


তারপর বলা হয় সাত যমিনের নীচে সিজ্জীনে তার নাম লিখে দাও এবং তার রূহ যমিনের যেখানে 
দাফন করা হয়েছে সেখানে ফেরত দাও । কেননা আমি যমিন থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছি, যমিনেই 
ফিরিয়ে দিব এবং ব্রিয়ামতের দিন যমিন থেকেই আবার বের করবো । তার রূহকে যমীনের দিকে 
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ব্যাখ্যা: আখিরাত দিবস বলতে কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে । আখিরাত 
দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম রূকন। মানুষের পরিশুদ্ধ বিবেক 
ও বোধশক্তি এবং সৃষ্টিগত স্বভাব এ কথাই প্রমাণ করে ।১« সমস্ত আসমানী কিতাব 


নিক্ষেপ করা হয়। অতঃপর কাফিরের দেহ যেখানে দাফন করা হয়েছে রূহটি সেখানে গিয়ে পতিত 
হয়। ৮7777577777 
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রি 572 
পাখী তাকে ছো মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ 
করলো”। (সুরা আল হাজ্জ: ৩১) 

অতঃপর তার রূহকে দেহে ফেরত দেয়া হয়। নাবী হ্ল্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তাকে 
দাফন করে যখন লোকেরা চলে যায় তখন দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন এবং কঠিনভাবে 
ধমকাতে থাকেন। অতঃপর তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোর প্রভু কে? সে উত্তর দেয়, 
আফসোস! আমি জানি না। আবার জিজ্ঞেস করেন, তোর দীন কি? জবাবে সে বলে, হায়! আমি 
তো এটা অবগত নই। তারপর জিজ্ঞেস করেন, তোদের কাছে যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল তার 
সম্পর্কে তোর ধারণা কী? সে উত্তরে বলে, হায় আফসোস! আমি তা জানি না। তার সম্পর্কে মানুষ 
যা বলত আমিও তাই বলতাম । তখন আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন, এই লোক মিথ্যা 
বলছে। তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও, তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং 
তার জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দাও । যাতে তার কাছে জাহান্নামের গরম বাতাসও তাপ পৌছতে 
পারে। তার কবর অতি সংকীর্ণ করে দেয়া হয়। মাটি তাকে এমনভাবে চেপে ধরে যাতে তার এক 
পার্শের হাড় অপর পার্শে ঢুকে যায়। 

অতঃপর কালো চেহারা বিশিষ্ট, কালো পোশাক পরিহিত ও দুর্গন্ধযুক্ত এক ভয়ানক আকারের লোক 
এসে বলতে থাকে, তুই দুন্ভখের সংবাদ গ্রহণ কর। ধ্বংস হোক তোর! আজ তোর সেই দিন যার 
অঙ্গিকার তোর সাথে করা হয়েছিল। তখন কাফির বা মুনাফিক ব্যক্তি বলে, তোমার পরিচয় কি? 
তোমার চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে তুমি কোন দুষ্টখৈর সংবাদ নিয়ে এসেছো । উত্তরে লোকটি বলে, 
আমি তোর সেই খারাপ আমল যা তুই দুনিয়াতে করেছিলে । আল্লাহর শপথ করে বলছি, তুই ছিলি 
আল্লাহর আনুগত্যের কাজে গাফেল এবং আল্লাহর নাফরমানীতে অগ্রগামী । 

অতঃপর তার কবরে একজন বোবা ও বধির ফেরেশতা পাঠানো হয়। তার হাতে থাকে লোহার 
এমন একটি হাতুড়ি, সেটা দিয়ে যদি কোন কঠিন পাহাড়ে আঘাত করা হতো তাহলে উক্ত পাহাড় 
চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধুলায় পরিণত হয়ে যেত। তা দিয়ে তাকে এমন জোরে প্রহার করা হয় যাতে সে 
মাটির সাথে মিশে যায়। আল্লাহ তাকে পুনরায় জীবিত করেন। ফেরেশতা আবার তাকে আঘাত 
করেন। সে এমন প্রকটভাবে চিৎকার করতে থাকে যার আওয়াজ জিন-ইনসান ব্যতীত সকল 

শুনতে পায়। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের 

বিছানা বিছিয়ে দেয়া হয়। বিয়ামতের দিন যেহেতু তার জন্য আরো কঠিন আযাব রয়েছে তাই সে 
বলবে, হে আল্লাহ! ব্য়ামত যেন না হয়। (দেখুন, আহকামুল জানায়েয, পৃষ্ঠা নং- ২০২) 
১৭৫. কেননা বিবেক ও যুক্তির দাবী হচ্ছে মানুষকে এই দুনিয়াতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছেড়ে না 
দেয়া। তারা শুধু এখানে পানাহার করবে, খেলতামাশা করবে, যা ইচ্ছা তাই করবে এবং তাদের 
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এই কথাটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট করেই বলেছে। সমস্ত নাবী-রসূল তা বিশ্বাস করার প্রতি 
মানুষকে আহবান করেছেন। কিয়ামত দিবসকে আখিরাত দিবস বা শেষ দিবস 
হিসাবে নামকরণ করার কারণ এই যে, দুনিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই দিন 
আগমন করবে । শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫৮) আখিরাত দিবসের 
প্রতি ঈমান আনয়নের তাৎপর্য সম্পর্কে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি উল্লেখ 
করেছেন। তা এই যে, মৃত্যুর পর যা হবে বলে নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
সংবাদ দিয়েছেন, তার সবগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকেই আখিরাতের প্রতি 
ঈমান বলা হয়। সুতরাং দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করা আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনয়নের মধ্যে শামিল। যেমন মুমূরু 
ব্যক্তির অবস্থা, কবরে মৃত ব্যক্তির অবস্থা, কবর থেকে পুনরুান এবং পুনরুখানের 
পর মানুষের অন্যান্য অবস্থা । অতঃপর শাইখুল ইসলাম আখিরাতের অনেক বিষয়ের 
প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আখিরাতের বিষয়গুলো হতে কবরে যা হবে সে সম্পর্কে 
শাইখুল ইসলাম বলেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কবরের 
ফিতনা, কবরের আযাব এবং কবরে মুমিনদেরকে যে নিয়ামত প্রদান করা হবে, তার 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে । এখানে শাইখ মূলতঃ দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। 


প্রথম বিষয়: কবরের ফিতনা । ৪০ শব্দের আভিধানিক অর্থ পরীক্ষা করা। 


এখানে ফিতনা দ্বারা কবরে মুনকার-নাকীর নামক দু'জন ফেরেশতার প্রশ্ন উদ্দেশ্য । 
তারা মৃত ব্যক্তিকে বসিয়ে প্রশ্ন করবেন। 


কোন হিসাব নেওয়া হবে না, পরিশুদ্ধ বিবেক-বুদ্ধি ও সৃষ্টিগত স্বভাব এটি সমর্থন করে না। সুতরাং 
এমন একটি দিন থাকা দরকার, যেখানে মানুষের সকল কাজের হিসাব নেয়া হবে। কেননা দুনিয়াতে 
যারা অন্যের উপর যুলুম করে, কুফরী করে, নানা অপরাধ ও পাপাচারে লিপ্ত হয়, ত্রশ্টাকে অস্বীকার 
করে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়, তাদের অনেকেই দুনিয়াতেই শাস্তি পায়। এদিকে আবার 
অনেকেই দুনিয়ায় শাস্তি পাওয়ার আগেই স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে। আবার দেখা যায় অনেকেই 
ভালো কাজ করেও যথোপযুক্ত বিনিময় পায় না। অনেকেই সারা জীবন আল্লাহর আনুগত্য করেও 
দুনিয়াতে বিনিময় না পেয়েই মৃত্যু বরণ করে । তাই বিবেক বলে যে, এমন একটি দিন অবশ্যই থাকা 
দরকার, যেখানে সকল মানুষ তাদের ভালোমন্দ সব কাজের বিনিময় পাবে। অন্যথায় এই পৃথিবীতে 
মানুষ সৃষ্টি করা এবং তাদের জন্য নাবী-রসুলের মাধ্যমে শরী'আত পাঠানো অনর্থক । শুধু তাই নয়; 
মহান রাব্লুল আলামীনের আদল তথা ন্যায় বিচার ছুটে যায়। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষের 
আমলের হিসাব নেওয়ার জন্য এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আখিরাত দিবস নামে একটি দিবস 
নির্ধারণ করেছেন। তাতে আল্লাহ তা'আলা বনী আদমের প্রত্যেক আমলের হিসাব নিবেন, সবাইকে 
যথাযোগ্য প্রাপ্য প্রদান করবেন এবং তার ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
১০০৮৮ 6 এ তে এ০ ৪৮ পে িস্এক়ি 

“তোমরা কি মনে করেছিলে আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের কখনো আমার 
দিকে ফিরে আসতে হবে না? সুরা আল মুমিনুন: ১১৫) 
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শাইখুল ইসলাম বলেন: 04 ৮৯১9৪ ৬৪ ০১৮০ 5৩1 38 ঞ। ৮6 সকল 
মানুষকেই কবরে পরীক্ষা করা হবে। মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর জিজ্ঞেস করা 
হবে: তোমার রব কে? মৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক বা নারী হোক । অধিকাংশ সময় যেহেতু 
পুরুষের কথাই উল্লেখ করা হয়, তাই এখানেও পুরুষকে উল্লেখ করা হয়েছে। 
অতঃপর শাইখ এসব প্রশ্ন উল্লেখ করেছেন, যা মৃত ব্যক্তির সামনে পেশ করা হবে। 
মুমিন ব্যক্তি প্রশ্নপ্তলোর কী উত্তর দিবে এবং কাফির বা মুনাফেক কী উত্তর দিবে এবং 
প্রশ্নের জবাবের পরে কাফির বা মুনাফেক যেই আযাবের সম্মুখীন হবে এবং মুমিন 
ব্যক্তি যেই নিয়ামতের মধ্যে থাকবে, শাইখ তাও উল্লেখ করেছেন। 
ওয়াজিব। কেননা তা নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এত সংখ্যক হাদীছ 
দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, হাদীছগ্তলো একসাথে মিলালে মুতাওয়াতিরের সীমায় 
পৌঁছে যায়। কুরআনুল কারীম দ্বারা কবরে ফিতনা বা প্রশ্নের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিকে 
পরীক্ষার বিষয়টি সুপ্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


এ01:1249৩]। ৬) রাশ ৬ ৩৪এ। এগ 1১ ১8১0 ৭0 চি 
৮০ ৩4153 ০১০৬ 
মুমিনদেরকে আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে সঠিক কথার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং 


আখিরাতেও । আর যালেমদেরকে আল্লাহ ভুলিয়ে দিবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই 
করেন। (সূরা ইবরাহীম ১৪:২৭) 


ইমাম বুখারী ও মুসলিম €স্ট) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বারা ইবনে আযিব 
হতে বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। নাবী হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 
কবরের আযাবের ব্যাপারে উক্ত আয়াতটি নাধিল হয়েছে ।১৬ ইমাম মুসলিম একটু 
বাড়িয়ে বলেছেন যে, 

9552 19৮া ৩০ থা ভে 48 ১৩ অল 3 ঞ। এ১ ০52 ৬৪১) ০ এ ৩৩ 
০ “মৃত ব্যক্তিকে কবরে বলা হবে, তোমার রব কে? মুমিন ব্যক্তি বলবে, আমার 
রব আল্লাহ এবং আমার নাবী মুহাম্মাদ হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । আল্লাহর এই 
বাণীতে উক্ত কথার সত্যতা মিলে । আল্লাহ তা“আলা বলেন, 

কত) ৪) রী ১০স্থা ৪ ৩২৩ 59515 চা এ শট 


১৭৬ . ভ্বহীহ: ভ্বহীহ মুসলিম ২৮৭১, তিরমিযী ৩১২০, আবু দাউদ ৪৭৫৩, নাসাঈ ২০৫৭, ইবনে 
মাজাহ ৪২৬৯, মুসনাদে আহমাদ । 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩৩৩ 


“মুমিনদেরকে আল্লাহ সঠিক কথার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন দুনিয়ার জীবনে এবং 
আখিরাতে । সঠিক কথা বলতে এখানে তাওহীদের এ কালেমা উদ্দেশ্য, যা দলীল- 
প্রমাণের মাধ্যমে মুমিনের অন্তরে দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেছে। দুনিয়াতে মুমিনদেরকে 
তাওহীদের বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ হলো, সত্যের পথে যত কষ্ট ও 
নির্যাতন আসুক, তা সহ্য করে তারা তাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে। আর আখিরাতে 
জবাব দেয়ার তাওফীক দান করা । 


শাইখুল ইসলাম বলেন: 2৯ %__৯ 552$ ০। এঠি আখিরাতের বিষয়সমূহে 
সন্দেহ পোষণকারীকে প্রশ্ন করা হলে সে বলে: হায় আফসোস! হায় আফসোস! ০৯ 


১._৯ এটি দ্বিধা-দবন্, ব্যথা, বেদনা ও কষ্টের আওয়াজ । মুনাফেক বা সন্দেহ 
পোষণকারী আরো বলবে: এ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। তবে লোকেরা যা 
বলতো আমিও তাই বলেছি। কেননা সে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা 
নিয়ে এসেছেন, তাতে বিশ্বাস করেনি । কাজেই তার পক্ষে সঠিক জবাব দেয়া অসম্ভব 
হবে। যদিও সে হয়ে থাকে দুনিয়াতে সর্বাধিক জ্ঞানী এবং সুস্পষ্টভাষী । যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেছেন: ০১০। )। 44) “আর যালেমদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভুলিয়ে 
দিবেন” । 

১১ ১* ১৯৯ ৮৪ অতঃপর লোহার ভারী একটি হাতুড়ি দিয়ে তাকে প্রহার 
করা হবে: লোহার বড় হাতুড়িকে & ১১ মারযাবা বলা হয়। এই হাতুরি দিয়ে তাকে 


প্রহার করা হবে। আঘাতের কারণে সে এমন উচু আওয়াজে চিৎকার করতে থাকবে, 
যার আওয়াজ মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সব সৃষ্টিই শুনতে পাবে । মানুষ সেই চিৎকার 
শুনলে কী অসুবিধা হতো অর্থাৎ মানুষকে সেই আওয়াজ না শুনানোর মধ্যে কী 
হিকমত রয়েছে, নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বর্ণনা করেছেন। তিনি 
বলেন: মানুষ যদি তা শুনতে পেত, তাহলে বেহুশ হয়ে পড়ে যেতো । অর্থাৎ মরে 
যেতো অথবা অজ্ঞান হয়ে যেতো । তাই আল্লাহ তা'আলার হিকমাতের দাবী এই যে, 
কবরে মৃত ব্যক্তির যা হবে, জীবিতরা তা অনুভব করবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা 
কবরের আযাবকে গাইবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি যদি তা প্রকাশ করতেন, 
তাহলে যেই উদ্দেশ্যে তা গোপন রাখা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য ও হিকমত ঠিক 
থাকতো না। সেটি হচ্ছে গায়েবের প্রতি ঈমান ।১৮৭ 


১৭৭ . কবরের আযাব গোপন রাখার হিকমত ও উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, তিনি যদি তা প্রকাশ 
করতেন আর আমরা যদি তা শুনতাম, তাহলে পৃথিবীর এই শান্তিময় ও সুশৃংখল পরিবেশ ঠিক 


৩৩৪ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


দ্বিতীয় বিষয়: কবরে মৃত ব্যক্তির আরো যা হবে, শাইখুল ইসলাম তার দিকেও 
ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন: অতঃপর কবরের ফিতনা (প্রশ্নোত্তর পর্ব) শেষ হবার 
পর থেকে বড় ব্রিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কবরবাসী কবরে শান্তি পেতে 
থাকবে অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে । শাইখুল ইসলাম এই উক্তির মাধ্যমে 
কবরের আযাব ও নিয়ামত সাব্যস্ত করেছেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 
মাযহাব হচ্ছে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি তার কবরে নেয়ামাতের মধ্যে ডুবে থাকবে অথবা 
শান্তিতে নিপতিত হবে। আর এটি হবে রূহ এবং দেহ উভয়ের জন্যই । যেমন এ 
ব্যাপারে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির হাদীছ বর্ণিত 
হয়েছে। সুতরাং কবরের আযাব ও নেয়ামাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ফরয । এর 
ধরন এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কথা বলা যাবে না। মানুষের বোধশক্তি তা উপলব্ধি 
করতে সক্ষম নয়। কেননা তা আখিরাতের বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত । আখিরাতের 
বিষয়গুলো আল্লাহ ছাড়া এবং তিনি যাদেরকে তা থেকে যা কিছু জানিয়েছেন তারা 
ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। আল্লাহ তা'আলা রসূলদেরকে কবরের কিছু কিছু আযাব 
শুনিয়েছেন ।১৮ 


মুতাষিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা কবরের আযাবকে অস্বীকার করেছে। এ ব্যাপারে 
তাদের দলীল হচ্ছে তারা কবরের আযাব শুনে না এবং মৃত ব্যক্তি কবরে শান্তি ভোগ 
করছে এবং তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, এটি তারা দেখে না।১৯ 


থাকতো না। তাই আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর অনুগহ করেছেন এবং কবরের আযাবকে 
আমাদেরই পিতা-মাতা, সন্তানাদি, ভাই-বোন, প্রিয়জন এবং অন্যান্য আত্্ীয় স্বজন। তাদের কেউ 
আযাবে নিপতিত হলে (আল্লাহ তাদেরকে কবরের আযাব থেকে হিফাযত করুন) এবং আমরা তা 
শুনলে আমাদের বেচে থাকা এবং সুখ-শান্তিতে জীবন ধারণ করা দুর্বিষহ হয়ে উঠতো । কবরে 
আত্মীয়-স্বজনের এমনকি অন্য কারো আযাবের আওয়াজ শুনে কেউ শান্তিতে বসবাস করতে পারতো 
না। তাই আল্লাহ তা'আলা দয়া করে কবরের আযাবকে ঈমান বিল গাইবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সেই 
সাথে পৃথিবীতে আমাদের বসবাসকেও শান্তিময় এবং আরামদায়ক করেছেন। 


১৭৮. দ্বহীহ হাদীছে এসেছে একদা রসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা অথবা মদীনার দুটি 

নতুন কবরের নিকট দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন । তখন তিনি বললেন: 

২০৩৪ মা এ) এত জহি ০৩৪ ৬৬ নও ৬ ৪ র্ভ ও ০৬ ০১ ০৬০ ৮ 
4৮০০৪ 

“কবর দু'টির অধিবাসীদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে। আযাবের কারণ খুব বড় নয়। হ্যা তা বড় পাপই 

তো। তাদের একজন ছিল চোগলখোর এবং অপরজন পেশাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন 

করতো না” (বুখারী ২১৮ ও মুসলিম ২৯২) 


১৭৯ . আখিরাতের হুকুম-আহকাম দুনিয়ার হুকুম-আহকামের সম্পূর্ণ বিপরীত । দুনিয়ার হুকুম- 
আহকামের সম্পর্ক শরীরের সাথে । রূহ তার অনুগামী । আর আখিরাতের হুকুম-আহকামের সম্পর্ক 
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তাদের এই দলীলের জবাব হলো, আমরা যদি কোন জিনিস খুঁজে না পাই এবং 
না দেখি, তার অর্থ এই নয় যে, এ জিনিসটি আসলেই নাই অথবা কোন ঘটনা যদি 
আমরা ঘটতে না দেখি, তাহলে এমন কিছু বুঝার সুযোগ নেই যে, এ ঘটনা আসলেই 
সংঘটিত হয়নি। এমন অনেক জিনিস আছে, যা আমরা দেখি না, অথচ তা বিদ্যমান 
রয়েছে।১৮” কবরের আযাব অথবা নিয়ামাত এ বিষয়াবলিরই অন্তর্ভৃক্ত। আল্লাহ 
তা'আলা আখিরাত এবং তার সাথে সংশিষ্ট বিষয়গুলোকে গায়িব তথা অদৃশ্যের বিষয় 
হিসাবে নির্ধারণ করেছেন এবং এ পৃথিবীর মানুষের বোধশক্তির আয়ত্তের বাইরে 
রেখেছেন। যাতে গায়েবের প্রতি বিশ্বাসী মুমিনগণ অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে 
যায় ।১১ সর্বোপরি আখিরাতের বিষয়গুলোকে দুনিয়ার বিষয়াদির উপর কিয়াস করা 
যাবে না। কবরের আযাব দুই প্রকার । 


রূহের সাথে। শরীর তার অনুগামী । সুতরাং কবরে আযাব হবে রূহের উপর । শরীরও তা অনুভব 
করবে । মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হোক, হিংস্র প্রাণী বা সাগরের মাছ খেয়ে ফেলৃক, মাটিতে মিশে 
যাক কিংবা তাকে আগুনে পুড়ে ছাই বানিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হোক, আযাব হবেই হবে । মৃত 
ব্যক্তির রূহ সেই আযাবের কষ্ট অনুভব করবে । শরীরও তার অনুগামী হয়ে শাস্তি ভোগ করবে। 
ব্িয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর আখিরাতে যখন মানুষ জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাবে তখন দেহের 
সাথে রুহ এমনভাবে যুক্ত হবে যে, আর কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। তখন দেহ এবং রূহ উভয়ই শান্তি 
অথবা শাস্তি পাবে। 

১৮০. ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে যা দেখে, তার কাছের জাগ্তত ব্যক্তিরা তা দেখে না। জাগ্রত হয়ে সে যখন 
স্বপ্নের কথা বলে, অন্যরা তা বিশ্বাস করে। ঘুমন্ত অবস্থায় কেউ যদি স্বপ্নে দেখে যে, তাকে পেটানো 
হচ্ছে এবং সে যদি চিৎকার করে, সেই চিৎকার তার পাশের লোকেরা শুনতে পায় না। অথচ ঘুমন্ত 
ব্যক্তি আসলেই কষ্ট পায় এবং জাগ্রত হয়েও সেই কষ্ট অনুভব করে। অনেকেই আবার ঘুমন্ত অবস্থায় 
সুন্দর দৃশ্য অবলোকন করে শান্তি অনুভব করে। এটি কেউ অস্বীকার কও না। কবরের আযাব ও 
নিয়ামতের বিষয়টি বিশ্বাস করার জন্য এই বাস্তব অভিজ্ঞতা সহায়ক হতে পারে । কবরের আযাব 
যেহেতু আখিরাতের বিষয় এবং আখিরাতের জন্য যেহেতু দুনিয়ার জীবনের চেয়ে ভিন্ন কানুন (নিয়ম 
ও বিধান) রয়েছে, তাই কবরের আযাব জীবিতরা দেখবে না, শুনবেও না। এমনকি দুইজন মানুষকে 
একই কবরে পাশাপাশি রাখা হলে সেখানে একজনের আযাব হলে এবং অন্যজন আরামে থাকলে 
তাদের একজন অন্যজনের অবস্থা জানতে পারে না। যেমন পাশাপাশি দুইজন ঘুমন্ত ব্যক্তিই স্বপ্ন 
দেখলে একজনের স্বপ্ন অন্যজন জানতে পারে না। কবরের আযাব বা নিয়ামত গায়েবী বিষয় হলেও 
আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা কবরের আযাব দেখিয়ে থাকেন। যেমন আমাদের নাবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কবরের আযাব দেখানো হয়েছে। ইবনে রজব ৯) বলেন, আন্লাহ 
তা'আলা তার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা কবরের আযাব দেখিয়ে থাকেন। ইতিহাস বলে যে, অনেকেই 
কবরের আযাব দেখেছেন। ইমাম ইবনুল কায়্যিম ৫”) তার কিতাবুর্‌ রূুহে এবং ইবনে আবীদ দুনয়া 
তার কিতাবুল কুবুরে এরকম অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে 
অধিক জানেন। 

১৮১ . কবরের আযাব গোপন রাখার মধ্যে আরো যেসব বড় বড় হিকমতে ইলাহী লুকায়িত রয়েছে, 
তার মধ্যে এও রয়েছে যে, (১) রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মৃতদেরকে দাফন করা 
থেকে বিরত থাকার আশঙ্কা না থাকলে আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করতাম, তিনি যেন 
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(১) চিরস্থায়ী আযাব । চিরস্থায়ী আযাব হবে কাফিরের ৷ যেমন, ফেরাউন সম্প্রদায় 
সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সুরা গাফেরের ৪৬ নং আয়াতে বলেন: 
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দোযখের আগুনের সামনে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যা পেশ করা হয়। ক্‌য় মত 


সংঘটিত হলে নিদের্শ দেয়া হবে, ফেরাউনের অনুসারীদেরকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ 
করো । 


(২) এমন আযাব, যা নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ পর্যন্ত চলতে থাকবে । অতঃপর তা 
স্থগিত রাখা হবে। আর এটি হবে কতিপয় গুনাহগার মুমিনের আযাব । তাদেরকে 
অপরাধ অনুযায়ী শান্তি দেয়া হবে । অতঃপর তার আযাব কমানো হবে । জীবিত কোন 
ব্যক্তির দু'আ অথবা সাদকা কিংবা ক্ষমা প্রার্থনার কারণে তার আযাব একেবারেই বন্ধ 
হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। 


তোমাদেরকে কবরের আযাব থেকে কিছু শুনান। (২) কবরের আযাব গোপন রাখার মাধ্যমে আল্লাহ 
তা'আলা মৃতের পরিবারের প্রতি রহম করেছেন। কেননা তারা যদি তাদের মাইয়্যেতের আযাব ও 
চিতকার শুনতো, তাহলে তারা স্থির থাকতে পারতো না। (৩) আযাব গোপন রাখার মাধ্যমে মৃতের 
মান-মর্যাদার দিকটার প্রতিও খেয়াল রাখা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার জীবিত আত্মীয় স্বজনকে 
তার বেহাল অবস্থা জানাতে চাননি। (৪) মৃতের পরিবারের মান-ইজ্জতের প্রতিও খেয়াল রাখা 
হয়েছে। কেননা মাইয়্েতের আযাব শুনলে লোকেরা হয়তো তার আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের 
এই তো তোমার মা খুব আযাবে আছে! এই তো তোমার ছেলে.....ভাই... ইত্যাদি । (৫) আযাবের 
আওয়াজ ও চিৎকার শুনেই কারো মৃত্যু হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। কেননা এই আওয়াজ সাধারণ 
আওয়াজ নয়। এতে অন্তর ফেটে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যার ফলে মৃত্যু অথবা অজ্ঞান হয়ে পড়ে 
থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু তাই নয়; এর ফলে পৃথিবীর এই সুন্দর নিয়ম-কানুন লন্ড-ভন্ত হয়ে 
যেত, যা হিকমতে ইলাহীর খেলাফ। (৬) মানুষ যদি আযাবে নিপতিত লোকদের এই চিৎকার 
শুনতো, তাহলে ঈমান বিল গায়েব (না দেখে বিশ্বাস করা) ঈমান বিল মুশাহদাহয় (দেখে বিশ্বাস 
করায়) পরিণত হতো । আর আযাব ও নিদর্শন দেখিয়ে কাউকে বিশ্বাসী বানিয়ে পরীক্ষা করার কোন 
অর্থই হয় না এবং সেই বিশ্বাসের কোন মূল্যও থাকে না। কেননা কিয়ামতের পূর্বে যখন মানুষ 
পশ্চিমাকাশে সূর্য উঠতে দেখবে, তখন সকলেই ঈমান আনয়ন করবে। কিন্তু সেই ঈমান কোন 
উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৪ এ ৬ ০৫ এ ৬০ ১৩ ৬০৪ ০৪৫০ এ টি ৬৯৯ 
“যে দিন তোমার পালনকর্তার নিদর্শনসমূহের কিছু এসে যাবে তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোন উপকারে 


আসবে না যে পূর্ব থেকে ঈমান আনয়ন করেনি কিংবা স্থীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোন সতকাজ করেনি”। (সুরা 
আনআম: ১৫৮) 
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৬3 ৩০ ৩১ ১৩৭1 তঞ্। 
২। বড় ব্িয়ামত এবং তাতে যা ঘটবে 


শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫৮০) বলেন, 
ও ৬ ৭ জা চঞ্। 6953 ১০0 এ! 09301 ১০৪ এও চঞ্। 295 ০8 
এ ০৪ ০৯১৯ ৮০৪ ০৯ ১৫৭ ৪০৬০০৭৮০০০১ ৩০ ০৩ 
(১৯ ৪1)০ ৪৮ 
কবরের ফিতনার পর কারো শাস্তি বা নিয়ামত বড় কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত 
চলতে থাকবে । তখন সমস্ত মানুষের রূহগুলোকে তাদের দেহে ফিরিয়ে দেয়া হবে। 
ব্য়ামত সংঘটিত হবে, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে এবং রসূল 
ছুল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাদীছে সংবাদ দিয়েছেন । মুসলিমগণ এ বিষয়ে 


ইজমা পোষণ করেছেন। “লোকেরা ব্য়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির প্রভুর সামনে খালি 
পায়ে, উলঙ্গ এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় হাযির হবে ।”৮২ 


ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (০) এ অধ্যায়ে এবং তার পরবর্তী 
অধ্যায়সমূহে এসব বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা আখিরাতে সংঘটিত হবে। 
আর এ সব বিষয় কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর থেকেই শুরু হবে । মোট ঘর বা 
বাসস্থান হলো তিনটি । 


(১) দুনিয়ার ঘর (৬১০ )১)। 
(২) বারযাখ তথা কবর জগতের ঘর (৮১5২1 )১)। 
(৩) আখিরাতের ঘর (£).এ। 949) । 


১৮২. দ্বহীহ বুখারী হা/৪৬২৫, দ্থহীহ মুসলিম হা/২৮৫৯, তিরমিযী হা/২৪২৩, নাসাঈ হা/২০৮৩, 
মুসনাদে আহমাদ হা/২০৯৬, দারিমী হা/২৮৪৪। খাতনা করার সময় পুরুষাঙ্গের অগ্বভাগের যেই 
চামড়াটুকু কেটে ফেলা হয়, কিয়ামতের দিন তাও ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং মানুষ যে অবস্থায় দুনিয়ায় 
এসেছিল, হুবহু সেই অবস্থায় পুনরুখিত হবে । (আল্লাহই অধিক অবগত) 


৩৩৮ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


এই তিনটি ঘরের প্রত্যেকটির জন্য বিশেষ বিশেষ হুকুম-আহকাম রয়েছে এবং 
এগুলোর জন্য এমন এমন ঘটনা রয়েছে, যা তাতে সংঘটিত হবে। বারযাখের গৃহে যা 
হবে, শাইখ তা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। 


এখানে তিনি এসব বিষয়ের আলোচনা শুরু করেছেন, যা আখিরাতের ঘরে 
সংঘটিত হবে । তিনি বলেন: 


কবরের ফিতনার পর কারো শান্তি অথবা নিয়ামত বড় কিয়ামত সংঘটিত হওয়া 


পর্যন্ত চলতে থাকবে। ক্রিয়ামত দু'টি । ছোট ক্য়ামত (মৃত্যু) ও বড় ক্য়ামত। মৃত্যু 
হলো ছোট বিয়ামত। এ ছোট কিয়ামত প্রত্যেক মানুষের জন্য আলাদাভাবে কায়েম 
হবে। দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার পর এবং দেহ থেকে রূহ বের হওয়ার দিনই তার 
উপর এ কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে ।১৮৩ 


আর বড় কিয়ামত সমস্ত মানুষের উপর একসাথে কায়েম হবে এবং সব মানুষকে 
দুনিয়া থেকে একসাথেই উঠিয়ে নিবে। এ দিনকে ব্িয়ামত (দণ্ডায়মান) দিবস 


১৮৩. শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫০) কিয়ামত এবং তার সাথে সংশিষ্ট 
বিষয়ের আলোচনার সাথে ক্িয়ামতের আলামতগুলো উন্মেখ করেননি । ক্িয়ামতের 
আলামতগুলো যেহেতু কিয়ামতের মতোই গায়েবী বিষয়সমূহের অন্তর্ভূক্ত, তাই অন্যান্য 
আলেমগণ আকুীদাহর বিষয়গুলোর সাথে কিয়ামতের বড় বড় আলামতগুলোও উল্েখ 
করেছেন। তাই আমরা বিশ্বাস করি যে, কুরআন ও ভ্হীহ হাদীছে কিয়ামতের যেসমস্ত 
আলামতের কথা বর্ণিত হয়েছে তা প্রকাশ হওয়ার পূর্বে ক্রিয়ামত সংঘটিত হবে না। 
ব্িয়ামতের ছোট আলামতগুলোর অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছে। যা এখনও প্রকাশিত হয়নি তা 
অবশ্যই প্রকাশিত হবে। ভ্বহীহ মুসলিম (২৯০১) হুযায়ফা €৮*৯) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: 
৩০০৪ উ 06 ৮০ 5156 ১১৪৩ 538 ৩ ১5) এ০ ০০০ ৯০ এ এ চে শ৮ 
এ ৮ ০৪ তালি 538) ৬৯ ৬ চিনা € 86) মদে 02০৩ ০০৭ 3 এ 2১৪ ও ০০ 
৪৮৮৮ ০১ ৮৯৭১৩ ০০৮ ৬০৯৮৯ ৯০০৬৯০৬৯০০-১৯০এ 
৮৮৬:০৪১০০৩৬৯৮৬১ পা? 
“একদা রসুল স্বন্লান্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন। আমরা তখন 
বিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম । তিনি বললেন: যতদিন তোমরা দশটি আলামত 
না দেখতে পাবে ততদিন কিয়ামত হবে না। (১) ধোয়া (২) দাজ্জালের আগমন (৩) ভূগর্ভ থেকে 
নির্গত দাব্বাতুল আরদ্‌ নামক অদ্ভুত এক জানোয়ারের আগমন ৪) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় (৫) 
ঈসা ইবনে মারইয়ামের আগমন (৬) ইয়াজু-মা'জুষের আবির্ভাব (৭) পূর্বে ভূমিধ্বস (৮) পশ্চিমে 
ভূমিধ্বস (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস (১০) সর্বশেষে ইয়ামান থেকে একটি আগুন বের হয়ে 
আহলুস্‌ সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস হচ্ছে ব্িয়ামতের এ সমস্ত আলামতের একটিও এখনো 
প্রকাশিত হয়নি । বিয়ামতের পূর্বে এগুলো প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তা সংঘটিত হবে না। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩৩৯ 


হিসাবে নাম দেয়ার কারণ হলো তাতে শেষ ফুৎকারের সাথে সাথে সকল মানুষ 
তাদের কবর থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান হবে । তাই শাইখুল 
ইসলাম বলেছেন, তখন রূহগুলোকে দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হবে । আর এটি 
তখনই হবে, যখন ইসরাফীল সিঙ্গায় ফু দিবে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 


১১৪০ ৩০ আদ ০ 22) 5159 ৩১০৪ ২ ০) (৪1 ৩৫0 ৩০৮৯ 59 ১৯৭) ৪ ০৪১৯ 


“তারপর শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে এবং সহসা তারা নিজেদের রবের সামনে হাযির 
হবার জন্য নিজেদের কবর থেকে বের হবে। ভীত হয়ে বলবে, হায় আফসোস! কে 
আমাদেরকে আমাদের সমাধি থেকে উঠিয়ে দাঁড় করালো? (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৫১- 
৫২)। আল্লাহ তা'আলা সূরা যুমারের ৬৮ নং আয়াতে আরো বলেন: 


১১১০৩ ৮৯ 98 ৪০ ওত 


“অতঃপর আরেকবার শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে তখন হঠাৎ সবাই দপ্ডায়মান হয়ে 
দেখতে থাকবে” । 


৮১ শব্দের বহুবচন হচ্ছে 013১1 অর্থাৎ রূহসমূহ। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী 
তথা আসল অবস্থা সম্পর্কে অবগত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
৬১ ০ ৩০ 0251 95 0590০ ৬০০৪৯ 
“এরা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বলে দাও, রুহ আমার রবের আদেশ 
মাত্র” । (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:৮৫) 


ব্য়ামত সংঘটিত হবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে এবং রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাদীছে সংবাদ দিয়েছেন । মুসলিমগণ এ বিষয়ে 
ইজমা পোষণ করেছেন: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (স্পট) এখানে 
কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং মুসলিমদের ইজমা, মানুষের বোধশক্তি এবং ফিতরাত 
পরিশুদ্ধ সৃষ্টিগত স্বভাব দ্বারা পুনরুথান প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে 
পুনরুষ্থান সম্পর্কে খবর দিয়েছেন, এর উপর দলীল কায়েম করেছেন এবং কুরআনের 


৩৪০ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


অধিকাংশ সুরাতেই পুনরুানে অবিশ্বাসীদের প্রতিবাদ করেছেন ।১ৎ আমাদের নাবী 
মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু সর্বশেষ নাবী, তাই তিনি আখিরাতের 


১৮৪ . পুনরুখানকে সত্য হিসাবে প্রমাণ করার জন্য কুরআন যেসব সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ পেশ 
করেছে, তার মধ্যে নিম্নের দলীলগুলো অন্যতম । আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম রেট) এর উক্তি নকল 
ম্এ) ৩৪ জট ৬ শব 'ঃ ৩৪ ৬ শি 03 ৪৮৯ লস্ন ৪ 2 ০ রর টা ১৩ ১ 
৯০৪ খু ১ ০ জে এ, ৩৯ পি ৪১৯ ৩৯০ ১ ৩5 ভি এগ পি ৩ ৩৯৮ এ ৩০ 

রি 

“আর স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন ইবরাহীম বলেছিল: হে আমার প্রভু! আমাকে 
দেখিয়ে দাও কিভাবে তুমি মৃতদের পুনজীবিত করো। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না? 
ইবরাহীম প্রেখ্) জবাব দিল, বিশ্বাস তো করি, তবে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে চাই। আল্লাহ 
বললেন, ঠিক আছে, তুমি চারটি পাখি ধরে নাও এবং তাদেরকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। তারপর 
তাদের এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের উপর রাখো । এরপর তাদেরকে ডাকো । তারা তোমার 
কাছে দৌড়ে চলে আসবে । ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়” (সুরা 
আল বাকারা ২:২৬০) গুহাবাসীদেরকে তিনশ নয় বছর পর্যন্ত ঘুমপাড়ানো এবং তাদেরকে জাগ্ত 
করার মধ্যে রয়েছে পুনরুগানের সুস্পষ্ট দলীল। মৃত যমীনকে বৃষ্টির মাধ্যমে সতেজ, সজীব এবং 
শস্য-শ্যামল করার দৃষ্টান্ত পেশ করে আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুখান সাব্যস্ত 
করেছেন। 

মানুষ সৃষ্টির উপাদান উল্লেখ করার মাধ্যমেও তাদের পুনরুখান সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 

৬০৭ ০০ 0 আহ জে এ লে চল পে তত 9 এত ০ এঞ্রদ 9 ১০ 2 নি 
০০০০৬ ০০ ৮৪ ৮৪৪০ 34৮১753) পা ও এ ৮১ ৩০1৩০ 
ও 9৯১ 9 ০৫6 ডেস্ন ওসি ১৯৪ ০৮03 ০9০০ ও ওম ওসি 955৮ এএ 96093 
65704055০০4 45 ক ০5১4. 405 এ ৫9014 
“মানুষ কি দেখে না, তাকে আমি সৃষ্টি করেছি শুত্রবিন্দু থেকে এবং তারপর সে দাঁড়িয়ে গেছে স্পষ্ট 
ঝগড়াটে হয়ে? এখন সে আমার উপর উপমা প্রয়োগ করে এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভূলে যায়। সে 
বলে, এ হাড়গুলো যখন পচে গলে গেছে এতে আবার প্রাণ সঞ্চার করবে কে? তাকে বলো, এদেরকে 
তিনি জীবিত করবেন যিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি সৃষ্টির প্রত্যেকটি কাজ ও অবস্থা 
জানেন। তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তা থেকে 
নিজেদের চুলা জ্বালিয়ে থাকো । যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি 
করার ক্ষমতা রাখেন না? অবশ্যই রাখেন। তিনি মহান প্রষ্টা, মহাজ্ঞানী। তিনি যখন কোন কিছুর 
ইচ্ছা করেন তখন তার কাজ হয় কেবল এতটুকু যে, তিনি তাকে হুকুম দেন, হয়ে যাও এবং তা হয়ে 
যায়। পবিত্র তিনি যার হাতে রয়েছে প্রত্যেকটি জিনিসের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং তারই দিকে তোমাদের 
ফিরে যেতে হবে”। (সুরা ইয়াসীন ৭৭-৮৩) 

আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, 
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বিষয়গুলোর এমন খোলাখুলি বিবরণ দিয়েছেন, যা অনেক নাবীর কিতাবসমূহেই 
পাওয়া যাবে না। 


আমলের বিনিময় দেয়া মানুষের বিবেক ও বোধশক্তি দ্বারাই প্রমাণিত ।১৮ আর 
শরী'আত এটিকে সুসাব্যস্ত করেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অনেক 
স্থানেই মানুষের বোধশক্তিকে পুনরুথানের প্রতি সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তাআলা 
সেখানে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষ কি মনে করে, তাকে বিনা হিসাবে ছেড়ে 
দেয়া হবে? অথবা তারা কি মনে করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি 
করেছেন? তাদেরকে আদেশ-নিষেধ করা হবে না? তাদেরকে পুরস্কার কিংবা শাস্তি 
দেয়া হবে না? আল্লাহ তা'আলার হিকমাতের সাথে মোটেই শোভনীয় ও সঙ্গতিপূর্ণ 


৬ হল খু এডি ৮ এ বু ৬৯ এ ভা 9 5১৮ এত জ2৩ ও জড ৩৪ পভ ওকি 
২ ৩৩০ ৩০৩ এ ৮০৬ 2৩ হত ভক্ ৬ 06 ৩০৪ 9 ০৮ ৬ ৩ অর ্ত 9৩ ২ 
শর্প 3৪ খু ও ০ চস ৯৮৫৩৮ ৯১০৪ ল্ত ৬0 এ ৮05 ১৭4 জা এও ৩১০৮ এ ১85 
১৪০১৬ ৩৪৪ 
“অথবা (পুনরুখানের দৃষ্টান্ত স্বরূপ) সেই ব্যক্তির কথা স্মরণ করো, যে এমন একটি গ্রাম অতিক্রম 
করেছিল, যার গৃহের ছাদগুলো উপুড় হয়ে পড়েছিল। সে বলল, এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জন বসতিকে আল্লাহ 
আবার কিভাবে জীবিত করবেন? এ কথায় আল্লাহ তার প্রাণ হরণ করলেন এবং সে একশ বছর পর্যন্ত 
মৃত অবস্থায় পড়ে রইলো । তারপর আল্লাহ পুনর্বার তাকে জীবন দান করলেন, এবং তাকে জিজ্ঞেস 
করলেন, তুমি কত বছর ঘুমিয়েছো? সে বলল, এই তো মাত্র একদিন বা তার চেয়েও কম সময় 
ঘুমিয়েছি। আল্লাহ বললেন, বরং তুমি একশ বছর ঘুমিয়েছো। এবার নিজের খাবার ও পানীয়ের 
উপর নজর বুলাও, দেখো তার মধ্যে সামান্য পরিবর্তনও আসেনি । অন্যদিকে তোমার গাধাটিকে 
দেখো । আর এটা আমি এ জন্য করেছি যে, মানুষের জন্য তোমাকে আমি একটি নিদর্শন হিসেবে 
দাঁড় করাতে চাই। তুমি গাধার অস্থিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো । লক্ষ্য করো, আমি কিভাবে একে 
উঠিয়ে এর গায়ে গোশত ও চামড়া লাগিয়ে দিই। এভাবে সত্য যখন তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে 
উঠলো, তখন সে বলে উঠলো, আমি অবগত আছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিশালী” । 
(সুরা আল বাকারা ২:২৫৯) 
১৮৫ . আমাদের এই বর্তমান পৃথিবীতে আমরা দেখছি যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রেই অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার 
হস্তক্ষেপ করে তাদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন শান্তির ব্যবস্থা। এই শান্তি ক্ষেত্রে বিশেষে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত 
পৌছে যায়। অপরাধীকে শাস্তি দেয়া মানুষের সুস্থ বিবেক ও বোধশক্তি কেবল সমর্থনই করে না; বরং 
রাষ্ট্রে শান্তিশৃংখলা রক্ষা করা এবং ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তি দেয়া জরুরী মনে করে। 
অন্যথায় পৃথিবীর শান্তি-শৃংখলা ব্যাপকভাবে বিপরিত হবে । সুতরাং যেই মহান রাব্বুল আলামীন যুলুম 
করাকে মোটেই পছন্দ করেন না, যিনি ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করাকে ভালোবাসেন এবং সেই জন্য 
বিচার দিবস নামে একটি দিবসও নির্ধারণ করেছেন, তার জন্য অপরাধীকে পরকালে শাত্তি দেয়া 
অযৌক্তিক হয় কিভাবে? 
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নয় যে, তিনি মানুষকে অযথা সৃষ্টি করবেন, কোন দায়িত্ব না দিয়েই তাদেরকে ছেড়ে 
দিবেন, আদেশ-নিষেধ করবেন না এবং তাদের কর্ম অনুপাতে ছওয়াব বা শাস্তি 
দিবেন না। আল্লাহর হিকমাত এটি সমর্থন করে না। 


এ রকম কোন সম্ভাবনা নাই যে, আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলকে অসতকর্মীর 
সমান করবেন কিংবা মুসলিমদেরকে অপরাধীদের কাতারে শামিল করবেন । কেননা 
কতক সৎকর্মশীল ব্যক্তি তার সৎকর্মের বিনিময় পাওয়ার আগেই মৃত্যু বরণ করে এবং 
কতিপয় অপরাধী তার অপরাধের উপযুক্ত সাজা ভোগ করার আগেই মারা যায়। 
সুতরাং এমন একটি জগৎ অবশ্যই থাকা দরকার যেখানে উপরোক্ত উভয় শ্রেণীর 
লোকই ন্যায্য বিনিময় পেয়ে যাবে । পুনরুথানে অবিশ্বাসী কাফির হিসাবে গণ্য হবে। 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: পু 

ফল ৩০015525৩০0 ৯0৯ 
“ কাফিররা ধারণা করে বলেছে যে, মরার পরে আর কখনো তাদের জীবিত করে 
উঠানো হবে না”। (সুরা আত তাগাবুন ৬৪:৭) 


শাইখুল ইসলাম বলেন: ৫১৯ ৪1০ ৪৬০ ৬ ০০ ১১ ৩০ ০৭৩। ৫১৪ কিয়ামত 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর লোকেরা সমস্ত সৃষ্টির প্রভুর সামনে খালি পায়ে, উলঙ্গ এবং 
খাতনাবিহীন অবন্থায় দণ্ডায়মান হবে: ৪. শব্দটি ১৮ এর বহুবচন । যার পায়ে জুতা 
কিংবা মোজা থাকে না, তাকে ১ বলায় হয়। 9.৮ (উলঙ্গ, বন্ত্রহীন) /৬ এর 
বহুবচন। যার শরীরে কোন কাপড় থাকে না, সেই হচ্ছে এ। আর (০৮ শব্দটি এ, 
এর বহুবচন । খাতনাবিহীন লোককে আগরাল বলা হয়। যার পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের 
চামড়া কেটে খাতনা করা হয়নি, সেই আগরাল। লোকেরা যখন কবর থেকে উঠে 
হাশরের মাঠে দণ্ডায়মান হবে, তখন এই তিনটি বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে বিদ্যমান 
থাকবে । আয়েশা €৫স্ছ) হতে বর্ণিত হ্বহীহ বুখারী ও হ্হীহ মুসলিমের হাদীছে এই 
কথা পাওয়া যাচ্ছে। রসূল ছ্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 


০১৯ 21৮ ০৮ 2৪৪ 69 & এ! ০০৪০০ ৩ 


“কিয়ামতের দিন নগ্নপদ, উলঙ্গ, এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় তোমাদেরকে 
আল্লাহর নিকট উপস্থিত করা হবে” ।১৮৬ 


১৮৬. ভ্হীহ বুখারী হা/৪৬২৫, দ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৫৯, তিরমিযী হা/২৪২৩, নাসাঈ হা/২০৮৩, 
মুসনাদে আহমাদ হা/২০৯৬, দারিমী হা/২৮৪৪। 
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পএ্। (9 ও ভিত 
কিয়ামতের দিন আরো যা ঘটবে। 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫) বলেন: 
৩৪৩০৯ ২ ১ এপ ক ১১১৪ ৩) ৯ আত ০ ও ০৭ পতি ৯) 
৬ ৮৪ 1১০ ৩ ৪৪ +2)15 ৩৪ ৬০) ক ১৯০৬০ ৪৪ 44) 


৩:৮৫ 


রগ সাও এ এড ২০ ১৪ ০০০। ০৬০ ৬১১ ১291 7১ ১১০০ পক 
৪ ৬ ০৮৩ ০০ ৩০১] 453৯ 53 ০৬৮ ০ 2০৪৮ প১ ৩০ 24০৪ 
কস ৩০০ তা ৩০৪ এর ৩৪ ঠা ৯121 ৪85 ৪5 দত (4 2৭) 
শ১৬৫। ৬৪ ৩৫১ ০৮১ ৬ 4১৭৫ পি ১০৪ ১০০৭ 554) ৬৯৬ &। ৬০০১ 
পট ০০৮৭ 4 62৮ 8852255 ১৯-০4%১ ১4৫ এ) 2০0) 


প রর ঞ ও ৫46 হি ভীলিলি: 5০ 49 রর8৫০ গ্িতএ ৩. 


33১58) ৩১৪১১ ৬০৪ ০ বি ৩৫) 


তাদের নাক-মুখ পর্যন্ত পৌছে যাবে ।১৮" সেদিন দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে এবং তার 
মাধ্যমে বান্দাদের আমলসমূহ ওজন করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


৫৮৫৩ ০৮৮৫ 


1১০. ৩১ 4১৪ +8019৭ ০০ ৩০ ১৮০৪৭ ১১ এ. 52019 আগ 


১৮৭ -নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 
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3০ এপ ০৮ তে) 4১০৮ এ ০১৩ ৩০ 6০3 অর) এ] ৩১৩ ৩০ ৩০) পস্ড এ| ১১ ৩০ তে 
এ এ ০০৪০ এ এ ৬ এ]। 05) ১০৭ ০৪ ৩৩! 

“ বিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের মাথার উপরে চলে আসবে। মাত্র এক মাইলের ব্যবধান থাকবে। 

মানুষেরা তাদের নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে । মানুষের শরীরের পচা ঘাম 

কারো টাখনু পর্ষন্ত পৌছে যাবে । কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো নাকের ডগা পর্যন্ত 


পৌছে যাবে । একথা বলার পর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখের দিকে ইঙ্গিত করে 
দেখালেন” । (ছহীহ মুসলিম হা/২৮৬৪, তিরমিযী হা/২৪২১) 


৩৪৪ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


পা পা ঞ্ত ৩ ০4৮4 % 


০১০ জর্জ ৬১ ৮৫ 

“সে সময় যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে । আর যাদের পাল্লা 

হালকা হবে তারাই হবে এমনসব লোক যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা 
জাহান্নামে থাকবে চিরকাল” (সুরা মুমিনূুন ২৩:১০২-১০৩)।১৮৮ 


১৮৮ . আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, হাশরের মাঠে আল্লাহ তা'আলা 
মানুষের আমলসমূহ মাপার জন্য বিশাল একটি দাড়িপান্লা স্থাপন করবেন। তার দু'টি পাল্লা থাকবে । 
আমল অনুযায়ী বিনিময় প্রদান করার জন্যেই আমলসমূহ ওজন করা হবে । কুরআনের অনেক 
আয়াতে এর বিশদ বিবরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


(৩৮4৮০6৩৪৬১৮ সে এ 9১৩০ ৮৪৩ এ ০০০৪ ৩৯৯ 
“আমি কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব । সুতরাং কারো প্রতি যুলুম হবে না। যদি 


কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করবো এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই 
যথেষ্ট” । (সূরা আন্বীয়া: ৪৭) আল্লাহ তাআলা বলেন, 


€80258 52 6। ঠি ১8265 2৫685806568 
(১১৬৮৯ এএ১১ 4০0৭ ৩৭৯ ৩৯ এস ৮ ১১1৯ 
“আর সে দিন যথাযথই ওজন হবে । অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে”। (সুরা 
আরাফ: ৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
(০৬ ০০ ৩৪০৪ ৬% 4) ০০ ৩০১ 
“আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে”। (সুরা আল আরাফ: 
৯) অর্থাৎ তারা ক্ষতিন্ত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে । আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
০০ 16459041527 ০) হি ৩১942097৭০০ ওকি 
“অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে সে সুখী জীবন যাপন করবে । আর যার পাল্লা হালকা হবে তার ঠিকানা 


হবে হাভীয়া। আপনি জানেন তা কি? তা হচ্ছে প্রজ্জলিত অগ্রি”। (সুরা আল-কারিআহ: ৬-১১) নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


০১০৬৮ ৬৮০৯ 2৯ স৮৮১ ০ ০০০৯ ৪৪ 
0১ ০০৬ ৫4৮5 ১০ অর্মি 52 ০০ 6 655 ৩৮৪ জে এটি ৩৬ ৩০ ৩০ 45 0০ 
৬৬ ৩০০০ 3জঠি এ) 0 ধু 6 অ কর্ম ও জে ৮ 6 এপ ৬ ৫ এ আশ ৬ এ 
৯ ৮5৪ ৩৪ ৫] 0৪ ৩৪৯৪ সুজ শে জপ এ ৮০০6 55 ৩১১ ৮০৮ এ 4৮০ 
“কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষের সামনে আমার উম্মতের একজন লোককে উপস্থিত 
করবেন। তার সামনে নিরানব্বইটি খাতা বের করা হবে। প্রত্যেকটি খাতার বিশালতা হবে চোখের 


দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত। অতঃপর আল্লাহ তাকে বলবেন, এখানে যা লেখা আছে, তার কোন কিছু কি তুমি 
অস্বীকার করতে পারবে? আমার ফেরেশতাগণ কি তোমার উপর যুলুম করেছে? তখন সে লোকটি 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩৪৫ 


সেদিন আমলনামা উন্মুক্ত করা হবে। কেউ সেই আমলনামা গ্রহণ করবে ডান 
হাতে, কেউ গ্রহণ করবে বাম হাতে অথবা পিছন দিক থেকে । যেমন আল্লাহ তা'আলা 
বলেন: 


81১১ ১০ 5 এ জও্। 8% এ ১৪০ 4৪5 ও 5৬ ০০০০৪ 59৯ 
দত এল ৩০৪০৪ অভ 


এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য বের করবো একটি কিতাব, যাকে সে খোলা আকারে 
পাবে। বলা হবে: পড়ো নিজের আমলনামা নিজেই । আজ নিজের হিসাব করার জন্য 
তুমি নিজেই যথেষ্ট” । (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭: ১৩-১৪) 


আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির হিসাব নিবেন। তিনি তার মুমিন বান্দার সাথে 
নিবৃত্তে মিলিত হবেন এবং বান্দাকে পাপরাশির কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। যেমন এ 
বিষয়ে আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। 


মতো হবে না, যাদের ভালোমন্দ আমলসমূহ ওজন করা হবে। কেননা ক্বিয়ামতের 
দিন তাদের কোন ভালো আমলই থাকবে না। কিন্তু তাদের দুনিয়ার অপকর্মসমূহ 
গণনা করে রাখা হবে এবং তা সংরক্ষণ করা হবে। ক্বিয়ামতের দিন তাদের 
আমলগুলোর কারণে তাদেরকে আটকানো হবে, তাদেরকে তা স্বীকার করানো হবে। 
অতঃপর তাদের আমলের বদলা দেয়া হবে। 


বলবে, হে আমার প্রভু! আপনার ফেরেশতাগণ অন্যায় কিছু লিখেনি। আল্লাহ বলবেন, তোমার কোন 
অযুহাত আছে কি? তখন সে লোকটি বলবে, হে আমার প্রভু! আমার কোন অযুহাত নেই। তখন 
আল্লাহ বলবেন, আমার কাছে তোমার একটি নেকী আছে। আজকে তোমার উপর বিন্দুমাত্র যুলুম 
করা হবে না। তারপর একটি কার্ড বের করা হবে। তাতে লেখা থাকবে, 
4৮০05 ০০০1১০০০ ৩গি এ 8 4 ৫ এঁঞ্প 

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল। আল্লাহ বলবেন, দেখ! তোমার আমল ওজন করা হবে। সে বলবে, 
হে আমার প্রভূ! এতোগুলো বিশাল খাতাভর্তি গুনাহর তুলনায় এই কার্ডটির কোন ওজনই হবে না। 
আল্লাহ বলবেন, আজ তোমার উপর বিন্দুমাত্র যুনুম করা হবে না। অতঃপর মানদণ্ডের এক পাল্লায় 
রাখা হবে নিরানব্বইটি ফাইল এবং অপর পাল্লায় রাখা হবে শুধু মাত্র এ কার্ডটি । এবার ওজনের সময় 
তার গুনাহে ভর্তি নিরানব্বইটি ফাইলের পাল্লা হালকা হয়ে যাবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লার পাল্লা ভারী 
হয়ে যাবে। আল্লাহর নামের সাথে অন্য বন্তর কোন ওজনই হবে না”। ভ্ুহীহ: ইবনে হিব্বান। 
উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীছ প্রমাণ করে যে, অবশ্যই হাশরের মাঠে মানদণ্ড স্থাপন করা হবে। 


৩৪৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


ব্যাখ্যা: কুরআন ও হাদীছে কিয়ামতের দিন যা হবে বলে উল্লেখিত হয়েছে, 
আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫৯) তার কিয়দাংশ এখানে আলোচনা করেছেন। 
এই মহান দিনে যা হবে, তার বিস্তারিত বিষয়গুলো মানুষের বোধশক্তি দ্বারা উপলব্ধি 
করা সম্ভব নয়। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে দ্বহীহ সুত্রে বর্ণিত হাদীছ 
দ্বারাই কেবল তা জানা যাবে । কেননা তিনি নিজের পক্ষ হতে কিছুই বলেন না। 


যা বলেন, এ ১ 3! ১৯ ৩1 তা কেবল অহীর মাধ্যমে অবগত হয়েই বলেন। 


আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই জানেন। তারপরও কিয়ামতের দিন বান্দাদের আমলের 
হিসাব নেয়া, আমলসমূহ ওজন করা এবং পুন্তকে লিখিত অবস্থায় তা প্রকাশ করার 
মধ্যে হিকমতে ইলাহী হচ্ছে, যাতে করে তিনি তার বান্দাদের দ্বারা পূর্ণ প্রশংসিত 
হতে পারেন, তার পূর্ণ আদল ও ইনসাফ বাস্তবায়ন হয়, তার সুপ্রশস্ত রহমত এবং 
রাজত্বের সুবিশালতা প্রমাণিত হয় । 


এই মহা বিপদের দিনে বান্দাদের যে অবস্থা হবে, ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫) 
এখানে তার কিয়দাংশ আলোচনা করেছেন । 


(১) সূর্য তাদের নিকটবর্তী হবে: সূর্য তাদের মাথার নিকটবর্তী হবে । যেমন 
দ্বহীহ মুসলিমে মিকদাদ (৪৯) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আমি রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, 


এটা 90 ৩ 0৫6 ৬ ১০ ৩ তা ০ জঞ্ঠ। 6৮ ০৩19 
“যখন ব্রিয়ামতের দিন হবে, তখন সূর্যকে বান্দাদের নিকটবর্তী করা হবে। এত 


নিকটবর্তী করা হবে যে, তাদের মাঝে এবং সূর্যের মাঝে মাত্র এক বা দুই মাইলের 
ব্যবধান থাকবে” ।৯৮৯ 


১৮৯. ভ্হীহ: তিরমিযী হা/২৪২১, মুসলিম হা/২৮৬৪। বিজ্ঞানের তথ্য অনুযায়ী সূর্য আমাদের থেকে 
কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থান করার পরও আমরা এখন দুনিয়াতে সূর্ষের যেই তাপ অনুভব করি, 
তা কখনো এত প্রখর হয় যে, আমরা খোলা আকাশের নীচে বেশীক্ষণ দীড়িয়ে থাকতে পারি না। 
ব্িয়ামতের দিন তা মাত্র এক মাইলের দূরত্বে চলে আসলে অবস্থা কেমন হবেঃ!!! এই প্রশ্নের 
জবাবে আমরা বলবো যে, কিয়ামতের দিন যখন সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে, তখন তারা 
এখনকার মতো দুর্বল অবস্থায় থাকবে না, তাদের শরীরে এখন যেই ধারণ ক্ষমতা ও শক্তি রয়েছে, 
তার চেয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। দুনিয়াতে কেউ পানাহার ব্যতীত একটানা পঞ্চাশ দিন সূর্যের তাপে 
থাকতে পারবে না, মারা যাবে। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন সূর্য এত নিকটবর্তী হওয়ার পরও তার নীচে 
পঞ্চাশ হাজার বছর পানাহার ছাড়াই দাঁড়িয়ে থাকবে । সেখানে তারা ভয়াবহ বিপদাপদেরও সম্মুখীন 
হবে । সেগুলো বরদাশত করার মতো শক্তি দিয়েই তাদের দেহকে গঠন করা হবে । আরো প্রশ্ন হচ্ছে 
ব্িয়ামতের দিন কেউ কি সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা পাবে? নাকি মুসলিম-অমুসলিম, সঘঅসৎ সকল 
মানুষই উত্তাপে জ্বলবে? 
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১খ। ৮৫৮০) মানুষের শরীর থেকে নির্গত ঘাম তাদের জন্য লাগাম স্বরূপ হয়ে 


যাবে: অর্থাৎ ঘাম তাদের মুখ পর্যন্ত পৌছে গিয়ে লাগামের মতো হয়ে যাবে এবং 
তাদেরকে কথা বলা থেকে বারণ করবে। সূর্য তাদের নিকটে চলে আসার কারণেই 
এমন হবে। অধিকাংশ মানুষের জন্যই সূর্য নিকটবর্তী হবে। অর্থাৎ সূর্যের তাপ 
অনুভব করবে । তবে নাবীদেরকে এবং আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে এর বাইরে রাখতে 
চাইবেন, তাদের কথা ভিন্ন। 


(২) বান্দাদের আমলসমূহ মাপার জন্য দাড়িপাল্লা ছ্বাপন করা হবে: এই দিন 
আরো যা হবে, তার অন্যতম হচ্ছে, দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে এবং তার মাধ্যমে 
বান্দাদের আমলসমূহ ওজন করা হবে। ১:)।১ 7 শব্দটি ১।) -»« -এর বহুবচন। 
কিয়ামতের দিন যেই দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে, তার দ্বারা মানুষের ভালো ও মন্দ 
আমলসমূহ ওজন করা হবে। সেদিন আসলেই দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। এই 
নিক্তির দু'টি পাল্লা এবং একটি কাটা থাকবে । মীযান (দাড়িপাল্লা) আখিরাতের 
অন্যতম একটি জিনিস। এর বিবরণ যেমন এসেছে, সেরকমই বিশ্বাস করি। কুরআন 
ও হাদীছের দলীলের বাইরে আমরা তার আকৃতি ও ধরন অনুসন্ধান করতে যাবো না। 
বান্দাদের আমলসমূহ মাপার হিকমত হচ্ছে, এগুলোর পরিমাণ যাহির করা, যাতে 
সেই অনুপাতে বিনিময় দেয়া যায়। 


42) ০4৬ ৬৭ “আমলের তুলনায় যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে”: ৮৯ ৬56 
০+_৮৭০। তারাই সফলকাম হবে”। অর্থাৎ তারা সাফল্য লাভ করবে, জাহান্নামের 


উত্তরে বলবো, না। তা নয়। এমন অনেক লোক রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা 
ব্িয়ামতের দিন তার ছায়া দিবেন। রসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে দিন আল্লাহর 
ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবেনা সে দিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তার ছায়া দান করবেন। তারা 
হলেন, (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক (২) যে যুবক তার প্রভুর ইবাদতের মাঝে প্রতিপালিত হয়ে বড় 
হয়েছে। (৩) যে ব্যক্তির মন সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। (৪) এমন দুই ব্যক্তি, যারা 
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালোবাসে । আল্লাহর জন্য তারা পরস্পর একত্রিত হয় এবং 
আল্লাহর জন্য পরস্পরে বিচ্ছিন হয়। (৫) এমন পুরুষ যাকে একজন সুন্দরী ও সন্রান্ত বংশের মহিলা 
নিজের দিকে আহবান করে, আর সে পুরুষ বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (তাই তোমার ডাকে 
সাড়া দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়)। (৬) যে দানশীল ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে, ডান হাত 
দিয়ে যা দান করে, বাম হাত তা অবগত হতে পারে না। অর্থাৎ তিনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের 
জন্যেই দান করেন। তাই মানুষকে শুনানো বা দেখানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। (৭) যে 
ব্যক্তি নির্জনে বসে আল্লাহকে স্মরণ করে চোখের পানি প্রবাহিত করে” (বুখারী ও মুসলিম) 
হাফেষ ইবনে হাজার আসকালানী স্পট) বলেন, যদিও উক্ত হাদীছে সাতজনের কথা বলা হয়েছে, 
কিন্তু আল্লাহর ছায়া প্রাপ্তদের সংখ্যা সাতের মধ্যে সীমিত নয়। আল্লাহ তা'আলা আরো কয়েক প্রকার 
মানুষকে বিশেষ বিশেষ আমলের কারণে ব্য়ামতের দিন তার ছায়া দান করবেন। 


৩৪৮ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


আগুন হতে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশের হকদার হবে। 

42) ০ ১০ “এবং নেকীর তুলনায় যাদের অসৎ আমলের পাল্লা ভারী হবে”: 
75 ৪ তারাই হবে এমন লোক, যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত 
করেছে। অর্থাৎ ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। ১১এ০ লে ও 
জাহান্নামে তারা চিরস্থায়ী হবে । অর্থাৎ তারা জাহান্নামে অবস্থান করবে। 


উপরোক্ত আয়াতে কারিমা দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, কিয়ামতের দিন দাড়িপাল্লা 
স্থাপন করা হবে। কুরআনের অনেক আয়াতে ওজন এবং মীযানের আলোচনা 
এসেছে । সবগুলো দলীল একসাথে মিলালে বুঝা যায়, আমলকারী, আমল এবং 
আমল যেই পুস্তকে লিখা আছে, সবই ওজন করা হবে। এই কথাগুলো পরস্পর 
সাংঘর্ষিক নয়। সবই ওজন করা হবে। তবে এ কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য যে, পাল্লা 
ভারী বা হালকা হবে স্বয়ং আমলের কারণে; আমলকারীর ব্যক্তিসত্তা কিংবা যেই 
পুস্তিকায় আমল লিখা থাকবে, তার কোন বিবেচনা করা হবে না। আল্লাহই অধিক 
জানেন। 


মুতাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা এই দলীলগ্তলো তাবীল করে বলেছে, এখানে 
আমল ওজন করা এবং দাড়িপাল্লা স্থাপন করার অর্থ হচ্ছে আদল তথা ন্যায় বিচার 
প্রতিষ্ঠা করা। এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বাতিল এবং কুরআন-সুন্নাহর দলীল, উম্মতের 
সালাফ ও তাদের ইমামদের ইজমা বিরোধী । 


ইমাম শাওকানী (০) বলেন: এই বিষয়ে মুতাযিলাদের সর্বোচ্চ দলীল হচ্ছে, 
তারা বলে কবরে মৃত ব্যক্তির আযাব হয়, এই কথা মানুষের বোধশক্তির পক্ষে কবুল 
করে নেয়া অসম্ভব। এ ছাড়া তাদের নিকট আর কোন দলীল নেই। তাদের এই 
কথার মধ্যে কারো বিরুদ্ধে কোন দলীল নেই। কবরের আযাবের বিষয়টি তাদের 
বোধশক্তি মেনে না নিলেও তা এমন অনেক লোকের আকল কবুল করে নিয়েছে, 
যাদের বোধশক্তি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী । ছাহাবী, তাবেঈ এবং তাদের 
অন্ধকার রাতের ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন বিদ'আতের আগমন ঘটল এবং যার যা ইচ্ছা 
বলতে লাগল ও শরী'আতের দলীলপগ্তলোকে তারা প্রত্যাখ্যান করল। এখানে 
বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, আখিরাতের বিষয়গুলো এমন কোন বিষয় নয়, যে 
বোধশক্তি ছারা তা বুঝা সম্ভব । 


(৩) সেদিন আমলনামা উন্মুক্ত করা হবে: এ বড় ক্নয়ামত দিবসের ঘটনাসমূহ 


থেকে শাইখুল ইসলাম আরো যা উল্লেখ করেছেন, সেদিন আমলনামাসমূহ উনুক্ত 
করা হবে। এখানে দফতর বলতে সেই দফতর উদ্দেশ্য, যাতে বান্দাদের এসব 
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আমল লিখিত আছে, যা তারা দুনিয়াতে সম্পাদন করেছিল । সম্মানিত লেখকগণ 
তাদের আমলসমূহ সংরক্ষণ করে রেখেছেন । দফতর খোলা হবে, এই কথা দ্বারা বুঝা 
যাচ্ছে যে, মৃত্যুর সময় বান্দার আমল লিখার দফতর বন্ধ করে দেয়া হয়। তাই 
ব্য়ামতের দিন হিসাব নেয়ার সময় সেই আমলনামা খোলা হবে। যাতে প্রত্যেক 
মানুষ তার আমলনামা দেখতে পারে এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে, সে সম্পর্কে 
অবগত হতে পারে । 


পিছন দিক থেকে: এই অংশের মধ্যে কিয়ামতের দিন মানুষের আমলনামা গ্রহণ 
করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন কুরআনুল কারীমে এর বিবরণ এসেছে। 
মানুষ সেদিন দুইভাবে নিজ নিজ আমলনামা গ্রহণ করবে । 


(ক) কেউ তার আমলনামা গ্রহণ করবে ডান হাতে। মুমিন ব্যক্তিই ডান হাতে 
আমলনামা পাবে 


(খ) কেউ তার আমলনামা গ্রহণ করবে বাম হাতে অথবা পিছন দিক থেকে । 
কাফির তার আমলনামা বাম হাতে পাবে । তার বাম হাতকে বাঁকিয়ে পিছনের দিকে 
নিয়ে তাতে আমলনামা প্রদান করা হবে । আয়াতে কাফিরের আমলনামা উভয়ভাবেই 
দেয়ার কথা এসেছে । উভয়ের মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা কাফিরের ডান 
হাত সেদিন তার গলার সাথে বেঁধে রাখা হবে এবং তার বাম হাত পিছনে টেনে নেয়া 
হবে । অতঃপর সে বাম হাতে তার আমলনামা গ্রহণ করবে। 


অতঃপর শাইখ আমলনামা প্রদানের উপর আল্লাহ তা'আলার এই বাণী দ্বারা 
দলীল গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
০ ৪5৮৬ ০০০ ০০১1০৯ 
প্রত্যেক মানুষের ভালোমন্দ কাজের আমলনামা আমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিব (সূরা 
বানী ইসরাঈল ১৭:১৩)। 
১.৮ এর অর্থ হচ্ছে, তার থেকে ভালোমন্দ যেসব আমল প্রকাশিত হয়েছে। তা 


তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে । আমল তাকে জড়িয়ে থাকবে এবং তাকে তার বিনিময় 
দেয়া হবে। আমলনামা হতে তার পালিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই । হার বা মালা 
যেমন গলাকে পেচিয়ে থাকে তেমনি আমলনামা মানুষের গলায় ঝুলতে থাকবে। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন: 1১: 54 4৮ 2০৪ 2৯ 4 ১5) এবং ব্বিয়ামতের 
দিন তার জন্য বের করবো একটি কিতাব, যাকে সে খোলা আকারে পাবে (সুরা বানী 
ইসরাঈল ১৭:১৩): অর্থাৎ তার সমস্ত আমলকে একটি কিতাবে একত্র করবো এবং 


৩৫০ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


কিয়ামতের দিন তাকে তা দিবো। সে যদি সৌভাগ্যবান হয়, তাহলে দিবো ডান 
হাতে । আর হতভাগ্য হলে দিবো বাম হাতে । আমলনামা সে খোলা অবস্থাতেই 
পাবে। সে তা পড়তে পারবে । অন্যরাও তার আমলনামা পড়তে পারবে । আল্লাহ 
তা'আলা বলেন: 1১৯০ 54 আমলনামাকে খোলা অবস্থায় পাবে। এর কারণ হলো 
যাতে নেকীর পরিমাণ বেশী থাকলে তাকে দ্রুত সুখবর দেয়া যেতে পারে এবং অসৎ 
আমল বেশী থাকলে তাকে তিরস্কার করা যেতে পারে। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন: এ+ 1, ৪। পড়ো নিজের আমলনামা নিজেই: অর্থাৎ 


দুনিয়াতে যে পড়তে পারতো এবং যে পারতোনা উভয়কেই আমি তা পাঠ করার 
আগে বলবো: তোমার নিজের আমলনামা তুমি নিজেই পড়ো । 


৩৪ ₹৯। এ: ৬র্ভ “আজ নিজের হিসাব করার জন্য তুমি নিজেই 
যথেষ্ট (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:১৪): শব্দটি এখানে ৮... অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 
এবং » ৫ হিসাবে তা মানসুব (যাবর) হয়েছে। এটি হচ্ছে সর্বোত্তম ন্যায় বিচার । 


যেখানে আল্লাহ তা“আলা বান্দাকেই তার হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে নির্ধারণ করেছেন । 
যাতে করে সে তার সমুদয় আমল দেখতে পায় এবং তা থেকে কোনটিই অস্বীকার 
করার সুযোগ না থাকে । 


উপরোক্ত আয়াতে কারীমার মাধ্যমে জানা গেল যে, প্রত্যেক মানুষকেই 
কিয়ামতের দিন আমলনামা প্রদানের বিষয়টি সুসাব্যনস্ত। সে তার আমলনামা নিজেই 
পড়বে এবং তার মধ্যে যা থাকবে, তা অবগত হবে । অন্যের মাধ্যমে অবগত হওয়ার 
কোন প্রয়োজন পড়বে না।১৯০ 


১৯০. আল্লাহ তা'আলা ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্ত মুমিনদের খুশির অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, 
এ হুল হত ৬ 98 ৮ ও এ তিক জল 9 টিও 052 ০ ভ নে জি এ 
০ তি এ লু ৮৪৬৯1৯৮5195 হ0508555 এ ২ 
“অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে, এসো! তোমরাও আমার আমলনামা পড়ে 
দেখো । আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুণীন হতে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন 
করবে সুউচ্চ জান্নাতে । তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে । বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে 
তার প্রতিদান স্বরূপ তোমরা খাও এবং পান করো তৃপ্তি সহকারে ।” (সুরা আল-হাক্কাহ: ১৯- ২৪) 
আর যারা বাম হাতে পিছন দিক থেকে তাদের আমলনামা গ্রহণ করবে আল্লাহ তাআলা তাদের 
অবস্থা উল্লেখ করে বলেন, 
এস ৩ কতা ভি 6 ৬ ত এ তঠি জো 3 জিডি 02 এ এ ১৩০ অগি 
(২১০০৬ ৬1০১ ১১৯৮ ৬৪০১ ফন জি ৯৩ পা ০১৬৪ ০১৭৬ ৬০ ভি ৯ তে 


শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্রীয়া ৩৫১ 


(৪) সেদিন মানুষের হিসাব নেওয়া হবে: অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে 
তাইমীয়া €শস্দ) হিসাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা 
সেদিন সৃষ্টিসমূহের হিসাব নিবেন। হিসাব হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে লোকদেরকে 
তাদের আমল অনুযায়ী বিনিময়ের পরিমাণ সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া এবং তাদের 
আমলসমূহ থেকে তারা যা ভূলে গেছে তাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া । অন্যভাষায় 
বলা যায়, হাশরের ময়দান হতে চলে যাওয়ার আগেই আল্লাহর পক্ষ হতে 
বান্দাদেরকে তাদের ভালোমন্দ আমলসমূহের হিসাব নেওয়ার জন্য আটকানোকে 
হিসাব বলা হয়। 


অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (৮) উল্লেখ করেছেন যে, 
হিসাব দুই প্রকার । 

প্রথম: মুমিনের হিসাব: মুমিনের হিসাবের ব্যাপারে তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা 
তার মুমিন বান্দার সাথে নিবৃত্তে মিলিত হবেন এবং পাপরাশির কথা ম্মরণ করিয়ে 


দিবেন। যেমন এ বিষয়ে আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতে বিস্তারিত বিবরণ 
এসেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


29511547254 555 
“অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার কাছ থেকে হালকা হিসাব 


নেয়া হবে এবং সে হাসিমুখে নিজের লোকজনের কাছে ফিরে যাবে”। (সুরা 
ইনশিকাক ৮৪:৭-৯) 


বুখারী ও মুসলিমে আবু্লাহ ইবনে উমার (৫) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি 
বলেন: আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, 
3৮74 38)5545589 ০০০20 2৪ ৪০ ৬৪০০ ৮৪৬, 
১1:০০ ও এ১১ 4৫৯৭822019৩ গা ৯১ ৪০ পার্ল এ ৩১০ গ্ ভি 
২০৫৮ জে এট 0 ৩6০ ৪) এত ও ৩558-08-45 


“যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে হায় আমাকে যদি আমলনামা না দেয়া হতো! 
আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায় আফসোস! আমার মৃত্যুই যদি শেষ পরিণতি হত! আমার 
ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না । আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। ফেরেশতাদেরকে 
বলা হবে, একে ধর। অতঃপর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে । অতঃপর 
তাকে এমন শিকল দিয়ে বাধ যার দৈর্ঘ হবে সত্তর গজ ।” (সুরা আল-হাক্কাহ: ২৫-৩২) 


৩৫২ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


“আল্লাহ তা'আলা মুমিনকে নিকটবর্তী করে তার উপর স্বীয় (সম্মানের) পর্দা 
স্থাপন করে তাকে মানুষ থেকে আড়াল করবেন এবং তাকে দিয়েই তার গুনাহসমূহের 
স্বীকারোক্তি আদায় করবেন। আল্লাহ তাকে বলবেন: তুমি কি অমুক অমুক অপরাধ 
স্বীকার করো? তুমি কি অমুক অমুক অপরাধ স্বীকার করো? তুমি কি অমুক অমুক 
অপরাধ স্বীকার করো? এমনকি আল্লাহ যখন তার কাছ থেকে সকল গুনাহর স্বীকৃতি 
আদায় করবেন এবং বান্দা যখন দেখবে যে, সে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়ে গেছে 
তখন আল্লাহ বলবেন: আমি দুনিয়াতে তোমার এ সমস্ত গুনাহ গোপন রেখেছি। আজ 
তোমার এ সমস্ত গুনাহ আমি ক্ষমা করে দিবো। তখন তার ভালো কাজগুলোর 
আমলনামা (ডান হাতে) প্রদান করা হবে ।১ 


44954 ৩১9 তাকে দিয়েই তার গুনাহসমূহের স্বীকারোক্তি আদায় করবেন: অর্থাৎ 
তাকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাবেন, যাতে সে তার গুনাহসমূহ স্বীকার করতে বাধ্য 


হবে । যেমন হাদীছে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে একাধিকবার জিজ্ঞেস 
করবেন, তুমি কি এই গুনাহ স্বীকার করো? তুমি কি এই গুনাহ স্বীকার করো? 


মুমিনদের মধ্যে এমন বহু সংখ্যক থাকবে, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। 
যেমন সত্তর হাজারের হাদীছে এসেছে যে, তারা বিনা হিসাবে ও বিনা আযাবে 
জান্নাতে প্রবেশ করবে ।১২ 

হিসাব হবে বিভিন্ন রকম । কারো হিসাব হবে একদম সহজ । আর এটি হলো 
কেবল আমলগুলো পেশ করা । আরেক প্রকার হিসাব হবে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে । 
ছ্ুহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়িশা (€স্ট) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 


০6৯ এত এ]। 45 ৩ পি 0৯৮১ ৩ ৪ এ ৭ ক 6৬ ৮০০ ০০ জো 
এ ৪০ 1৩০ &1 ০১ 0৬ কন ৩০ অপি এলজি বিল আও ভ5৩ 

৫০০৬ সু! ভঠ। ১৯ ০০০০। ৯৬৬ ০ ০ ৮১। ৬০১ ৬০১ ৮৮০১ 
“কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে, সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। আয়েশা (€স্) 
বলেন: আমি বললাম: ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি “অতঃপর যার 


১৯১. ভ্বহীহ বুখারী হা/২৪৪১, দ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৬৮। 

১৯২. ভ্বহীহ মুসলিম হা/২১৬। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও বাইহাকীতে দ্বহীহ সনদ দ্বারা অপর 
হাদীছে এসেছে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার প্রতিপালকের নিকট চাওয়ার 
ভিত্তিতে তিনি আমাকে উক্ত প্রতি হাজারে আরো সত্তর হাজারের ওয়াদা দিয়েছেন। সেই সাথে 
থাকবে আমার প্রতিপালকের আরো তিন অস্লি। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩৫৩ 


ল্াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন: মূলতঃ এটি হিসাব নয়; বরং তা হলো 
শুধু আমলগুলো পেশ করা। কিন্তু কিয়ামতের দিন যার কঠিন হিসাব নেয়া হবে তাকে 
শান্তি দেয়া হবে” ।১৯৩ 


দ্বিতীয়: কাফিরদের হিসাব: কাফিরদের হিসাব সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম বলেন: 
হবে না, যাদের ভালোমন্দ আমলসমূহ ওজন করা হবে। কেননা কিয়ামতের দিন 
তাদের কোন ভালো আমলই থাকবে না। অর্থাৎ তাদের এমন সৎ আমল থাকবে না, 
যা অসৎ আমলের সাথে তুলনা করে ওজন করা যায়। কেননা কুফরী করার কারণে 
তাদের আমলসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। আখিরাতে তাদের অসৎ আমল ছাড়া আর 
কিছুই থাকবে না। সুতরাং তাদের হিসাব নেওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাদের দুনিয়ার 
অপকর্মসমূহ গণনা করা এবং সংরক্ষণ করা। ক্িয়ামতের দিন তাদের আমলগুলোর 
কারণে তাদেরকে আটকানো হবে, তাদেরকে তা স্বীকার করানো হবে। অতঃপর 
তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের কাছ থেকে সেগুলোর স্বীকারোক্তি আদায় 
করার পর বদলা দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


এ ৮৮৪৫৫ 


৪৬ ০১৩ ৩০৮6৪৭৭৪19৮ 128 (0 এট 
“আমি অবশ্যই কাফিরদের জানিয়ে দেব তারা কি কাজ করে এসেছে । আর 


তাদেরকে আমি অত্যন্ত জঘন্য শান্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো”। (সুরা হামীম সাজদাহ 
৪১:৫০) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 


৯৫1৯৫ স্তর ১53 ঈ 


“এবং তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, বাস্তবেই তারা ছিল 
কাফির” । (সুরা আরাফ ৭:৩৭) 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 
€:) ০০০০০৫৪1৪০9 


“তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে । জাহান্নামের অধিবাসীদের উপর 
আল্লাহর লানত”। (সূরা মুলক ৬৭:১১) 


১৯৩. দ্হীহ বুখারী হা/৬৫৩৭। 


৩৫৪ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩৫৫ 


০৩৮০১ ০৬০) ৮৮) আল ঝা এ জী ০১০৯ 
নাবী হ্্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাওয এবং তার স্থান ও বৈশিষ্ট্য 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া €স্ট) বলেন: 


€ পপ তির কু রস পঞ্চ ৫ ০৫৮ এ 5৮2 5 48০49.4 € বু 
৩০ ৬৬ এ 2০ ০3 ৬ খা এপ ভস০ ১১১৯ ০১৯1 আও ০৩০৮ জ 
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ব্িয়ামতের ময়দানে থাকবে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাওয। 
তার অনুসারীরা পানি পান করার জন্য সেখানে উপস্থিত হবে । এই হাউযের পানি হবে 
দুধের চেয়েও অধিক সাদা, মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি, তার পানপাত্রের সংখ্যা হবে 
আকাশের তারকার সমান। এর দৈর্ঘ্য হবে একমাসের দূরত্বের সমান এবং প্র্থ হবে 
এক মাসের দূরত্বের সমান। যে তা থেকে একবার পান করবে, সে আর কখনো 
পিপাসিত হবে না। 


ব্যাখ্যাঃ ৫) কিয়ামতের দিন আরো যা থাকবে, তার মধ্যে নাবী হল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাওয অন্যতম । শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া 
€শস্*) এখানে হাওযে কাওছারের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।১৪ তিনি বলেন: 
কিয়ামতের ময়দানে থাকবে নাবী ছত্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাওযে 
কাউছার । তার অনুসারীরা সেখানে পানি পান করার জন্য আগমন করবে । 


দ্বহীহ সনদে নাবী হ্ৃল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এই মর্মে হাদীছ বর্ণিত 
হয়েছে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম €স্ট) বলেন: চল্িশজন ছাহাবী নাবী দ্বত্লাললাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাওযে কাউছারের হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এই 
হাদীছপ্ডলোর অনেকগুলোই বা অধিকাংশই দ্বহীহ বুখারীতে রয়েছে । ইমাম ইবনুল 
কাইয়্যিম ৫৮) এর কথা এখানেই শেষ। ০১১০০। এর বর্ণনা পূর্বে অতিক্রান্ত 


১৯৪ . হাওযে কাউছার কোথায় স্থাপন করা হবে, এ বিষয়ে আলেমদের থেকে দু'টি মত পাওয়া যায়। 
কেউ বলেছেন, হাশরের ময়দানে । আবার কেউ বলেছেন, পুলদ্বিরাত পার হওয়ার পর ৷ তবে প্রথম 
কথাটিই সঠিক। কারণ হাশরের ময়দানে মানুষ পিপাসায় কাতর হবে। তখন তাদের পানি পান 
করার প্রয়োজন হবে । তাই হাশরের মাঠে হাওযে কাউছার থাকাই যুক্তিযুক্ত । 


৩৫৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


হয়েছে। 


০১) শব্দের আভিধানিক অর্থ পানি জমা হওয়ার স্থান। আহলুস সুন্নাত ওয়াল 


জামা'আতের এক্যমতে নাবী জ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাওয সাব্যস্ত। 
মুতাযিলারা এতে ভিন্নমত করেছে। তারা নাবী স্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
হাওয সাব্যস্ত করে না এবং এ বিষয়ে বর্ণিত ভ্বহীহ হাদীছগ্তলোও কবুল করে না। তারা 
হাওয সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগ্তলোর ভুল ব্যাখ্যা করে এবং এগুলোর প্রকাশ্য অর্থ 
পরিবর্তন করে থাকে । 


অতঃপর শাইখুল ইসলাম হাওযের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যা উপরে 
বর্ণিত হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো একাধিক দ্বহীহ হাদীছ দ্বারা সুসাব্যন্ত। যেমন বুখারী 
ও মুসলিমের হাদীছে আবুল্লাহ ইবনে উমার ৯) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 
১ এট) ৬ “0৩৭ শ্ ১১ ১৯ ০৭ জা এ ৬০৮৮ 
৫১5084১৬৫০০) ৩০ ৪ 


“আমার হাওষের প্রশস্ততা হচ্ছে এক মাসের দূরত্বের সমান। এর পানি হবে দুধের 
চেয়ে সাদা, তার সুঘাণ হবে কন্তুরীর চেয়েও অধিক পবিত্র, তার পেয়ালার সংখ্যা হবে 
আকাশের তারকার সমান। যে ব্যক্তি একবার তা থেকে পান করবে সে কখনোই 
পিপাসিত হবে না ।১৯৫ 


১৯৫. ছহীহ বুখারী হা/৬৫৭৯, ছহীহ মুসলিম হা/২২৯২। বিদ্‌্আতীরা কিয়ামতের দিন নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাউযে কাউছার থেকে বঞ্চিত হবে । তিনি বলেন, 
এ ৮১৮) 8৮ 7 ০৮ ৯৪ এ ০০০৮ ১৮ পপ ৩ ৪2 ৩ 
৫৬০০ সট ৩০ ৪৯৮ ৬৯০ ৩৮ এ০৬ 1০১6 ৪১ ৫৩০) ০৪৬ ০৮৪ এডি লি ৮৪ ৩০৪ 
“ব্য়ামতের দিন আমি তোমাদের জন্য হাউজে কাউছারের নিকট উপস্থিত থাকবো । যে ব্যক্তি 
আমার কাছে আসবে আমি তাকে তা থেকে পান করাবো । আমার হাউজ থেকে যে একবার 
পানি পান করবে সে আর কখনো পিপাসিত হবে না। এমন সময় আমার কাছে একদল লোক 
আগমন করবে । আমি তাদেরকে চিনতে পারব । তারাও আমাকে চিনতে পারবে । অতঃপর আমার ও 
তাদের মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হবে। আমি বলবো, এরা আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা 
হবে, আপনি জানেন না তারা আপনার পরে কত বিদআত তৈরী করেছিল। আমি বলব, আমার 
রেখে আসা দীনের মধ্যে যারা পরিবর্তন করেছো তারা এখান থেকে সরে যাও। অতঃপর তাদেরকে 
সেখান থেকে বিতাড়িত করা হবে”। (বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুর রিকাক) 
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৬ ০৩ ১১১০ 28০5 ০৬৩৪ ০০০৪ ৬1৮০ 
পুলছ্থিরাত, তার অর্থ, স্থান এবং তার উপর দিয়ে মানুষের অতিক্রম 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া €৮) বলেন, 


৩০ ৬০ ৩৩ ০৯ 3) হক ওল ভা তাপ ৯3 কত ১৭ এ ৮৬ ডা) 
৩/৩ ৮» ৩০ ৮৬ ওলাও ৯ ৩০ পল) ০০ টের ০৯ ৩৭ পপ ১8 


৮৪০ 1, ১৩০ 1 ক্র্প ০৯৩০) ১১ ৮০৪৩ ০৩) 
১ লে ত এ) এ ০ তে জিও ৪৮১ ০৮১১ ০ পি জল জুস ৩৪ 
৮৫6 এ ০৪০৪ জশ্যড এডি ০ 


ব্য়ামতের দিন জাহান্নামের উপর ছ্বিরাত ছ্বাপন করা হবে । তা হচ্ছে জান্নাত ও 
জাহান্নামের মাঝখানে স্থাপিত একটি পুল। লোকেরা নিজি নিজ আমল অনুযায়ী এর 
উপর দিয়ে অতিক্রম করবে । তাদের কেউ চোখের পলকের গতিতে চলবে, কেউ 
কেউ উটে আরোহীদের গতিতে, কেউ দৌড়ে, কেউ হেঁটে এবং কেউ হামাগুড়ি দিয়ে 
পার হবে। কাউকে সেখান থেকে ছো মেরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করা হবে। পুলের উপর থাকবে লোহার অসংখ্য আঁকুড়া বা কাঁটা । এগ্ডলো আমল 
অনুযায়ী মানুষকে ছো মেরে নিয়ে যাবে। 


ব্যাখ্যা: (৬) শাইখুল ইসলাম এখানে উল্লেখ করেছেন যে, কিয়ামতের দিন যা হবে, 
তার মধ্যে পুলছ্বিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করার বিষয়টি অন্যতম 

৬1০) ছ্বিরাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো প্রশস্ত রাস্তা। আর শরী'আতের 
পরিভাষায় পুলছ্বিরাতের পরিচয় শাইখ নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, এটি মূলতঃ 
জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যকার একটি সেতু । পুলছ্বিরাত কোথায় স্থাপন করা হবে, এ 
প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শাইখুল ইসলাম বলেন যে, তা হবে ৮৫ ৩৬ ৬৬ অর্থাৎ 


জাহান্নামের আগুনের উপর। ইহার উপর দিয়ে লোকদের অতিক্রম করার অবস্থা 
সম্পর্কে বলেন, কেউ পার হবে চোখের পলকে, কেউ বা বিজলির গতিতে । অর্থাৎ 
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ঈমান এবং এ সমস্ত সৎ আমল অনুপাতে পুলছ্বিরাতের উপরে তাদের অতিক্রমের 
গতি দ্রুত কিংবা ধীর হবে, যা তারা দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় সম্পাদন করেছিল । 
পুলছ্থিরাতের উপর তাদের টিকে থাকা এবং অতিক্রম করার বিষয়টি নির্ভর 
করছে ।১৬ 


সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ৯ 1 দ্বিরাতে মানাভী (আদর্শিক পথ) তথা 
দীন ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকবে, তারাই ব্য়ামতের দিন জাহান্নামের উপর ছ্থাপিত 
৬ ৬1৮৮ দ্বিরাতে হিস্সী বোহ্যিক পথ) পুলদ্বিরাতের উপর দৃঢ়পদ থাকবে । আর 
দুনিয়াতে যে ব্যক্তি এই ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হবে, সে ক্য়ামতের দিন 
দ্বিরাতে হিস্সীর উপর তথা পুলদ্বিরাতের উপর থেকে ছিটকে পড়বে এবং জাহান্নামে 
নিক্ষিপ্ত হবে। 

1১ ১ অর্থ হচ্ছে দ্রুত গতিতে দৌড়িয়ে চলবে । আর ৮৬) -% মানে 
পায়ের বদলে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে চলবে । ৪১৩ «4১ পুলদ্বিরাতের উপর 
থাকবে বাঁকা মাথা বিশিষ্ট লোহা । _-1১$ শব্দটি +৯$ এর বহুবচন। ৮৯ শব্দের 
'কাফ' বর্ণে যবর এবং 'লাম' বর্ণে তাশদীদ ও পেশ দিয়ে পড়া হয়েছে। ০ এর 
“তোয়া” বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়েছে। যের দিয়ে পড়াও জায়েয । ০ মাসদার 


১৯৬ . আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে, 
3৮ ৩ 980 ৩৪ ৩০ এ ০ তি অভি এ] একি এয 05৮০ 08 ভর 9০০৪ চি 
১০1০ 6 ৩০৮ ঘর্টি ও এ লও পুত এ] এঁতি এ ০১৮০ 0৬ লও 0 ৫০৯ 5258 
৫৬৩5 এ ৬৮13৯ 0৮৮৫৪০5৭3৮৭ ৩০১৮ 
৮৩ ০০১৬০১৮১৪০০৪১৪৪৯২০ 
“তিনি জাহান্নামের আগুনের কথা মনে করে কীদতে শুরু করলেন। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাদছ কেন? তিনি বললেন, আমি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে 
কাদছি। হাশরের মাঠে আপনি কি আপনার পরিবার ও আপনজনের কথা মনে রাখবেন? নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, তিনটি স্থান এমন রয়েছে যেখানে কেউ কাউকে স্মরণ 
করবে না। (১) মানুষের আমল যখন মাপা হবে। তখন মানুষ সব কিছু ভুলে যাবে । চিন্তা একটাই 
থাকবে, তার নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে? না হালকা হবে। (২) যখন প্রত্যেকের আমলনামা 
দেয়া হবে তখন কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। আমলনামা ডান হাতে পাবে? না বাম হাতে পাবে- 
এনিয়ে চিন্তিত থাকবে । (৩) পুলছ্বিরাত পার হওয়ার সময়ও সকলেই ভীত-সন্্স্ত থাকবে । কেউ 
কাউকে স্মরণ করবে না”। (আবু দাউদ, অধ্যায়: কিতাবুস সুন্নাহ)। 
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থেকে এই শব্দটি গঠিত। কোন জিনিসকে খুব দ্রুত উঠিয়ে নিয়ে যাওয়াকে খাতাফ 
বলা হয়। মন্দ আমলের কারণে মানুষকে পুলছ্বিরাতের উপর থেকে দ্রুত উঠিয়ে নিয়ে 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। শুবুহাত এবং শাহওয়াত (সন্দেহ এবং কুপ্রবৃত্তি) 
মানুষকে দুনিয়াতে ছ্বিরাতুল মুস্তাকীম থেকে দ্রুত সরিয়ে ফেলা অনুপাতেই 
কিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপর পুল স্থাপন করা হবে এবং লোকেরা তার উপর 
দিয়ে অতিক্রম করবে । নাবী হল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেহেতু এ বিষয়ে 
অনেক দ্বহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা 
তাতে ঈমান আনয়ন করে। 


মুতাষেলী আলিম কাযী আব্দুল জাব্বার এবং তার অনেক অনুসারী জাহান্নামের 
উপর দ্বিরাত স্থাপনের ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছে। সে বলেছে, উপরোক্ত 
দ্বিরাত বলতে জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে যাওয়ার রাস্তাকে বুঝানো হয়েছে। তাদের 
মতে আল্লাহ তা'আলা সুরা মুহাম্মাদের ৫-৬ নং আয়াতে বলেছেন: 


পক] ৮৬৮৭5) লও ০4০) শ্ঠিাট 
“তিনি অচিরেই তাদের পথপ্রদর্শন করবেন, তাদের অবস্থা শুধরে দিবেন এবং 
তাদেরকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পরিচয় তিনি তাদেরকে আগেই অবহিত 


করেছেন” দ্বারা জান্নাতের পথের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা সূরা 
সাফ্ফাতের ২২-২৩ নং আয়াতে বলেন: 


৬1০০ 141 ৮৯3৭৬ এ] ০১১ ০০ 054০4 19৩ 53 ৮৪19) 1১৬ 550 1১১১৯ 

সক 
সহযোগীদেরকে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব মাবুদের ইবাদত করতো । 
অতঃপর তাদের সবাইকে জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দাও । 
(০স্য। ৮।০০ এ! ৮৯১৯৩) দ্বারা জাহান্নামের দিকে যাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। তাদের এই কথা সম্পূর্ণ বাতিল এবং বিনা দলীলে এর দ্বারা সুস্পষ্ট দ্বহীহ 


হাদীছগুলোকে পরিত্যাগ করা হয়েছে ।৯ কুরআন ও হাদীছের উক্তি থেকে প্রকাশ্য 
অর্থ গ্রহণ করা অপরিহার্য । কোন ক্রমেই বিনা কারণে প্রকাশ্য অর্থ বাদ দিয়ে অন্য 


১৯৭. ব্িয়ামতের দিন জাহান্নামের উপর পুল স্থাপন করা হবে এবং লোকেরা তার উপর দিয়ে 
অতিক্রম করবে। নাবী ভ্ল্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেহেতু এ বিষয়ে অনেক হ্হীহ হাদীছ 
বর্ণিত হয়েছে, তাই আহলুস সুন্রাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতে ঈমান আনয়ন করে । 
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0015 এ ৩৪ 50) 
জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝের সেতু 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (৮) বলেন: 


০০০533৩৭৪০৪ ৩০138) ০৮1৮৮ 9 হা ০৯১ ৬০ এ ০৩ 

রখ ০৯১৬ "৩১ 1352154519$ ০০৭ ৩০ পে 
যারা পুলদ্বিরাত অতিক্রম করতে সক্ষম হবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে 
যখন তারা পুলদ্বিরাত পার হবে, তখন তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে 
একটি সেতুর উপর থামানো হবে । এখানে তাদের একজন থেকে অপরজনের কিসাস 


বা বদলা গ্রহণ করা হবে। অতঃপর যখন তাদেরকে পারস্পরিক যুলুম থেকে পরিশুদ্ধ 
ও পরিষ্কার করা হবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে ।১৯৮ 


ব্যাখ্যা: (৭) কিয়ামতের দিন আরো যা হবে, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া 
€ম্ছ) তা থেকে কানতারার (সেতুর) উপর দপ্তায়মান হওয়ার কথাও উল্লেখ 
করেছেন। তিনি বলেন: যে ব্যক্তি পুলছ্থিরাত অতিক্রম করবে এবং জাহান্নাম থেকে 
নাজাত পাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

১১০ 6৮ ধু! 0১ ৮০1 59 95 3৬ এনা 0৯১ ১৩। ৩৪ 0৮১০৯ 
“একমাত্র সে ব্যক্তিই সফলকাম হবে, যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হবে 
এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে (সুরা আলে-ইমরান ৩:১৮৫)। 
আল্লাহ তা'আলা সুরা শুরার ৭ নং আয়াতে বলেন: 

০৮০ ৪) 35 হা ৪) ৮ 
“এক দল জান্নাতে যাবে এবং অপর দলকে যেতে হবে জাহানামে”। 


১৯৮. কেননা জান্নাতের ঘরসমূহ এবং তার নিয়ামতগুলো অত্যন্ত পবিত্র ও সুন্দর। সুতরাং তার 
অধিবাসীগণও হবে পবিত্র । তাই যার মধ্যে সামান্যতম দোষ-ক্রটি এবং অপবিভ্রতা থাকবে, তাকে 
তা থেকে পবিত্র না করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে না। 


৩৬২ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


তবে জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে মুমিনদের পারস্পরিক যুলুমের কিসাস নেওয়া হবে। 
পরিশেষে তারা যুলুম থেকে একদম পরিষ্কার-পরচ্ছিন্ন হয়ে সুন্দরতম অবস্থায় জান্নাতে 
প্রবেশ করবে । 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (স্পট) 1১৮1১ বাক্য দ্বারা এ কথার 


প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন অর্থাৎ তারা যখন পুলছীরাত পার হবে এবং জাহান্নামে পড়ে 
যাওয়া থেকে বেঁচে যাবে, তখন তারা একটি কানতারার উপর থামবে । সেতু, ওভার 
ব্রীজ এবং যমীনের উপর যেসব ঘরবাড়ি নির্মাণ করা হয়, তার চেয়ে উঁচু বস্তুকে 
কানতারা বলা হয়। এ কানতারা সম্পর্কে একাধিক কথা পাওয়া যায় । কেউ বলেছেন, 
এটি হচ্ছে পুলসীরাতের এ কিনারা, যা জান্নাতের নিকটবর্তী । কেউ কেউ বলেছেন, 
এটি হচ্ছে শুধু মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট আরেকটি ছীরাত। 

১০৭ ১০ ৮৮০্য ৮০৪ অতঃপর তাদের একজনের জন্য অপরজন থেকে কিসাস 
বা বদলা গ্রহণ করা হবে: অর্থাৎ তাদের মধ্যকার পারস্পরিক যুলুমের বদলা নেওয়া 
হবে। যালেম থেকে মাযলুমের হক আদায় করে নেওয়া হবে। অতঃপর তাদেরকে 
যখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন করা হবে অর্থাৎ মাযলুমের হক আদায় এবং অন্যান্য দায়ভার 
হতে মুক্ত হবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হবে। তখন 
তাদের কতকের অন্তরে অন্যদের প্রতি যেই হিংসা-বিদ্বেষ ছিল, তা দূর হয়ে যাবে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


রে পপ ঞ 4 পপ ৮৮০ ০৪ ঞ& 4. রে পাপ পর 
০১8৮০ ১০০ এপি ০৬৮ ০৪ ৩০ প৯১০০ ৩৬১১৯ 


“তাদের মনে যে সামান্য কিছু মনোমালিন্য থাকবে তা আমি বের করে দেবো, 
তারা পরস্পর ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়ে মুখোমুখি আসনে বসবে” । সুরা হিজর 
১৫:৪৭) 
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আপ ঝা ৪০ ৬ ০৬০) ৫০৯৫ ০০ ৭29 জজ ৪ ডিপ ০০ এটা 
৮০9 


করবেন এবং নাবী এর শাফা'আতের বর্ণনা 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া €স্ট) বলেন: 
পট ৩৭ হল এ ০ 99 পিলও লি এ] এত অস্ত হল ৫ ০৮:০৯ 452 
/শ ৩০০০৪ এ মা 
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40৯ 0900 ০০০ ০০ ₹৫5 ৮৯১০৪ ৬৪০ ৩ ১৮৭১ চিনি 
:৩১৯০৬০৮৪৪১ 
কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেহেশতের দরজা 


খুলবেন। সমস্ত উম্মতের মধ্য হতে তার উম্মতই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। 
আর তিনি কিয়ামতের দিন তিনটি শাফা'আত করবেন । 


প্রথম শাফাঁআতটি করবেন হাশরের মাঠে অবস্থানকারী সকল মানুষের জন্য । 
যাতে তাদের মধ্যে দ্রুত ফায়ছালা করা হয়। আদম, নূহ, ইবরাহীম, মুসা (রেষ্ট) 
এবং সমস্ত নাবীই সেদিন আল্লাহর নিকট শাফা' আত করতে অক্ষমতা প্রকাশ করার 
পর শাফাআতের বিষয়টি পরিশেষে মুহাম্মাদ হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
নিকট ফিরে আসবে। 


দ্বিতীয় শাফাঁআতটি হবে জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য । এ দুটি 
শাফাঁআত নাবী হ্ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য খাস। 


আর তৃতীয় শাফা'আতটি হবে এসব লোকের ব্যাপারে, যাদের জন্য জাহান্নাম 
জর হরোবে। এহাসারাআউটিরে সম নারী, সিদীক এবং অন্যান্যদের 
জন্য। সুতরাং যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে, তাদের জন্য তিনি 


৩৬৪ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


সুপারিশ করবেন, তাদেরকে যেন জাহান্নামে প্রবেশ করানো না হয়। তিনি আরো 
সুপারিশ করবেন এ সব লোকের জন্য, যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাদেরকে 
সেখান থেকে বের করার সুপারিশ করবেন। 


ব্যাখ্যা: (৮) ব্িয়ামত দিবসের যেসব অবস্থা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা অতিক্রম 
করার পর সেদিন মুমিনদের সর্বশেষ অবস্থা কী হবে, শাইখুল ইসলাম এখানে তা 
বর্ণনা করেছেন। পূর্বোক্ত অধ্যায়ে তিনি বলেছেন: অতঃপর যখন তাদেরকে 
পারস্পরিক যুলুম থেকে পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কার করা হবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে 
যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার অনুমতির পূর্বে এবং 
জান্নাতের দরজা খোলার আবেদন করার আগে কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারবে না। 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খুলবেন । যেমন দ্বহীহ 
মুসলিমে বর্ণিত, নাবী হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


৩ 0328 ০৮ 6 ৩০৩০ ০) 092 ০০6 কও 68 মা ৫ জো” 
৫০৪ ০০৭ শ্ঠ এ ০০৭ 

আবেদন করবো । তখন জান্নাতের প্রহরী বলবে: আপনি কে? আমি বলবো: মুহাম্মাদ । 
প্রহরী তখন বলবে: আপনার জন্য দরজা খুলতে আমাকে আদেশ করা হয়েছে। 
আপনার পূর্বে অন্য কারো জন্য আমি জান্নাতের দরজা খুলবো না” ১৯৯ 
০৮৬০১ অর্থ হচ্ছে খোলার আবেদন করা । এখানে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম সম্মান ও ফযীলত প্রকাশ করা হয়েছে। 

সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ 
করবে। কেননা তাদের ফযীলত অন্যান্য সকল উম্মাতের উপরে । মুসিলম শরীফে 
আবু হুরায়রা ৫৮০৯) হতে বর্ণিত হাদীছে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। নাবী স্ত্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 


৫2৭ ৯০৪ ৬০ নি ১৯ ৪ ?% 0%$৭। ০১১মু। ১৪৯ 
প্রবেশ করবো” ।২০০ 


১৯৯. ভ্ুহীহ মুসলিম হা/১৯৭। 
২০০. ভ্থৃহীহ মুসলিম হা/৮৫৫। 
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কিয়ামতের দিন খাসভাবে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি শাফাআত 
করবেন। ১১৬ শব্দটি ২০৬ এর বহুবচন। শাফা'আত শব্দের আভিধানিক অর্থ 
মধ্যস্থতা করা, সুপারিশ করা। আর শরী'আতের পরিভাষায় শাফাঁআত অর্থ 
হলো ১৬) ০3 1) অন্যের জন্য কল্যাণের আবেদন করা । ২০ শব্দটি ₹২১। 
থেকে নেওয়া হয়েছে। ইহা ০9 শব্দের বিপরীত। ৫ অর্থ জোড় আর »$ অর্থ বে- 


জোড়। শাফা'আতকারী তার আবেদনের সাথে সুপারিশকৃতের আবেদনকেও শামিল 
করে নেয় বলেই তাকে সুপারিশকারী বলা হয়। অথচ এর আগে সে ছিল একাকী । 


শাইখুল ইসলাম বলেন: “কিয়ামতের দিন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম 
এর জন্য তিনটি শাফা'আত হবে”। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব শাফাঁআত করবেন, তিনি এখানে এসব 
শাফাআতের আলোচনা করেছেন। শাইখুল ইসলাম এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে 
শাফা'আতের প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। তবে অনুসন্ধানের পর মোট আট প্রকার 
শাফাআতের কথা জানা যাচ্ছে। এগুলোর মধ্য হতে কতিপয় শাফা'আত নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে খাস এবং আরো কিছু শাফাআতের কথা 
জানা যায়, যা তার জন্য এবং অন্যদের জন্যও সাব্যস্ত । 
১) ৬৭৪এ। 2৪৬ শাফাআতে উষ্মা: ১০। £এ। ৪) এ শাফা' আত হবে মাকামে 
মাহমুদে ৷ হাশরের মাঠে লোকদের দীর্ঘ অবস্থানের পর এবং আদম থেকে শুরু করে 
ঈসা পেস্ট) পর্যন্ত সবার কাছে সুপারিশের জন্য গমন করার পর নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নিকট বান্দাদের মাঝে দ্রুত বিচার সম্পন্ন 
করার আবেদন করবেন। সকল নাবীই যখন আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে 
অপারগতা প্রকাশ করবেন, তখন নাবী মুহাম্মাদ হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
প্রভুর অনুমতি নিয়ে শাফা'আত করবেন। 


২) শত ৩০611 এ এ ০৯৮১ ও ০১ আভ ক এত _ ৪৬০ 
জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর শাফা' আত: হিসাবের পর জান্নাতীদেরকে 
দ্রুত জান্নাতে প্রবেশের অনুমতির জন্য নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর 
নিকট শাফা'আত করবেন । 


৩) ৬৬ ৬4৯৮ ও _-০5 4৪ ঞা ৪০০ _-৪এ০ চাচা আবু তালেবের জন্য নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফাঁআত: নাবী দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 


সুপারিশ করবেন। এ শাফা' আত তার সাথেই খাস। কেননা আল্লাহ তা'আলা সংবাদ 


৩৬৬ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


দিয়েছেন যে, কাফিরদের জন্য সুপারিশকারীদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, তার শাফাঁআত কেবল 
তাওহীদপন্থীদের জন্যই নির্দিষ্ট । সুতরাং তার কাফির চাচা আবু তালেবের জন্য যেই 
শাফাঁআত তিনি করবেন, তা কেবল তার সাথেই এবং আবু তালেবের জন্যই 
খাস।১০১ উপরের তিন প্রকার শাফাঁআত কেবল আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্যই নির্দিষ্ট । 


৪) ১৪ 301১০ ৮১০ ৪৮০ ০০ ১৭ ০০৮০ ৩ 4৪৯ তাওহীদপন্থীদের মধ্য 
হতে যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে, তাদেরকে তথায় না পাঠানোর 
জাহান্নামে না পাঠানোর জন্য নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের দিন 
সুপারিশ করবেন। 


€) ০ ০৮ 0৮০৮৪ ১০০৪ ০ এ ৫০১ ৩৯ পল) ক ঞ। এ _০9৬০ 
তাওহীদপন্থী মুমিনদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার সুপারিশ: জাহান্নামে প্রবেশকারী 
তাওহীদপন্থী একদল পাপী লোককে তা থেকে বের করার জন্য তিনি শাফা“আত 
করবেন ।২০২ 


২০১ . দ্হীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, একদা আব্বাস ৫”) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে 

জিজ্ঞাসা করলেন, 

382 ০০ ৬ ১ 5১ 5 03 ৩ তিতা 54 ০ ৩৪ ৩১ 4। 0১৯০০ ৯ 
৫)0। ০৮ 5০0 এ১। ৪ ৩৫ উঠ? 

“হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আবু তালেবের কোন উপকার করতে পারলেন? সে তো আপনাকে 

শত্রদের অনিষ্ট হতে হিফাজত করতো এবং আপনার জন্য মানুষের সাথে রাগান্বিত হতো । তিনি 

বললেন, হ্যা, সে এখন জাহান্নামের আগ্তনের উপরিভাগে অবস্থান করছে। আমি না থাকলে সে 

জাহান্নামের সর্বনিন্স্তরে অবস্থান করতো । 

২০২ . আমরা বিশ্বাস করি যে, যে সমস্ত তাওহীদপন্থী মুমিন আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি 

এবং তাদের মধ্যে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার কোন কারণও পাওয়া যায়নি কিন্তু তারা গুনাহ ও 


পাপের কাজে লিপ্ত হয়েছে তাদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে 
শান্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


(855 ০৭ ৩১৩৬ ৩ ০৯৪১ ক 4০ উঁ ০৯ ৫ ৭ ১৯ 
“নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। শির্ক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা 
তিনি ক্ষমা করে থাকেন” । (সুরা আন নিসা: ৪৮) কুরআন ও হাদীছে পাপী মুমিনদের এমন অনেক 


আমলের বর্ণনা এসেছে যাতে তাদের জন্য শাস্তির কথা এসেছে । তবে তা তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামী 
হওয়া আবশ্যক করে না। তাদের এক শ্রেণীর লোক কিয়ামতের দিন নাবী স্ললাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া ৩৬৭ 


৬) ৬৬1 4২1০০ ০৬১১ শু) ও 7:০9 এ ঞ। ৬৮ _4এ৬ জান্নাতের ভিতরে 


মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ: জান্নাতবাসী কিছু লোকের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাফা'আত করবেন 1১০৩ 

৭) (এ) ৮৪৩০ ০৬ ৯ _9০$ এ ঞ। ৬০০ --৪এ৯ যাদের গুনাহর 
পাল্লা এবং নেকীর পাল্লা সমান সমান হবে, তাদের জন্য সুপারিশ: কিয়ামতের দিন 
যাদের গুনাহর পাল্লা এবং নেকীর পাল্লা সমান সমান হবে, তাদের জন্য নাবী হ্বল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম শীফা'আত করবেন যে, তাদেরকে যেন জান্নাতে প্রবেশ করানো 
হয়। আলেমদের এক মত অনুযায়ী তারা হলেন আরাফবাসী। 


৮) ৮০ 3০ ০০৯ ১৬ আঠা 0৩৬ ০৪ ০৬১ ও 50 ও ঞ। এ _০০ 
বিনা হিসাবে এবং বিনা আযাবে এক শ্রেণীর লোককে জান্নাতে প্রবেশ করানোর 
শাফাঁআত: যেমন উক্কাশা ইবনে মিহসানের ব্যাপারে নাবী স্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর শাফাঁআত। উক্কাশা যখন শুনলেন, এই উম্মাতের সত্তর হাজার লোক 
বিনা হিসাবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে যাবে, তখন তিনি আবেদন করলেন: হে 
আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার জন্য দু'আ করুন, তিনি যেন 
আমাকে সেই সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত করেন। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তখন উক্কাশার জন্য উক্ত সত্তর হাজারের অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়ার দু'আ করলেন ।২০৪ 


এ শেষোক্ত পাঁচ প্রকারের শাফা'আত করার মধ্যে নাবী স্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


সাল্লাম এর শাফাআতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে । তিনি বলেন, 
ও 5 পাল 6. ০৫ পা পাপা 
হী 

“আমার উম্মতের কবীরা গুনায় লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য আমার শাফা'আত”। (তিরমিযী, অধ্যায়: কিতাবু 
সিফাতিল কিয়ামাহ, সিলসিলায়ে ভ্বুহীহা, হা/৫৫৯৮) তিনি আরো বলেন, 

এড ও] খউ লে লও এ হেড ৪০০১ ০ ও) ০006 0০2 “৩ 24৩০258555৫ 
“সকল নাবীর জন্য এমন একটি দু'আ রয়েছে, যা আল্লাহ কবুল করবেন। দুনিয়াতে সকল নাবী 
আল্লাহর কাছে দু'আ করে নিয়েছেন। আর আমি ব্িয়ামতের দিন আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য 


দু'আটি রেখে দিয়েছি। আমার উম্মতের যে ব্যক্তি শির্ক না করে মৃত্যু বরণ করবে সে ব্যক্তি ইনশা- 
আল্লাহ তা পাবে”। (মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান) 

২০৩. এতে তারা তাদের আমলের তুলনায় অধিক বিনিময় লাভ করবেন। এমর্মে অনেক দ্বহীহ 
হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। দেখুন: শরহুল আব্বীদাহ আত্‌ তাহাবীয়া, পৃষ্ঠা নং- ২০৫। 

২০৪. ভ্হীহ মুসলিম হা/২২০, ভ্বহীহ বুখারী হা/৫৭৫২। 


৩৬৮ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


সাল্লাম এর সাথে আরো অনেকেই শরীক থাকবে । যেমন অন্যান্য নাবীগণ, 
ফেরেশতাগণ, সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ ।২০৫ 


আহলুস সুনাহ ওয়াল জামাআতের লোকেরা উপরোক্ত সকল প্রকার 
শাফা'আতেই বিশ্বাস করে। কেননা ছহীহ সুত্রে বর্ণিত অনেক দলীল দ্বারা তা 
প্রমাণিত । তবে দু'টি শর্ত ছাড়া শাফা'আত হবে না। 


প্রথম শর্ত: শাফা'আতকারীকে শাফা'আত করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ 
হতে শাফা'আতের অনুমতি লাভ করতে হবে । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
০১৬ 01০০০ ৬ ভা 9 ০৯ 
কে আছে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তার কাছে সুপারিশ করবে?” সূরা আল 
বাকারা ২:২৫৫)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 
১] এ ৩০ 01 ৬৪৯ ০০ ৬৯ 
“কোন শাফা'আতকারী এমন নেই, যে তার অনুমতি ছাড়া শাফাঁআত করতে 
পারে সেরা ইউনুস ১০:৩ )। 
দ্বিতীয় শর্ত: যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা 
অপরিহার্য । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
€৯১১৫১৭ 


আছেন” । (সূরা আশ্বীয়া ২১:২৮) এ দু'টি শর্ত সুরা নাজমের ২৬ নং আয়াতে একসাথে 
এসেছে । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


৪৮ ৩৭ এয 09 ০ ৩০ 0. ও ৮৪০4০ ৬ ( ০১1). ৬ ৫০ ৩৪ 9৯ 
ক৬০৯ 


“আসমানে অনেক ফেরেশতা আছে, যাদের সুপারিশও কোন কাজে আসবেনা। 
যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় যাকে খুশী তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দান 
করেন”। 


২০৫. মুসলিমদের যেসব শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগেই মারা যায় তারা তাদের পিতামাতার জন্য 
সুপারিশ করবে এবং মুমিনগণও পরস্পরের জন্য সুপারিশ করবে । আল্লাহই অধিক অবগত আছেন । 
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কাবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেসব মুমিন মৃত্যুবরণ করবে তাদের কেউ জাহান্নামের 

হকদার হলে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ না করানোর জন্য শাফাঁআতের ব্যাপারে 
মুতাযিলা সম্প্রদায় লোকেরা আহলুস সুনাহ ওয়াল জামা'আতের বিরোধিতা করেছে। 
সেই সাথে যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, সেখান থেকে তাদের বের হওয়ার 
ব্যাপারেও শাফা'আত হওয়াকে মুঁতাযিলারা অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ তারা 
শাফা'আতের উপরোক্ত প্রকারসমূহ থেকে পঞ্চম ও মষ্ট প্রকার শাফাঁআতকেও তারা 
অস্বীকার করেছে। তারা আল্লাহ তা'আলার এই বাণী দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


৩৩ 254০ শত এ ৯ 
“সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কাজে আসবে না (সূরা মুদ্বাসসির ৭৪:৪৮) 


তাদের কথার জবাব হলো, আয়াতটি কাফিরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। 
সুপারিশকারীদের সুপারিশ কাফিরদের কোন কাজে আসবে না। তবে মুমিনদের 
ব্যাপারে কথা হচ্ছে কতিপয় শর্তসাপেক্ষ সুপারিশ তাদের উপকার করবে । মোটকথা 
শাফা'আতের ব্যাপারে লোকেরা তিনভাগে বিভক্ত: 


(১) এক শ্রেণীর লোক শাফাআতকে সাব্যস্ত করতে গিয়ে সীমালজ্বন ও 
বাড়াবাড়ি করেছে। নাসারা, মুশরিক, সীমালজ্বনকারী সুফী এবং কবর পুজারীরা এই 
শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । এরা যাদেরকে তা'খীম করে, আল্লাহ তা'আলার নিকটে তাদের 
করে থাকে । সুতরাং তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে শাফা'আত প্রার্থনা 
করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, 
মুশরিকদের জন্য সুপারিশকারীদের সুপারিশ কাজে আসবে না। 


(২) মুতাযিলা ও খারিজীরা শাফাঁআতকে একদম অস্বীকার করেও সীমালজ্ঘন 
করেছে। তারা কবীরা গুনাহকারীদের জন্য নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং 
অন্যদের শাফাআতকে অস্বীকার করেছে। 

(৩) আহনুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কুরআনের আয়াত এবং নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত শাফা'আতকে সাব্যস্ত করে। 
সুতরাং তারা শর্তসাপেক্ষ শাফা'আতকে সাব্যস্ত করে ।২০৬ 


২০৬ . নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে শাফা “আত চাওয়ার বিধান: 


রসূল ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের মাঠে সর্বপ্রথম সুপারিশ করবেন এবং তার 
সুপারিশই সর্বপ্রথম গৃহীত হবে। কিন্তু তার কাছে শাফা'আত চাওয়া বৈধ নয়। কারণ কৃয়ামতের 
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কতিপয় গুনাহগারকে শাফা আত ব্যতীত শুধু আল্লাহর রহমতেই জাহান্নাম 

থেকে বের করা হবে । জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের পর সেখানে জায়গা 

খালি থাকলে বা জান্নাতীদের তুলনায় জান্নাত অধিক প্রশস্ত হলে কী করা 
হবেঃ 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫শস্ট) বলেন: 
৩০ এ আতা ভি ১ ০১3 এ০৪% এ ভিড বি তা$ ১ ৩ এআ ০3 


মাঠে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে এ কথা বলা যে, হে আল্লাহর রসূল! 
আমাদের মধ্যে দ্রুত ফায়ছালা করার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করুন এবং দুনিয়াতে কেউ যদি 
বলে, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার কাছে শাফাআত প্রার্থনা করছি- উভয় কথা এক নয়। 
এমনিভাবে তিনি জীবিত থাকাবস্থায় তার কাছে গিয়ে একথা বলা যে, হে আল্লাহর নাবী! আমার জন্য 
আল্লাহর কাছে দু'আ করুন এবং তিনি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর উক্ত কথা বলা এক নয়। 
কারণ দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তিনি কারো জন্য দু'আ করতে সক্ষম নন। সুতরাং রসূলের 
কাছে শাফা'আত বা অন্য কিছু চাওয়া শির্কের অন্তর্ভুক্ত । যদি কেউ বলে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম কে শাফা'আতের অধিকার দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমি তার কাছে এমন একটি জিনিস 
চাচ্ছি, যা তাকে দেয়া হয়েছে এবং তার মালিকানায় রয়েছে। 


উত্তরে আমরা বলবো যে, আল্লাহ তার রসূলকে শাফা'আতের অধিকার দিয়েছেন । কিন্তু তিনি তার 

কাছে শাফা'আত চাইতে নিষেধ করেছেন । আল্লাহ তা*আলা বলেন, 
০ এ] ৩০19০১516 ৭ ০. ওকি 

ডেকো না”। (সূরা জিন: ১৮) শাফা'আত চাওয়া দু'আ চাওয়ার অন্তর্ভূক্ত । আর দু'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ইবাদত। নাবী দ্ল্লাল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ১৯০। »৯ ০৬-এ৷ অর্থাৎ দু'আ হচ্ছে ইবাদতের 
মূল। অন্য বর্ণনায় আছে দু'আ হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত। সুতরাং দু'আ যেহেতু ইবাদত তাই 
একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছেই দু'আ করতে হবে। রসূল বা অন্য কোন মাখলুকের কাছে দু'আ করা 
সুস্পষ্ট শির্ক । 

এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে আমরা রসুলের শাফা'আত লাভে ধন্য হতে পারি? রসুলের শাফা'আত 
পেতে হলে সকল প্রকার শির্ক থেকে বিরত থাকতে হবে এবং তার সুন্নাতের অনুসরণ করতে হবে। 

কেউ যদি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে শাফা'আত চাওয়ার পরিবর্তে এভাবে 
বলে যে, হে আল্লাহ! ব্য়ামতের দিন আমাকে রসূলের শাফা'আত থেকে মাহরূম করো না কিংবা 
যদি বলে, হে আল্লাহ! রোজ হাশরে আমার জন্য রসূলের শাফা'আত নসীব করো, তাহলে কতই না 
সুন্দর হবে সেই দু'আ! 
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৩.৫ পপ ৩ 


কোন শাফা “আত ছাড়াই আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্বহে ও দয়ায় অনেক মানুষকে 
জাহান্নাম থেকে বের করবেন। দুনিয়াবাসীদের থেকে যারা জান্নাতবাসী হবে, তারা 
জান্নাতে প্রবেশ করার পরেও জান্নাতে কিছু বাড়তি জায়গা থাকবে । অতঃপর আন্লাহ 
তা'আলা জান্নাতের জন্য নতুন কিছু মানুষ সৃষ্টি করবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে 
প্রবেশ করাবেন। আখিরাতের জগতে যেসব বিষয় হবে যেমন হিসাব, ভালো 
বিবরণ আসমানি কিতাবসমূহে এবং নাবীদের থেকে বর্ণিত ইলমের মধ্যে রয়েছে। 
মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে, তা অত্যন্ত 
সুস্পষ্ট এবং আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট । যে ব্যক্তি তা অনুসন্ধান করবে, সে তা পেয়ে 
যাবে। 

ব্যাখ্যাঃ (৯) ব্রিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার অনুমতিতে যত প্রকার 
শাফা'আত হবে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এসব লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে বের 
করার শাফা আত, যারা ইতিমধ্যেই জাহান্নামে প্রবেশ করেছে । 

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া শস্ট) প্রথমে তাদের বিষয়টি উল্লেখ 
করার পর এখানে উল্লেখ করেছেন যে, শাফা আত ছাড়াও অন্য একটি কারণে অনেক 
লোক জাহান্নাম থেকে বের হবে। 


আর সেটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার রহমত, অনুগ্হ এবং তার দয়া। সুতরাং 
তাওহীদগন্থী যেসব গুনাহগার মুমিনের অন্তরে একটি দানার চেয়েও কম পরিমাণ 
ঈমান থাকবে, তারা জাহান্নাম থেকে বের হবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


€509 0450১০5448৮ 2605) 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। শির্ক ব্যতীত অন্যান্য 
গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন” (সূরা আন নিসা ৪:৪৮) । 


বুখারী ও মুসলিমের হাদীছে রয়েছে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
ব্য়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন: 


৩৭২ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


(সই জাস্ট যা 3589505১580 ০ ৪9০ ০৪৪ 

“ফেরেশতাগণ শাফা'আত করেছে, নাবীগণ শাফা'আত করেছেন এবং মুমিনগণও 
শাফাঁআত করেছেন। এখন সবচেয়ে দয়ালু আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারো 
শাফা'আত বাকী নেই। অতঃপর তিনি জাহান্নামের আগুন থেকে একমুষ্ঠি গ্রহণ 
করবেন। এর মাধ্যমে তিনি জাহান্নাম থেকে এমন একদল মানুষকে বের করবেন, 
যারা কখনো কোন ভালো আমলই করেনি” ।২০ 

এ ০৪ 551 ও ৬৪5 জান্নাতে কিছু বাড়তি জায়গা থাকবে: অর্থাৎ দুনিয়াবাসীদের 
থেকে যারা জান্নাতবাসী হবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করার পরও তাতে প্রশস্ত জায়াগা 
খালি পড়ে থাকবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে খুব প্রশস্ত করে সৃষ্টি 
করেছেন। 


তিনি সূরা আল ইমরানের ১৩৩ নং আয়াতে বলেন: 

৩৪৯১ ৩০০ ০৮১03 ০০৭ ৬৮৮ উল) শি) ৩০ কস এ11৯3-3৯ 

“তোমরা দৌড়ে চলো তোমাদের রবের ক্ষমার পথে এবং সেই জান্নাতের দিকে 
যার প্রশস্ততা পৃথিবী ও আকাশের সমান। মুত্তাকী লোকদের জন্য তা তৈরী করে রাখা 
হয়েছে ৮ 

4 ১ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করবেন অনেক লোক । হ _এ। ৮৪১৬ 
অতঃপর তিনি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্হ ও দয়ায় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। কেননা 
জান্নাত হচ্ছে আল্লাহর রহমত এর মাধ্যমে তিনি যাকে ইচ্ছা দয়া করবেন। আর 
জাহান্নামে কেবল তাদেরকেই শান্তি দিবেন, যারা হেদায়াতের দলীল পৌছার পর 
আল্লাহ তা'আলাহকে অস্বীকার করেছে এবং রসূলদেরকে অমান্য করেছে। 

8 জী ১৯07 0১01 42৮৩০ ৬ ৪০এঠি আখিরাতের জগতে যেসব বিষয় হবে: 
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫”) আখিরাত দিবসের অবস্থা এবং তাতে 
যা হবে, তা থেকে অনেক বিষয় উল্লেখ করার পর বাকীগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা 
জানার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়ার আহবান জানিয়েছেন । কেননা 


আখিরাতের বিষয়গুলো ইলমে গায়বের অন্তর্ভূক্ত, যা অহীর মাধ্যম ছাড়া অবগত হওয়া 
সম্ভব নয়। 


২০৭ . ছহীহ মুসলিম হা/১৮৩। 


শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া ৩৭৩ 


এন ও ০29 ১১25 ০৩৪ 
তাবৃদীরের প্রতি ঈমান এবং তাতে যেসব বিষয় শামিল রয়েছে 
[ঈমানের ছয়টি রুকনের একটি হচ্ছে তাব্দীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা] 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (৮) বলেন: 

৩০০৮ ১9 ৮ 2৮ ০৫ তল পদ এত লিও ৪০ ৪9 
নাজাতপ্রাপ্ত দল অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাবৃদীরের প্রতি 
ঈমান আনয়ন করে। তার মধ্যে যেসব ভালো রয়েছে তার প্রতি এবং যেসব মন্দ 


রয়েছে, তার প্রতিও। তাব্ৃদীরের প্রতি ঈমানের দু'টি স্তর রয়েছে। প্রত্যেক ভ্তরই 
দু'টি জিনিসকে শামিল করে। 


ব্যাখ্যাঃ )এ শব্দটি 5)১4 ০৮11১! ৩ ০১১৪ এর মাসদার । অর্থাৎ যখন কোন 
জিনিস সম্পর্কে সকল দিক অবগত হওয়া যায়, তখন বলা হয় ০১১৪৫ ০০1 “আমি 


তার পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হয়েছি”। এই কথা আপনি ঠিক এঁ সময়ই বলে 
থাকেন, যখন সেই বিষয়ের খুঁটিনাটি সবকিছুই আপনি অবগত হতে সক্ষম হন। 


কাদার বা তাবৃদীর দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, সকল সৃষ্টি সম্পর্কেই আল্লাহ 
তা'আলার ইলম রয়েছে। মাখলুকসমূহ সৃষ্টি করার আগেই আযালে (আদিতে) আল্লাহ 
তা'আলা তাদের সম্পর্কে অবগত আছেন ।২০৮ 


২০৮ , আল্লাহ তা“আলা বান্দাকে পূর্বের নির্ধারণ অনুযায়ী শাস্তি দিবেন না কিংবা তাকুদীর অনুযায়ী 
কাউকে পুরস্কারও দিবেন না। কুরআন এবং সুন্নাহর কোথাও এই কথা বলা হয়নি; বরং তিনি তাদের 
আমল অনুযায়ী শাস্তি দিবেন অথবা ছওয়াব দিবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ছওয়াব বা শাস্তি আমলের 
ফলাফল; ভাগ্যের নয়। 

অন্য কথায় এভাবে বলা যেতে পারে যে, তাবৃদীরে আছে বা ছিল কিংবা ভাগ্যে যা আছে তাই 
হবে এই কথার অর্থ হলো যা কিছু হবে, আল্লাহ তা'আলা আযাল (আগে) থেকেই তা জানেন। 
আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার সকল অবস্থা ও পরিণাম জানেন, তার মানে এই নয় যে তিনি কোন 


৩৭৪ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


কিছুতে বান্দাকে বাধ্য করেন। তাই বান্দার ভালোমন্দ আমল কিংবা তার জান্নাতী বা জাহান্নামী 
হওয়াতে আল্লাহর ইলম প্রভাবহীন। 

এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্নের উত্তর বিষয়টিকে সহজভাবে বুঝতে সহযোগিতা করে। তা হলো, 
আমরা যেসব কাজ করি সেপগ্তলো আল্লাহ ভাগ্যে লিখেছেন বলে আমরা করি? নাকি আমরা তা করবো 
বলে তিনি জানতে পেরেছেন এবং সে অনুযায়ী লিখেছেন? 

উত্তর হলো, আমরা করবো বলে আল্লাহ তাঁআলা জেনেছেন বলেই লিখেছেন। অতএব 
ভাগ্যলিপিকে দায়ী বানানোর কোনো অবকাশ নেই। 


আল্লাহ তা'আলা যেহেতু বান্দাকে আকল তথা বোধশক্তি দিয়েছেন, আমল করা বা না করার 
স্বাধীনতা দিয়েছেন, শক্তিও দিয়েছেন, বান্দা যেহেতু সেই আকল খাটিয়ে কাজ করে, নিজস্ব ইচ্ছা ও 
স্বাধীনতার বলে ভালো বা মন্দটা নির্বাচন করে, তাই সে নিজেই ছওয়াব বা শাস্তির হকদার হয়। 
ছ্বলাত যেহেতু বান্দাই পড়ে, তাই হ্বলাতের পুরস্কার সেই পাবে, কুরআন যেহেতু বান্দার মুখ দিয়ে 
পড়া হয়, তাই প্রতিটি হরফের বিনিময়ে বান্দাই দশটি নেকী পাবে। 

বান্দাই যেহেতু যেনা করা এবং অন্যান্য পাপাচার থেকে নিজের আকল, সুকুমারবৃত্তি, আপন 
ইচ্ছা ও এখতিয়ারের বদৌলতেই বিরত হয়, সে কারণেই প্রশংসিত হয় বান্দা নিজেই এবং উক্ত 
কাজগুলোতে লিপ্ত হলে নিন্দিত হয় কেবল বান্দাই। 

অস্চরিত্রের কোনো লোক যদি কারো মা-বোন বা স্ত্রীর সাথে যেনা করতে যায়, তখন 
বিবেকবান কোন লোক এই কথা বলে না যে, ঠিক আছে, আমার স্ত্রীর নসীবে যেনা-ব্যভিচার লেখা 
আছে। তাই আমি তাকে বাধা দিবো না। তার মন যা চায়, আমার ঘরে তাই করে যাক; বরং সে 
রাগান্বিত হয়, জান দিয়ে হলেও নিজের ইজ্জত রক্ষার্থে সিংহের মত ক্ষেপে উঠে এবং অপরাধীকে 
প্রতিহত করে, হত্যা করতেও উদ্যত হয়। বাস্তবে এমনটিই হওয়া উচিত। 


কারো ঘরে চোর ঢুকলে ঘরের মালিক এ কথা বলে না যে, চোরের মন যা চায় নিয়ে যাক, আমি 
বাধা দিবো না......। বিচারকের আদালতে চোরকে হাযির করা হলে এবং সাক্ষী-প্রমাণের মাধ্যমে 
অমুসলিম কোন আদালত চোরের এই কথার কোন মূল্যায়ন করবে না। 

সুতরাং কোন মানুষের এই কথা বলা ঠিক নয় যে, তাকুদীরে ভ্থলাত লেখা নেই, তাই পড়ছিনা। 
তাকৃদীরে জাহান্নাম লেখা থাকলে ভ্বলাত পড়েও লাভ হবে না। আর তাকুদীরে জান্নাত লেখা থাকলে 
ছ্বলাত না পড়েও জান্নাতে যাওয়া যাবে। এটি কোন বিবেকবান মানুষের কথা হতে পারে না। ইবলীস 
ছাড়া অন্য কেউ মানুষের মাথায় এই কথা জাগ্ঘত করে না। 


তাবৃদীরের মাসআলাটি অত্যন্ত বড়। ছাহাবীদের জ্ঞানের পরিধি ছিল অত্যন্ত বিশাল। তাই তারা 
সহজভাবে মাসআলাটি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। ছাহাবীদের যুগে সীমিত আকারে তাবৃদীরের 
বিষয়ে দু'একটি প্রশ্ন হলেও নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবাব শুনে তাদের হদয় ঠান্ডা 
হয়ে গিয়েছে। রসুলের পবিত্র জবানীতে জবাব শুনে কেউ আমল বর্জন করেননি; বরং আগের চেয়ে 
আরো বেশী আগ্রহ নিয়ে এবং জান্নাত লাভের আশায় সৎ আমলে মগ্ন হয়েছেন । 
কিন্তু ছাহাবীদের পরবর্তী যুগসমূহে তাব্ৃদীরের মাসআলায় বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েই আসছে। 
আলেমগণ তাদের জ্ঞান ও বোধশক্তি দিয়ে এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে যুগে যুগে মানুষের সেই 
প্রশ্নগুলোর বিভিন্ন জবাব দিয়েই আসছেন। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে হিদায়াত করো এবং সেই 
পথে অবিচল রাখো । আমীন 
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পৃথিবীতে এমন কোন ঘটনা ঘটে না, যা আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেননি । 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আগে থেকেই সে সম্পর্কে জানেন এবং সেই ঘটনার সাথে 
তার ইচ্ছাও রয়েছে। তাবৃদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ঈমানের ছয় রুকনের 
একটি । তাকাদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করা মানে তার ভালোমন্দ উভয়ের প্রতিই 
বিশ্বাস করা । 
শাইখুল ইসলামের উক্তি: ০২৮ ১১0৫ _ ৮৬৯19 2৮৭ 0৯ ফলত 2১৪) ০০৮) 
১, _৯$ নাজী ফির্কা অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাকৃদীরের 
ভালো ও মন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করে: এই কথার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 
ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কুরআন ও হাদীছের দলীলের দাবীও তাই। যেমন 


হাদীছে জিবরীলে এসেছে, জিবরীল যখন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে 
ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি বললেন: 


৫৪০১) ৫ ০) ১এত ০০%) ০০ চা 4-,১১ রগ ঃ 4৩৩৬) এ ৩ ৩চি 
তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে (১) আল্লাহ পাকের উপর (২) তার ফেরেশতাদের 


উপর (৩) তার কিতাবসমূহের উপর (৪) তার রসূলদের উপর (৫) আখিরাত বা 
শেষ দিবসের উপর এবং (৬) তাকৃদীরের ভালো-মন্দের উপর” ।২০৯ 


এ হাদীছে নাবী হ্ত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবৃদীরের প্রতি ঈমান আনয়নকে 
ঈমানের ষষ্ঠ রুকন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ইহা অস্বীকার 
করবে, সে মুমিন হিসাবে গণ্য হবে না। তেমনি ঈমানের অন্য কোন রুকন অস্বীকার 
করলেও মুমিন হিসাবে গণ্য হবে না। 


তাকৃদীরের প্রতি ঈমান দু'টি স্তরে বিভক্ত: শাইখুল ইসলাম এখানে উল্লেখ করেছেন 
যে, তাকৃদীরের প্রতি ঈমানের সর্বমোট চারটি স্তর রয়েছে। সংক্ষিপ্তাকারে এই 
ভ্তরগুলো হচ্ছে নিশ্নরূপ। 

(১) প্রত্যেক জিনিস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার আযালী ইলম । অর্থাৎ মাখলুক 
সৃষ্টি করার আগে থেকেই আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সকল অবস্থা সম্পর্কে তিনি 
অবগত আছেন। বান্দারা যেসব আমল করে থাকে, তা সম্পাদন করার পূর্বেই সে 
সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার অবগতিও সেই ইলমে আযালীর অন্তর্ভুক্ত । 


(২) সেই ইলম অনুযায়ী সবকিছু লাওহে মাহফুষে লিখে রাখা হয়েছে 


২০৯. দ্থহীহ মুসলিম ৮, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান । 
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(৩) যা কিছু ঘটে, তার প্রত্যেকটির মধ্যেই আল্লাহর (সৃষ্টি ও নির্ধারণগত) ইচ্ছা 
শামিল থাকে এবং তা আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতাধীন। 
(৪) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইলম, নির্ধারণ এবং ইচ্ছা মুতাবেক সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি 


করেছেন। আর তিনিই একমাত্র অষ্টা। তিনি ব্যতীত সবকিছুই সৃষ্টি । এই হচ্ছে 
সংক্ষিপ্তাকারে তাকৃদীরের স্তরসমূহ। এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে। 
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প্রথম ত্তর ও তাতে যা শামিল রয়েছে: আল্লাহ তা'আলা তার সকল সৃষ্টি ও 
বান্দাদের আমল সম্পর্কে তার চিরন্তন ও অবিনশ্বর ইলম ছারা পূর্ণ অবগত 
এ বিষয়ে ঈমান আনা । 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (৮০) বলেন, 

5 ৬৩ ৭১) 4০ 09১০ ৮৯) চিনা ৮০ ৬০০ 4 ১6 ৩১এ। ৬) 2৮)-5৬ 
১686555৮155 4217 755 
: : 08 ভিন চা রি এ রঃ 576 ১০) ৯১৬ ৬৯০ ে ৯ রড 
০১ ০০০০ ৩৪০০ ০০১] ৮০০ ১০০৪ 1৬৩ তে ৬৯ ও ক :08 ৫ ও 
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রা 0 েড়ি এ 0৪ ০৫ ০০০০] ৩9৮) 0301 ০ লি ৩৩ পে সপ 
০৯ :0৬5 089 ভ৫5 এ)। এডি ৩০১ 0 জর্ড ভে ৬৫১ ০ ০৮১03 »। ও ৩৮০ 
57952458155 4485902005922-৬8 
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এ, ১ ০৬ 55 2৯ 0 এল] এ ৩৮ 9১ ০৩ ৩ ১৯৯০ ০01৪ 
14 এ১১ ১০৪১ ২ ঠী ৬৪০১ 4০৪ একঠি ৪১ অ। 4৩৩৪ ০৬৪ ১8 ৮৪ 
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তাব্ব্দীরের প্রতি ঈমানের প্রথম ভ্তর হচ্ছে, অন্তর দিয়ে এই বিশ্বাস পোষণ করা 
যে, আল্লাহ তা'আলা তার সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন। আরো বিশ্বাস 
করা যে, বান্দারা যেসব আমল করে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তার চিরন্তন ও অবিনশ্বর 


ইলম দ্বারা আগে থেকেই অবগত আছেন। সর্বদাই তিনি এই বিশেষণে বিশেষিত। 
অর্থাৎ মাখলুক সৃষ্টি করার আগেও তিনি এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন, এখনো তা দ্বারা 
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বিশেষিত আছেন এবং আবাদুল আবাদ এই বিশেষণে বিশেষিত থাকবেন । এই কথা 
বিশ্বাস করাও তাকৃদীরের প্রথম স্তরের অন্তর্ভূক্ত যে, তিনি বান্দাদের সকল অবস্থা 
যেমন তাদের সকল প্রকার সৎ আমল, পাপাচার, রিযিক, বয়স ইত্যাদি সবকিছুই 
জানেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির তাবৃদীর সমূহ লাওহে মাহফুষে লিখে 
রেখেছেন। তিনি সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে কলমকে আদেশ করলেন যে, লিখো । 
কলম বলল: কী লিখবো? আল্লাহ তাআলা বললেন: কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, 
সবই লিখো ।১০ 


২১০ . সর্বপ্রথম সৃষ্টির ব্যাপারে আলেমগণ থেকে একাধিক কথা বর্ণিত হয়েছে। আলেমদের কেউ 
বলেছেন, আরশ এবং কুরসী হচ্ছে সর্বপ্রথম সৃষ্টি। কেউ বলেছেন সর্বপ্রথম আল্লাহ পানি সৃষ্টি 
করেছেন । আবার কেউ বলেছেন, কলমই প্রথম সৃষ্টি । প্রখ্যাত আলেম ইবনে জারীর, ইবনুল আরাবী 
এ মতেরই সমর্থক ছিলেন। পরবর্তীদের মধ্যে ইমাম আলবানী ৮) এমতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। 
তারা নিন্্রের ছ্বহীহ হাদীছগুলো দিয়ে দলীল গ্রহণ করেছেন। রসূল ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, 
৫3355 ০৪৯ 05 ভি 0০০5৭) এ৮৩ এ 4৫০ ০৬৯ 45৩ 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যে জিনিসটি সৃষ্টি করেছেন, তা হচ্ছে কলম । অতঃপর কলমকে 
কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে তা লিখতে বললেন”। (আবু ইয়ালা (১/১২৬) আল-আসমা ওয়াস ছিফাত 
লিল-বায়হাকী ২৭১), সিলসিলায়ে হ্থহীহা, হা/১৩৩)) তিনি আরো বলেন, 
735 এ সত ০৫ ৯১৬০ জর্জ ১06৩7154551, 0৬ 57 4 3 শু ৩০ ০88 ১ 
৫৪০) 
“আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে বললেন, লিখ। কলম বলল: হে আমার 
প্রতিপালক! কী লিখব? আল্লাহ বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী প্রতিটি বন্তর তাকৃদীর লিখো” । 
(দেখুন: আবু দাউদ, তিরমিযী, বায়হাকী এবং অন্যান্য) মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম ইবনুল 
আরাবী বলেন, ১৬ ০৯ 31 ০৪ ৩৩৩ ৫ ৮ এ কলমের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কিছুই 
ছিল না। (দেখুন আরেযাতুল আহওয়ামী) অপর পক্ষে আরেক দল আলেমের মতে সর্বপ্রথম সৃষ্টি 
হচ্ছে আল্লাহর আরশ । আল্লামা ইবনে তাইমীয়া এবং অন্যান্য আলেম থেকে এই মত পাওয়া যায়। 
তাদের দলীল হচ্ছে, ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
০৯০ ভে) 5 সঞ ০৫ ৬ এ অর পু এ +৪ 369 ০০৮৪ সওজ ০ চি খু ০৬ 
৫০৯১৭ 
আদিতে একমাত্র আল্লাহ-ই ছিলেন । তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তার আরশ ছিল পানির উপর। 
তারপর তিনি প্রত্যেক জিনিস লাওহে মাহফুষে লিপিবদ্ধ করলেন এবং তিনি আসমান ও যমিন সৃষ্টি 
করলেন । (বুখারী, হা/৩১৯১) উপরের হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করে আবার কেউ কেউ পানি 
সর্বপ্রথম সৃষ্টি বলে মত প্রকাশ করেছেন । এটিই সর্বাধিক শক্তিশালী মত। কারণ এ ব্যাপারে আরো 
সুস্পষ্ট হাদীছ হলো, আবু রাষীন বলেন, আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস 
করলাম, 
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সুতরাং মানুষের জন্য যা হবার, তা হবেই । আর যা তার জন্য ঘটার নয়, তা 
ঘটবেই না। কলমের কালি শুকিয়ে গেছে এবং দফতর গুটিয়ে নেয়া হয়েছে। যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
এ]। ৪০ ৩5 81 আ্ ও ৩/১ 01০৮)? সপ ও ৩ ৮৪৪ 40 ১ পি কি 
০ 
“তুমি কি জান না, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহ জানেন? সবকিছু 
একটি কিতাবে লিখিত আছে। আল্লাহর জন্য এটা মোটেই কঠিন নয়”। (সূরা হজ্জ 
২২:৭০) আল্লাহ তা'আলা সুরা হাদীদের ২২ নং আয়াতে আরো বলেন: 


31 ৬3০4 ৩০ তত ৬ 0 ৮ ৬ ৫6 ৮৮)0। ৬ কি ৩ ৯৬৬৯ 
০০ এ। এত ৩১ 
“পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর যেসব মসিবত আসে তার একটিও 
এমন নয় যে, তাকে আমি সৃষ্টি করার পূর্বে একটি গ্রন্থে লিখে রাখিনি। এমনটি করা 
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সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করার পূর্বে আমাদের রব কোথায় ছিলেন? তিনি বললেন, বাদলের উপর ছিলেন । যার 
উপর-নীচে কোনো বায়ু ছিল না। অতঃপর তিনি পানির উপর আরশ সৃষ্টি করেছেন। অপর এক 
বর্ণনায় এসেছে, » এ *৯০৮ ৬৯ £ “অতঃপর তিনি তার আরশকে পানির উপর সৃষ্টি করেছেন। 


(আহমাদ ২৬/১০৮) উপরোক্ত হাদীছকে ইমাম তাবারী, তিরমিযী, ইমাম যাহাবী ও ইমাম ইবনে 
তাইমীয়া বিশুদ্ধ বলেছেন। আল্লাহই অধিক অবগত। 
প্রথম পর্যায়ের কতিপয় মাখলুক বা সৃষ্টি: ৬১০ 101) ০০ 4ম) ০০৪ 

এ কথা সত্য যে, আরশ, কুরসী, লাওহে মাহফুয, পানি, আসমান, ফেরেশতা, জিন ইত্যাদি প্রথম 
পর্যায়ের সৃষ্টির অন্তর্ভক্ত। মানুষ কোন ক্রমেই উপরোক্ত সৃষ্টিসমূহের পূর্বে সৃষ্টি হয়নি। নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামও নন। কলমও প্রথম পর্যায়ের সৃষ্টি। তবে আমরা যে কলম দিয়ে লেখি সেই 
কলম সর্বপ্রথম সৃষ্টি নয়; বরং যে কলম দিয়ে লাওহে মাহফুষ লেখা হয়েছে সেটিই সর্বপ্রথম সৃষ্টি । 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বহীহ দলীল না থাকায় তা 
মুসলিমের আকীদাহ হতে পারে না। তাই উপরোক্ত হাদীছগুলো এবং অন্যান্য দ্বহীহ হাদীছের শিক্ষা 
গ্রহণ করা জরুরী । ইমাম মালেক (০) বলেন, 
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আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সকল কথাই গ্রহণ করা হবে অর্থাৎ আমাদের কারো কথা গ্রহণ 
করা যেতে পারে আবার প্রত্যাখ্যানও করা যেতে পারে। তবে এই কবরের অধিবাসী ব্যতীত। এই 
কথা বলে তিনি নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন। 


৩৮০ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


আল্লাহর জন্য খুবই সহজ” আল্লাহ তা'আলার ইলমের অনুগামী এই তাকৃদীর বিভিন্ন 
স্থানে লিখা হয়। একই সময় একসাথে লিখা এবং বিভিন্ন সময় আলাদাভাবেও লিখা 
হয়ে থাকে। 


আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেছেন, লাওহে মাফুষে তাই লিখে রেখেছেন। আর 
যখন মাতৃগর্ভে শিশুর দৈহিক আকৃতি দান করেন, তখন তাতে রূহ ফুকে দেয়ার পূর্বে 
তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান এবং ফেরেশতাকে চারটি কথা লিখে দেয়ার 
আদেশ করা হয়। তাকে বলা হয়, 


(১) রিষিক লিখে দাও, 
(২) তার বয়স লিখে দাও, 
(৩) সে কী আমল করবে তা লিখে দাও এবং 


(৪) হতভাগ্য হবে না সৌভাগ্যবান হবে? তাও লিখে দাও। অনুরূপ অন্যান্য 
বিষয়ও লিখার আদেশ করা হয়। 


ও বাড়াবাড়ি করেছিল, তারা তাকৃদীরের এই স্তরকে অস্বীকার করতো । তবে বর্তমানে 
তাতে অবিশ্বীদের সংখ্যা খুবই কম। 


ব্যাখ্যা: ০)৭। দ্বারা অতীতের এমন প্রাচীনত্, পূর্ববর্তীতা, অগ্রগামীতা, অগ্রবর্তীতা 
ও চিরন্তনতা বুঝানো হয়েছে, যার কোন শুরু নেই। আর .এ৷ দ্বারা ভবিষ্যতে এমন 
অবিনশ্বরতা, চিরন্তনতা, দায়িত্ব এবং টিকে থাকা বুঝানো হয়েছে, যার কোন শেষ 
নেই । ৬৬০ শব্দটি ২০৬) এর বহুবচন। 

শরী'আতের আদেশ মেনে নেওয়াকে ৪৪৬। (আনুগত্য) বলা হয়। 


আর শরী'আতের আদেশের বিরোধীতা করাকে &০। (পাপাচার) বলা হয়। 
এ শব্দটি %-। এর বহুবচন। ও1)১৭। শব্দটি ও), (রিযিক) এর বহুবচন । 
মানুষের জন্য যা উপকারী হয়, তাই রিযিক। ০৮৩ শব্দটি ৷ -এর বহুবচন । 


কোন বস্তুর কিংবা কাজের সময়সীমাকে আজাল বলা হয়। মানুষের আজাল বলতে 
মৃত্যুর মাধ্যমে তার দুনিয়ার জীবনে বয়সের পরিসমাপ্তি বুঝায়। 


লাওহে মাহফুষ অর্থ হচ্ছে ₹৮5৩। ঠা মূল কিতাব'। মাহফুষ অর্থ সংরক্ষিত। 
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তাতে কোন কিছু বাড়ানো কিংবা তা থেকে কোন কিছু কমানো হতে এ কিতাবকে 
সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। 


ঈমান বিল কাদারের স্তর দু'টির মধ্য হতে প্রথম ভ্তরটি যেসব বিষয়কে শামিল 
করে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (০) এখানে এসব বিষয় উল্লেখ 
করেছেন। মোট কথা তাকৃদীরের প্রথম স্তর দু'টি জিনিস বা তস্তরকে শামিল করে। 

প্রথম স্তর: আল্লাহ তা'আলার ইলম বিশেষণে বিশ্বাস করা, যা অস্তিত্বশীল কিংবা 
অস্তিত্বহীন সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে। এই ইলম আল্লাহ তা'আলার এ সমস্ত 
ছিফাতে যাতীয়া বা সম্তাগত বিশেষণসমূহের মধ্যে গণ্য, যার মাধ্যমে তিনি সর্বদাই 
বিশেষিত। বান্দার ভালোমন্দ আমলগুলো সম্পর্কে তিনি অবগত, তাদের রিযিক, 
বয়স ইত্যাদি সকল অবস্থা সম্পর্কেও তিনি অবগত। 

দ্বিতীয় স্তর: তাবৃদীরের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে লিখার স্তর। আল্লাহ তা'আলা লাওহে 
মাহফুষে সমস্ত সৃষ্টির তাকদীর অর্থাৎ ব্য়ামত পর্যন্ত যত মাখলুক সৃষ্টি হবে তাদের 
লিখে রেখেছেন । 

সুতরাং সৃষ্টিজগতে যা কিছু হবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আগে থেকেই 
অবগত আছেন এবং তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফুষে 
লিখে রেখেছেন । 

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫শস্ট) উপরোক্ত ভ্তর দুটির 
পক্ষে কুরআন সুন্নাহর দলীল পেশ করেছেন । সুন্নাতের দলীলগুলো থেকে শাইখ এ 
ব্যাপারে একটি হাদীছের অর্থ উল্েখ করেছেন। 

হাদীছের শব্দগুলো ইমাম আবু দাউদ স্বীয় সুনানে উবাদাহ ইবনে সামেত (€স্ট) 
হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি রসুল হ্বল্লাল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে 
বলতে শুনেছি, 
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“আল্লাহ্‌ তা'আলা কলম সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম তাকে বললেন: লিখো । কলম বলল: হে 
আমার প্রতিপালক! কী লিখবো? আল্লাহ্‌ বললেন: ব্িয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তর 
তাকৃদীর লিখো” ।২৯ 
এই হাদীছ তাকৃদীর লিখার স্তর সাব্যস্ত করে। সেই সাথে আরো প্রমাণ করে যে, 
সবকিছুই লিখা রয়েছে। 

শা এ ৩৪ ৮ এ)। 9৯ ৬ ০38. এখানে 49 এবং *_5। শব্দ দুটিকে এই 
হিসাবে নসব (যবর) দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখানে মোট বাক্য একটিই । তখন 
বাক্যটি হবে এ রকম: ₹* 41 *_ 53 "41 &। ৪৯ ৬4 কেলম সৃষ্টি করে আল্লাহ 
কলমকে আদেশ করলেন: তুমি লিখো)। এর অর্থ হলো কলম সৃষ্টির সময় কলমের 
প্রতি প্রথম আদেশ ছিল, তুমি লিখো ২১২ 

এ% এবং ২ শব্দ দুটিকে রফা (পেশ) দিয়েও বর্ণনা করা হয়েছে। তখন মোট 
বাক্য হবে দুটি। তখন প্রথম বাক্যটি হবে ৮ 1 «৷ 9০ ৬ ৩5 (সর্বপ্রথম আল্লাহ 
তা'আলা কলম সৃষ্টি করেছেন)। আর দ্বিতীয় বাক্যটি হবে শ_। :4 0$ (কলমকে 
আদেশ করলেন: তুমি লিখো)। সবগুলো শব্দ মিলে তখন হাদীছের অর্থ হবে, 
সৃষ্টিজগতের সর্বপ্রথম সৃষ্টি হচ্ছে কলম। 

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া বলেন: 44০.) ১৫৫ ০ ১.০১। ০০৮০০ 
৩:3০ ৮ ড0। ০৩ 45৫ শর 9৪৭৮১ সুতরাং মানুষের জন্য যা হবার, তা 
হবেই । আর যা তার জন্য ঘটার নয়, তা ঘটবেই না। কলমের কালি শুকিয়ে গেছে 
এবং দফতর গুটিয়ে নেয়া হয়েছে: 


চা 


৪০ সুতরাং মানুষের জন্য যা হবার, তা হবেই, এটি হাদীছের রাবী উবাদাহ 
ইবনে সামেতের উক্তি। অর্থাৎ মানুষ কল্যাণকর যেসব বিষয় অর্জন করে এবং 


২১১. দ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪৭০০, তিরমিযী হা/২১৫৫, সুনানুল কুবরা বাইহাকী ২০৮৭৫ । 
তিরমিযী, অধ্যায়: আবওয়াবুল কাদ্র। তিরমিধী বলেন, হাদীছটি হাসান গরীব । তবে ইমাম 
আলবানী শস্ট) দ্থহীহ বলেছেন। দেখুন সিলসিলা ভ্ুহীহা (১/৩০৭) আল্লাহর আরশ পানির উপরে 
থাকার অর্থ হলো সাত আকাশের উপরে রয়েছে পানি। আর সেই পানির উপর আল্লাহর আরশ । 
এখনো আরশ স্বীয় অবস্থানেই রয়েছে। 

২১২ . এভাবে পড়া হলে কলম যে আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি তা এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করা যাবে না। 
কারণ তখন হাদীছ এটি বুঝাবে না যে কলমই প্রথম সৃষ্টি। তখন হাদীছের তাৎপর্য হবে কলম সৃষ্টির 
সময় কলমের প্রতি আল্লাহর সর্বপ্রথম আদেশটি ছিল, তুমি লিখো । 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩৮৩ 


ক্ষতিকর যেসব বিষয়ের সম্মুখীন হয়, তা তার জন্য নির্ধারিত । তা অবশ্যই তার জন্য 
অর্জিত হবে । কখনো তার বিপরীত হবে না। 

০৮ শি ৩৪০) ন0। ০ কলমের কালি শুকিয়ে গেছে এবং দফতর গুটিয়ে 
নেয়া হয়েছে: এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্বেই সবকিছু নির্ধারণ করা হয়েছে 
এবং তা লিখে শেষ করা হয়েছে। 

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস €-ট) এর হাদীছে যা বর্ণিত হয়েছে এখানে সে কথাই 
বলা হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছে যে, 

০০৮৪ ৪৯3 ১৬৭। ০৪) যা কিছু নির্ধারণ করা হয়েছে, তা লিখার পর কলম 
উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং লিখার পর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে ।২৩ ইমাম তিরমিযী 
(স্পট) এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। 

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫.) কুরআনের দলীলগুলো 
উল্খ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

7০40 এত ৩5 01 কর্ড ৬ ৩০5 01 ০৮)09 স্পএ। ও ৬ পি 40 0 পি পেক়ি 

“তুমি কি জান না, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহ জানেন? 
সবকিছু একটি কিতাবে লিখা আছে। আল্লাহর জন্য এটা একদম সহজ” । (সূরা হজ্জ 
২২:৭০) 

এখানে জানার জন্য প্রশ্ন করা হয়নি; বরং আসমান-যমীনের সবকিছু সম্পর্কে 
আল্লাহর ইলম সাব্যস্ত করার জন্যই প্রশ্নটি করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তুমি 
অবশ্যই অবগত আছো যে, আল্লাহ তাআলা আসমান-যমীনের সবকিছু সম্পর্কে 
অবগত আছেন । এতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান উধ্ব ও নিম্ন জগতের 
সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে। তাকৃদীরের এই স্তর হলো আল্লাহ তাআলার 
ইলমের সম্পর্কে । 

১ 91 নিশ্চয়ই তা, অর্থাৎ আসমান ও যমীনে যা আছে, তা আল্লাহ তা'আলার 
অবগতিতে একটি কিতাবের মধ্যেই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নিকট যেই মূল 
কিতাব রয়েছে, তাতে সবই লিখা রয়েছে। এটি হচ্ছে তাকৃদীর লিখার স্তর। 


২১৩ - ভ্হীহ: তিরমিযী হা/২৫১৬, মুসনাদে আহমাদ হা/২৬৬৯। 


৩৮৪ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


০৮ এ] এ ৬১ ০! আল্লাহর জন্য এটা একদম সহজ: অর্থাৎ জ্ঞানের মাধ্যমে 


আসমান-যমীনের সবকিছুকে পরিবেষ্টন করা এবং তা লিখে রাখা আল্লাহ তা'আলার 
জন্য মোটেই কঠিন নয়। 


উপরের আয়াতে কারীমা থেকে জানা গেল, সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহর ইলম 
রয়েছে এবং তা হওয়ার পূর্বেই লাওহে মাহফুষে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাবুদীরের 
প্রথম ভ্তরটি এই বিষয় দুটিকেই শামিল করে। 


শাইখ সুরা হাদীদের ২২ নং আয়াত থেকেও দলীল গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ 
আয়াতে আরো বলেন: 


315 ০০০8 ৩ শত ৬ 01৮৫০৪৬69১0 ও হুক ৩ ৮৬৯ 
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“পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর যেসব মসিবত আসে তার একটিও 

এমন নয় যে, তাকে আমি সৃষ্টি করার পূর্বে বিশেষ একটি কিতাবে লিখে রাখিনি। 

এমনটি করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ” । 

অর্থাৎ যমীনে যেই অনাবৃষ্টি, ফসলের ঘাটতি, ফলফলাদির কমতি দেখা দেয়, 

তোমাদের শরীরে যেই ব্যথা, রোগ-ব্যাধি এবং জীবনোপকরণে যেই সংকীর্ণতা 


অনুভব করো, তা বিশেষ একটি কিতাবে লিখা রয়েছে। অর্থাৎ লাওহে মাহফুযে তা 
লিখিত আকারে রয়েছে। 

১৮০ ০055 ৩০. সৃষ্টি করার পূর্বে: অর্থাৎ সৃষ্টি করার আগেই আমি প্রত্যেক 
জিনিসকে লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছি। আল্লাহর জন্য তা একদম সহজ । অর্থাৎ 
মাখলুকের সংখ্যা ও পরিমাণ অনেক হওয়া সত্তেও সেগুলো লাওহে মাহফুযে লিখে 
রাখা আল্লাহ তা'আলার জন্য একেবারেই সহজ । 

এই আয়াতে কারীমাতেও উর্ধ্ব ও নিম্ন জগতের ঘটনাবলি সংঘটিত হওয়ার 
আগেই লাওহে মাহফুষে লিখে রাখার দলীল পাওয়া যায়। এর দ্বারা আরো বুঝা যায় 
যে, লিখার পূর্বেই উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান রয়েছে। সুতরাং 
আয়াতটি তাকৃদীরের দু'টি স্তর অর্থাৎ আল্লাহর ইলম এবং সে অনুযায়ী সবকিছু লিখে 
রাখার অন্যতম একটি দলীল। 


অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইঙ্গিত করেছেন যে, তাকৃদীর দুই প্রকার । 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩৮৫ 


(১) সাধারণ তাবৃদীর, যা প্রত্যেক সৃষ্টিকেই একসাথে শামিল করে নিয়েছে। 
এটি হচ্ছে সেই তাকৃদীর, যা দলীল-প্রমাণসহ একটু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। লাওহে 
মাহফুযে এই প্রকার তাকৃদীর লিখা আছে। 

(২) খাস (নির্দিষ্ট) তাকৃদীর। সাধারণ তাকৃদীরের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও শ্রেণী 
ইবন্যোসই হলো খাস তাবৃদীর । খাস তাকদীর আবার তিন প্রকার: 

(ক) তাকৃদীরে উমুরী (৬১০৮ ১4) তথা পুরো জীবনের তাকৃদীর 

(খ) তাবৃদীরে হাওলী (4১৮ ১4৪) তথা একবছরের তাবৃদীর এবং 

(গ) তাকৃদীরে ইয়াওমী (৬০% 55) তথা দৈনন্দিন তাকৃদীর । 

শাইখুল ইসলামের উক্তি: ০ ৮৮15০ ৬ট 0৫৫ ০০৮ এ শু সএ। 1১ 
১-০)আল্লাহ তাআলার ইলমের অনুগামী এই তাবব্দীর বিভিন্ন ছানে লিখা হয়। 
একই সময় একসাথে লিখা এবং বিভিন্ন সময় আলাদাভাবেও লিখা হয়। সমস্ত 
মাখলুকের তাকৃদীর একসাথে একই সময় লাওহে মাহফুযে লিখা হয়েছে । এই আম 


তাকৃদীরকে আবার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে ভাগ ভাগ করেও লিখা হয়। আর সেই 
স্থান ও সময়গুলো হচ্ছে: 


১। তাকৃদীরে উমুরী এবং তা লিখার স্থান ও সময়: যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে 
মাসউদের হাদীছে এসেছে, মায়ের পেটে থাকা অবস্থাতেই শিশুর উপর যে চারটি 
তার বয়স, তার আমল এবং তার হতভাগ্য হওয়া কিংবা সৌভাগ্যবান হওয়ার কথা । 

২। তাবৃদীরে হাওলী এবং তা লিখার সময়: লাইলাতুল কদরে বাৎসরিক 
তাবৃদীর লিখিত হয়। তাতে পুরো বছরের সকল বিষয় একসাথে লিখা হয়। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন: 


৬ 01০১ ১০1০ ৮৩৩ এত 58 ৩৪ ৩১১০০ ৬ 9. ক আট ৬ ০4৮০৯ 
(০১০৮ 
“আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে । নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী । এই 


রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফায়ছালা হয় আমার আদেশক্রমে। আমিই 
প্রেরণকারী”। (সুরা আদ দুখান ৪৪:৩-৫) 


৩। তাবৃদীরে ইয়াওমী: হায়াত, মওত, সম্মান, অপমান ইত্যাদি আরো যা 


৩৮৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


প্রতিদিন নির্ধারণ করা হয়, তাই দৈনন্দিন তাকৃদীর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
৩৬ ৪ ৯১৫৯4 

“তিনি প্রতিদিন কোন না কোন মহানকার্ধে রত আছেন” (সূরা আর্-রহমান 

৫৫:২৯)। 

আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস €স্ট) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: 
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আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্য হতে অন্যতম একটি সৃষ্টি হচ্ছে লাওহে মাহ্ফুষ । সাদা 
মুক্তা দিয়ে তিনি এটি তৈরী করেছেন। তার উভয় পার্শ তৈরী করা হয়েছে লাল রঙ্গের 
হিরা দিয়ে। কলমটি হচ্ছে নূরের তৈরী, কালিও নূরের । তার প্রশত্ততা হচ্ছে 
আসমান-যমীনের মধ্যকার প্রশস্ততার সমপরিমাণ । আল্লাহ্‌ তাআলা তাতে দৈনিক 
তিনশ ঘাট বার দৃষ্টি দেন। প্রত্যেকবার দৃষ্টি দেয়ার সময় কাউকে জীবিত রাখেন 
(কোন না কোন বস্তু সৃষ্টি করেন), কারো মৃত্যু ঘটান, কাউকে সম্মানিত করেন, 
কাউকে অপমানিত করেন এবং তিনি যা চান তাই করেন। এটিই হচ্ছে আল্লাহ 
তা'আলার এই বাণী: ৩০ ৬১ ৯১% ৫ “তিনি প্রতিদিন কোন না কোন মহান কার্ষে 


রত আছেন”, এর মর্মার্থ (সুরা আর্-রাহমান: ২৯) ।১১৪ ইমাম আব্দুর রাফ্যাক, ইবনুল 
মুনযির, তাবারানী এবং হাকেম এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। 


করেছে। সৃষ্টিজগতে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়, তা ঘটার পূর্বে সেগুলো সম্পর্কে 
আল্লাহ তা'আলার ইলম বা অবগতিকে তারা অস্বীকার করে । লাওহে মাহফুষে এবং 
অন্যান্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু পূর্বেই লিখে রেখেছেন, তারা তাও অস্বীকার 
করেছে। 


২১৪. ভ্ুহীহ: মুস্তাদরকে হাকিম হা/৩৯১৭ 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩৮৭ 


তারা আরো বলে থাকে, আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন এবং নিষেধ 
করেছেন। কিন্তু কারা সেই আদেশ মানবে, কারা সেই নিষেধ থেকে বিরত থাকবে, 
আদেশ বা নিষেধ বাস্তবায়ন হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তা জানেন না। 
(নাউযুবিল্লাহ) তাদের মতে ৮ »খ। “আল্লাহর কাছে সকল বিষয়ই নতুন”। অর্থাৎ 


আল্লাহ তা'আলার ইলম ও তাকৃদীরে আগে থেকে কিছুই নির্ধারিত নয়। যারা এই 
কথা বলেছে, আহলুস সুন্রাহ ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ তাদেরকে কাফির ফতোয়া 
দিয়েছে ।১€ তবে সীমালজ্বনকারী এই ফির্কার লোকেরা বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে 
তাদের মাযহাবও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাই শাইখুল ইসলাম বলেন: 45 *১% ১১,৫০০ 
বর্তমানে আল্লাহর ইলমকে অস্বীকার কারীর সংখ্যা খুবই কম। 


কাদারীয়াদের যেই ফির্কা এখনো রয়েছে, তারা আল্লাহর ইলমকে স্বীকার করে। 
তবে বান্দারা যেসব কাজ-কর্ম করে, তাদের মতে সেগুলো তাকৃদীরের মধ্যে শামিল 
নয়। এই ফির্কার লোকেরা মনে করে বান্দার কর্ম বান্দা নিজেই সৃষ্টি করে, আল্লাহ 
তা'আলা তা সৃষ্টি করেননি এবং সৃষ্টি করার ইচ্ছাও করেননি । সামনে এ বিষয়ে আরো 
বিবরণ আসছে। 


২১৫ . ইলম (জ্ঞান) আল্লাহ তা'আলার ছিফাতে যাতীয়া তথা সন্তাগত গুণাবলীর অন্তর্ভূক্ত । আল্লাহ 
তা'আলার জ্ঞান এতই বিশাল, গভীর ও ব্যাপক যে, সৃষ্টি জগতের ছোট-বড় কোন কিছুই তার 
জ্ঞানের বাইরে নয়। আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। 
বান্দার সকল অবস্থা, সকল কর্ম এমন কি অন্তরের মধ্যে যা আছে তাও তিনি অবগত । এমনটি নয় 
যে, বান্দা আমল করার পরই আল্লাহ তা'আলা বান্দার কর্ম সম্পর্কে জানতে পারেন; বরং আমল 
করার আগেই আল্লাহ তা'আলা জানেন । শুধু তাই নয়; সৃষ্টি করার পূর্বেই তিনি বান্দার সকল অবস্থা 
ও কর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন এবং সে অনুযায়ী লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন। এমনকি যে 
জিনিস আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেননি, তা সৃষ্টি করা হলে কেমন হতো, তাও তিনি জানেন। 


৩৮৮ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 
2০০৭ ১৪) 555০ 401 হত ৬১ এ ৮১৭০। 


তাবৃদীরের দ্বিতীয় স্তর ও তাতে যা শামিল রয়েছে: আল্লাহ তা'আলার 
ইচ্ছার বাস্তবায়ন ও তার ক্ষমতা সকল বস্তুর উপর পরিব্যাপ্ত 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (্ বলেন: 
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ইচ্ছাকে বুঝায়, যা প্রত্যেক জিনিসের উপরই বাস্তবায়ন হয় এবং তার এ সার্বভৌম 
ক্ষমতাকে বুঝায়, যা সকল বস্তুর উপর পরিব্যাপ্ত। সুতরাং এই বিশ্বাস করা আবশ্যক 
যে, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়। তিনি যা ইচ্ছা করেন না, তা 
কখনো সংঘটিত হয় না। আরো বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা 
ব্যতীত আসমান ও যমীনের কোন কিছুই নড়াচড়া করে না কিংবা স্থির হয় না এবং 
তার রাজ্যের মধ্যে তার ইচ্ছার বাইরে কিছুই সংঘটিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা 
অস্তিত্বশীল এবং অস্তিত্বহীন সকল বস্তুর উপরই ক্ষমতাবান। আসমান ও যমীনে যত 
মাখলুক রয়েছে, তার সবগুলোর স্রষ্টাই একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কোন অর্টা 
নেই, তিনি ব্যতীত অন্য কোন রবও নেই। 


ব্যাখ্যা: এখানে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫.) তাব্্দীরের প্রতি 
ঈমানের তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তর বর্ণনা করেছেন।১ তৃতীয় স্তরের প্রতি তিনি এই বলে 
ইঙ্গিত করেছেন যে, তা হলো আল্লাহ তা'আলার এ ইচ্ছা, যা অবশ্যই কার্যকর হয় 


২১৬ . শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫) এর বক্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তার মতে 
তাবৃদীরের প্রতি ঈমানের স্তর দু'টি । অর্থাৎ তিনি চারটি ভ্তরকে দু'টিতে পরিণত করেছেন। ইলম ও 
লেখাকে এক স্তরে পরিণত করেছেন। আর ইচ্ছা ও সৃষ্টি করাকে আরেক স্তরে পরিণত করেছেন। 
আল্লাহই অধিক অবগত। 


শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্ত্ীয়া ৩৮৯ 


এবং তার এ সার্বভৌম ক্ষমতাকে বুঝায়, যা সকল বস্তুর উপর পরিব্যাপ্ত। আল্লাহ 
তা'আলার ইচ্ছা অবশ্যই বাস্তবায়ন হয়। তা কেউ প্রতিহত করতে পারে না। আল্লাহ 
তা'আলার সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে সেই ক্ষমতাকে বুঝায়, যা অস্তিত্বশীল ও 
অস্তিত্বহীন সকল বন্তর উপরই বিদ্যমান। 


৩এু। 59: তাবৃদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের এই স্তরের অর্থ হলো এই বিশ্বাস 
করা যে, আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি ও নির্ধারণ করতে চান, তাই সৃষ্টি ও নির্ধারণ হয়। 
আর যা তিনি সৃষ্টি ও নির্ধারণ করার ইচ্ছা করেন না, তা কখনো সৃষ্টি ও নির্ধারণ হয় 
না। 


আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত আসমান ও যমীনের কোন কিছুই নড়াচড়া করে 
না কিংবা ছবির হয় না: অর্থাৎ তার ইচ্ছা ব্যতীত উপরোক্ত বিষয়গ্তলোর কোন একটিও 
সংঘটিত হয় না। 


তার রাজ্যের মধ্যে তার ইচ্ছার বাইরে কিছুই সংঘটিত হয় না: অর্থাৎ তার 
সৃষ্টিগত ও নির্ধারণগত ইচ্ছার বাইরে কোন কিছুই সংঘটিত হয় না। 


আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বশীল এবং অস্তিত্বহীন সকল বস্তুর উপরই ক্ষমতাবান: 
কেননা আল্লাহ তা'আলা অনেক আয়াতে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি সবকিছুর উপর 
ক্ষমতাবান। অস্তিত্বশীল এবং অস্তিত্বহীন সকল বন্তই এই ব্যাপকতার অধীন । অর্থাৎ 
তিনি অস্তিত্বশীলকে বিলীন করে দিতে এবং অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বে আনয়ন করতে 
সক্ষম। 


এ এ এ] 0 সপ্ত ৬ ৫১ ০৮১ এ ৩১৯ ৬ এ আসমান ও যমীনে 
যত মাখলুক রয়েছে, তার সবগুলোর ্রষ্টাই একমাত্র আল্লাহ: এই অংশের মধ্যে 
শাইখুল ইসলাম তাবৃদীরের চতুর্থ স্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন । এটি হচ্ছে সৃষ্টি করা 
এবং অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে আনয়নের ভ্তর। আল্লাহ ছাড়া যা আছে, সবই 
মাখলুক। বান্দার ভালোমন্দ সকল কর্মই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ 
ছাড়া আর কোন স্রষ্টা নেই এবং তিনি ব্যতীত আর কোন রবও নেই। 


করলেন, তখন এর সাথে সম্পৃক্ত আরো কিছু মাসআলার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ 
করেছেন। 


প্রথম মাসআলা: তাকৃদীর ও শরী'আত পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয়। তাই 
তাকদীর দ্বারা দলীল গ্রহণ করে শরী'আতের বিরোধিতা করা হারাম । 
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দ্বিতীয় মাসআলা: আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণে পাপাচার সংঘটিত হওয়া এবং 
পাপাচারের প্রতি আল্লাহর ঘৃণা থাকাও পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয়। আল্লাহ 
তা'আলাই একমাত্র অরষ্টা। তাই ঈমান, সৎ আমল, কুফরী ও পাপাচার সবই তার 
সৃষ্টি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি কুফরী ও পাপাচারকে ভালোবাসেন । তিনি 
পাপাচারকে কখনো ভালোবাসেন না; বরং ঘৃণা করেন। 


তৃতীয় মাসআলা: আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সকল কাজ-কর্ম সৃষ্টি ও নির্ধারণ 


করেন । বান্দারা তাদের ইচ্ছা ও এখতিয়ার দ্বারা সেই কাজ-কর্ম সম্পাদন করেন । 
এই দু'টি বিষয় পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয় । 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩৯১ 
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১-২। তাকৃদীর ও শরী'আত পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয় এবং 
পাপাচার নির্ধারণ করা এবং সেগুলোকে অপছন্দ ও ঘৃণা করাও পরস্পর 
বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয় 
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১. 


তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে তার এবং তার রাসূলদের আনুগত্য 
করার আদেশ দিয়েছেন। সেই সাথে তিনি তার আদেশ অমান্য করতে এবং 
পাপাচারে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা মুত্তাকী, সতকর্মশীল এবং 
ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন । যারা ঈমান আনয়ন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন 
করে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না এবং 
ফাসিক সম্প্রদায়ের প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট হন না। তিনি অশ্লীলতার আদেশ করেন না, 
তার বান্দাদের কুফরী করাকে পছন্দ করেন না" এবং ভূপৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করাকে 
ভালোবাসেন না। 


২১৭. আল্লাহ তা'আলা কুফরী ও পাপাচার সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি তা পছন্দ করেন না; বরং 
কুফরী করাকে তিনি ঘৃণা করেন। তিনি কুফরী করতে নিষেধ করেছেন। কুফরী ও পাপাচার সৃষ্টি 
করা এবং তাতে লিপ্ত হওয়া থেকে নিষেধ করার মধ্যে কোন বৈপরিত্য ও পারস্পরিক সংঘর্ষ ও 
বিরোধ নেই। তিনি তা সৃষ্টি করেছেন বিশেষ এক উদ্দেশ্যে । যাতে করে মুমিনগণ অন্যদের থেকে 
আলাদা হয়ে যায়। তিনি মানুষের শত্রু ইবলীসকেও সৃষ্টি করেছেন। যাতে করে তিনি পরীক্ষা করতে 
পারেন, কে ইবলীসের অনুসরণ করে আর কে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে । সুতরাং কুফরী ও 
জন্যই কুফরী, পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার জন্যই পাপাচার সৃষ্টি করেননি এবং অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়ার 
জন্যই তা সৃষ্টি করেননি। বরং অন্য এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তা সৃষ্টি করেছেন, যা আমরা ইতিপূর্বে 
একাধিকবার উল্লেখ করেছি। কুফরী সৃষ্টি না করলে পৃথিবীর সকল মানুষই মুমিন হয়ে যেতো । তাতে 
আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হতো না। সুতরাং পাপাচার সৃষ্টির মধ্যেও রয়েছে আল্লাহ 
তা'আলার বিশেষ এক হিকমত । তিনি পাপাচার সৃষ্টি করেছেন, যাতে এর মাধ্যমে বান্দাদেরকে 
পরীক্ষা করা যায়। 
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কুফরী ও পাপাচার সৃষ্টি করার পিছনে আরো হিকমত হলো, যাতে করে আল্লাহ তা'আলার 
সকল অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ ছিফাতের প্রভাবই তার বান্দাদের উপর গিয়ে পড়ে । তার অন্যতম 
নাম হচ্ছে 9০ এবং ১১॥ ক্ষেমাকারী বা ক্ষমাশীল)। এই অর্থে আরো নাম রয়েছে। আল্লাহ 
তা'আলার এই প্রকার নাম ও বিশেষণের দাবী হচ্ছে তার কিছু বান্দা গুনাহতে লিপ্ত হবে। অতঃপর 
তারা অনুতপ্ত হবে ও তাওবা করবে । আল্লাহ তা'আলা তাদের সেই তাওবা কবুল করবেন এবং 
তাদেরকে ক্ষমা করবেন । মূলতঃ এর মাধ্যমেও আল্লাহ তা'আলার ইবাদতই বাস্তবায়িত হবে। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 
গন 2 4. তি তে পু & 9 8 হুল) ৩ সুর কটি এন এ ০০609 
০ 
“হে নাবী! বলে দাও, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছো আল্লাহর রহমত থেকে 
নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমন্ত গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু” । (সূরা 
যুমার: ৫৩) 
নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
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“বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন তিনি তোমাদের এ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশি হন, 
যে তার বাহনে আরোহন করে সফরে বের হল। বাহনের উপরেই ছিল তার খাদ্য-পানীয় ও সফর 
সামঘী। মরুভূমির উপর দিয়ে সফর করার সময় বিশ্রামার্থে সে একটি বৃক্ষের নীচে অবতরণ করলো । 
অতঃপর মাটিতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল । ঘুম থেকে জাগ্তত হয়ে দেখল তার বাহন কোথায় যেন 
চলে গেছে। সে নিরাশ হয়ে একটি গাছের নীচে এসে আবার শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর সে দেখতে 
পেলো, তার হারানো বাহনটি সমুদয় খাদ্য-পানীয়সহ মাথার পাশে দাড়িয়ে আছে। বাহনটির লাগাম ধরে 
আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলো, হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা, আমি আপনার প্রভু। অতি 
আনন্দের কারণেই সে এত বড় ভূল করে বসেছে। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, 
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ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম যখন তাবৃদীরের চারটি স্তর যথাক্রমে: ইলম, লিখা, 
ইচ্ছা করা ও সৃষ্টি করা, এই চারটি বিষয় সাব্যস্ত করলেন এবং আরো সাব্যত্ত করলেন 
যে, সৃষ্টিজগতে যা কিছু সৃষ্টি ও সংঘটিত হয়েছে, হচ্ছে ও হবে, আল্লাহ তা'আলা 
সেটা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত রয়েছেন, তিনি তা আগেই লিখে রেখেছেন, তা সৃষ্টি 
করতে চেয়েছেন ও ইচ্ছা করেছেন এবং তিনি তা সৃষ্টি করেছেন, পূর্বোক্ত বক্তব্যে 
ইহা সাব্যস্ত করার পর এখানে বর্ণনা করছেন যে, উক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে এবং আল্লাহ 
তা'আলা যে তার বান্দাদেরকে আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন এবং অসৎকাজ থেকে 
নিষেধ করেছেন, তার মধ্যে কোন বৈপরিত্য, পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘর্ষ নেই। 
পাপাচার সংঘটিত হওয়ার নির্ধারণ করা এবং তাকে ঘৃণা করার মধ্যে কোন 
পারস্পরিক সংঘর্ষ, বিরোধ ও বৈপরিত্য নেই। 


“তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করলো। অতঃপর 
লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলো: পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আলেম কে? বলা হলো অমুক পান্ররী। সে 
পান্রীর নিকট গিয়ে বলল যে, সে নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছে। তার তাওবা করার সুযোগ 
আছে কি? পানী বলল: তোমার কোন তাওবা নেই। এই কথা শুনে লোকটি সেই পান্রীকেও হত্যা 
করে একশ পূর্ণ করলো । অতঃপর লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলো: এ যুগের সবচেয়ে বড় আলেম কে? 
এবার তাকে একজন আলেমের সন্ধান দেয়া হলো । আলেমের কাছে গিয়ে বলল যে, সে একশটি প্রাণ 
হত্যা করেছে। তার কোন তাওবা আছে কি? আলেম বললেন, হ্যা, তাওবা আছে তো। তাওবার 
মাঝে এবং তোমার মাঝে কে বাধা সৃষ্টি করলো? তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সেখানে একদল লোক 
পাবে। তারা আল্লাহর ইবাদতে রত আছে। তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে থাকো । 
আর নিজের এলাকায় কখনো ফিরে এসো না। সে তথায় রওয়ানা হয়ে গেল। 

অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর তার মৃত্যু উপস্থিত হয়ে গেল। তখন রহমতের ফেরেশতা এবং 
আযাবের ফেরেশতা এসে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়ে গেলেন। রহমতের ফেরেশতাগণ বললেন, সে 
তাওবা করে আল্লাহর কাছে ফেরত এসেছে। সুতরাং আমরা তার জান কবজ করে আল্লাহর রহমতের 
দিকে নিয়ে যাবো। আযাবের ফেরেশতাগণ বললেন, সে কখনও ভালো কাজ করেনি । বরং সে 
একশটি প্রাণ হত্যা করেছে। আমরা তার জান কবজ করে আল্লাহর আযাবের দিকে নিয়ে যাবো । 
এমতাবস্থায় মানুষের আকৃতিতে একজন ফেরেশতা আগমন করলেন । তারা তাকে উভয় দলের মাঝে 
ফায়ছালাকারী নির্ধারণ করলেন। তিনি ফায়ছালা দিলেন যে, তোমরা এই স্থান থেকে দু'দিকের রাস্তা 
মেপে দেখ। তারা দু'দিকের রাস্তা মেপে দেখলেন, যে এলাকার দিকে সে রওনা হয়েছিল, সেই 
স্থানের অধিক নিকটবর্তী । তাই রহমতের ফেরেশতাগণ তার জান কবজ করলেন। (দ্বহীহ বুখারী, 
অধ্যায়: আহাদীছুল আশ্বীয়া) 
পাপ কাজ সৃষ্টি করার পিছনে এটিই হচ্ছে হিকমতে ইলাহী । আল্লাহ তা'আলার গাফুর, গাফ্ফার, 
591 (তাওবা কবুলকারী) ইত্যাদি নাম দ্বারা আল্লাহকে ডাকা হবে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের 


সেই ডাক শুনবেন এবং এই নামগুলোর প্রভাব বান্দাদের উপর পড়বে । সুতরাং পাপাচার না থাকলে 
কিভাবে আল্লাহ তা'আলার এই নামগুলোর প্রভাব হতো? (আল্লাহ অধিক অবগত আছেন) 


৩৯৪ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


শাইখুল ইসলামের উক্তি: 4১ ০ তা সত্তও: অর্থাৎ সকল বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ 
তা'আলার অবগতি, সবকিছু নির্ধারণ, সবকিছু লিখা এবং সৃষ্টি করার ইচ্ছা করা ও 
সৃষ্টি করা সত্বেও তিনি তার বান্দাদেরকে তার ও তার রাসূলদের আনুগত্য করার 
হুকুম করেছেন এবং তার নাফরমানি করতে নিষেধ করেছেন । যেমন আল্লাহর কিতাব 
রাসূলের সুন্রাহতে এ বিষয়ে বহু দলীল রয়েছে। এগুলোতে তিনি তার আনুগত্য করার 
আদেশ এবং তার আদেশ-নিষেধের (শরী'আতের) বিরোধীতা করতে নিষেধ 
করেছেন। আল্লাহ তা'আলা শরী'আত ও হুকুম-আহকাম প্রেরণ করেছেন এবং 
সবকিছু সৃষ্টি ও নির্ধারণ করেছেন। এগুলোর মাঝে কোন প্রকার পারস্পরিক সংঘর্ষ, 
অসংগতি ও বিরোধ নেই। যেমন ধারণা করে থাকে এ সমস্ত গোমরাহ সম্প্রদায়, যারা 
শরী'আতকে তাকৃদীরের বিপরীত মনে করে। 


শাইখুল ইসলাম এ বিষয়ে তার লিখিত অন্যতম একটি রিসালা “তাদমুরিয়াতে' 
বলেন: গোমরাহ ফির্কার লোকেরা তাকৃদীরের বিষয়ে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। 
অগ্নিপূজক, মুশরিক এবং ইবলীসের দল। 


ক) *-% অগ্নিপূজক: যারা আল্লাহ তা'আলার তাব্্দীরকে অস্বীকার করে, তারা 
এই উম্মতের মাজুসী। যদিও তারা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধে বিশ্বাস করে । এই 
দলের সীমালজ্ঘনকারীরা আল্লাহ তা'আলার ইলম ও ইলম অনুযায়ী সবকিছু লিখে 
রাখাকে অস্বীকার করেছে। আর মধ্যমপন্থীরা ইলম ও লিখাকে স্বীকার করলেও তারা 
এই কথা স্বীকার করে না যে, সবকিছুর উপর রয়েছে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, 


সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি এবং কুদরতের অধীন ।৯৮ এরাই হলো মুঁতাধিলা এবং যারা 
তাদের অনুসরণ করে থাকে। 


খ) 5১১০ মুশরিক: আর যারা তাব্ব্দীর ও আল্লাহ তা'আলার ফায়ছালায় 
মুশরিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
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২১৮ - অর্থাৎ তারা বলেছে যে, বান্দার কর্ম আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও সৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত নয়; বরং বান্দা 


তার কাজ-কর্ম নিজেই সৃষ্টি করে। এই কথার মাধ্যমে তারা একাধিক সৃষ্টিকর্তা নির্ধারণ করেছে 
বলেই তাদেরকে অগ্নিপূজকদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩৯৫ 


“এ মুশরিকরা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে আমরা শির্ক করতাম না, 
আমাদের বাপ-দাদারাও শির্ক করতো না। আর আমরা কোন জিনিসকে হারামও গণ্য 
করতাম না। এ ধরনের উদ্ভট কথা তৈরী করে এদের পূর্ববর্তী লোকেরাও সত্যকে 
প্রত্যাখ্যান করেছিল।২৯ তারা অবশেষে আমার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করেছে। 
এদেরকে বলে দাও, তোমাদের কাছে কোন জ্ঞান আছে কি? থাকলে আমার কাছে 
পেশ করো। তোমরা তো নিছক ধারণার অনুসরণ করে চলছো । শুধু আন্দাজ করা 
ব্যতীত তোমাদের কাছে আর কিছুই নেই” (সুরা আন'আম ১৪৮)। 


যারা তাকদীর দিয়ে দলীল পেশ করে শরী'আতের আদেশ-নিষেধ বাতিল করে দেয়, 


২১৯. আল্লাহ তা'আলা সুরা নাহলের ৩৫ নং আয়াতে আরো বলেন, 
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“এ মুশরিকরা বলে, “আল্লাহ চাইলে তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত আমরাও করতাম না, 
আমাদের বাপ-দাদারাও করতো না এবং তার হুকুম ছাড়া কোনো জিনিসকে হারামও গণ্য করতো 
না। এদের আগের লোকেরাও এমনি ধরনের বাহানাবাজিই চালিয়ে গেছে। তাহলে কি রসুলদের 
উপর সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব আছে? এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 
মুশরিকদের একটি ধারণা ও ভুলের খণ্ডন করেছেন। তারা বলেছিল, আমরা আল্লাহকে ছাড়া অন্যান্য 
যেসব বস্তুর ইবাদত করছি কিংবা তার হুকুম ছাড়াই যেসব জিনিসকে নিজেদের জন্য হারাম করে 
নিচ্ছি, তা যদি ভুল ও বাতিল হতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার কুদরতে কামেলা প্রয়োগ করে 
তা থেকে বিরত রাখলেন না কেন? তিনি না চাইলে তো আমরা সেগুলো করতেই পারতাম না। তিনি 
যেহেতু আমাদেরকে বল প্রয়োগ করে বিরত রাখছেন না, তাতে বুঝা গেল আমরা এসবকিছু তার 
ইচ্ছা ও মর্জি মুতাবেক করছি!!। 

তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, আল্লাহর দীন পৌছিয়ে দেয়াই 
রসুলদের দায়িত্ব ছিল। বল ও শক্তি প্রয়োগ করে তাদেরকে ঈমানের উপর বাধ্য করা তাদের কাজ 
ছিলনা। আসল কথা হলো, হে মুশরিক দল! তোমাদের এই ধারণা ঠিক নয় যে, আল্লাহ 
তোমাদেরকে শির্ক করা থেকে বাধা দেননি; বরং তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তোমাদের শিকী কাজ- 
কর্মের প্রতিবাদ করেছেন। এই জন্যই তিনি প্রত্যেক জাতির কাছেই রসূল পাঠিয়েছেন, কিতাব 
নাধিল করেছেন। প্রত্যেক নাবীই তার কাওমকে সর্বপ্রথম এককভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত 
করার এবং শির্ক বর্জন করার দাওয়াত দিয়েছেন । 
তাবৃদীর দিয়ে দলীল পেশ করে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য বর্জন করার প্রচেষ্টা নতুন কোন কথা 
নয়। আজও কিছু মানুষ আল্লাহর ইচ্ছাকে নিজেদের ভ্রষ্টতা ও অসৎকর্মের কারণ হিসেবে পেশ 
করছে। এটা অতি পুরাতন যুক্তি। বিভ্রান্ত লোকেরা যুগে যুগে নিজেদের বিবেককে ধোঁকা দেবার এবং 
উপদেশদাতাদের মুখ বন্ধ করার জন্য এ যুক্তি পেশ করছে। এটিই ছিল পূর্বযুগের মুশরিকদের যুক্তি । 
নৃহ আলাইহিস সালামের প্লাবনের পর থেকে আজ পর্যন্ত হাজার বার এ কথা বলা হয়েছে। এই 
যুক্তিতে কোন আধুনিকতা নেই এবং অভিনবত্ও নেই । এটি বহুকালের বন্তাপচা খোঁড়া যুক্তি। হাজার 
বছর থেকে বিভ্রান্ত ও পথত্রষ্টরা একই সুর তুলে আসছে। এখনো সেই পচা সুর তুলে আসছে কিছু 
মানুষ । 


৩৯৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


তারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । 


গ) এ! ইবলীসের দল: এ বিষয়ে তৃতীয় দলটি হচ্ছে ইবলীসের দল। তারা 


তাবৃদীর ও শরী'আত উভয়কেই স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু তারা আল্লাহ তা'আলার 
শরী'আত ও তাকৃদীরকে পরস্পর সাংঘর্ষিক ও বিরোধী মনে করেছে। এর মাধ্যমে 
তারা হিকমাত ও আদালতে ইলাহীয়ার মধ্যে আপত্তি করেছে। যেমন তাদের প্রথম 
উদ্তাদ ইবলীস থেকে তা উল্লেখ করা হয়েছে ।২২০ 


থাকে। হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং সফলকাম লোকেরা তাকৃদীরের প্রতি বিশ্বাস করে এবং 
শরী'আতকেও বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের 
অষ্টা, প্রত্যেক জিনিসের প্রভু ও মালিক। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়। তিনি যা 
ইচ্ছা করেন না, তা কখনো হয় না এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। 
ইলমের মাধ্যমে তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন এবং প্রত্যেক জিনিসকে 
একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখে সংরক্ষিত করে রেখেছেন। 


শাইখুল ইসলাম আরো বলেন: ৩-৪) ৩০০9 এ শস্ ০০০০ 9৯১ 
আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী, সকর্মশীল এবং ইনসাফ কারীদেরকে ভালোবাসেন: অর্থাৎ 
যে ব্যক্তি প্রশংনীয় গুণে গ্রণান্বিত হয়, যেমন তাকওয়া, সৎকর্ম ন্যায়বিচার-ইনসাফ 
ইত্যাদি ভালো গুণে বিশেষিত হয়, তাকে ভালোবাসেন। 


০০০০) 1৯31১ ৩ ৩৪ ৬৮৮৪ যারা ঈমান আনয়ন করে এবং সৎকর্ম 
সম্পাদন করে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন: যেমন অনেক আয়াতে 


সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, যারা ঈমান আনয়ন করে এবং সৎ আমল করে তিনি তাদের 
প্রতি সন্তুষ্ট হন ও তাদেরকে ভালোবাসেন । 


৩০! 520 ০ ৬৮০ ১ ১০৪৩ ৬ ৫3 কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না 


বং ফাসিক সম্প্রদায়ের প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট হন না: অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেসব 
জা রিউাকে মিছে যেমন কুফরী, পাপাচার এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট স্বভাব, 


২২০. আল্লাহ তা'আলা যখন ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলেন, “তোমরা আদমকে সিজদা করো” । 
ইবলীসও এই আদেশের আওতায় ছিল। ফেরেশতারা সিজদা করলেন, কিন্তু ইবলীস স্বীয় উপাদান 
নিয়ে গর্ব-অহংকার করলো এবং আদেশের হিকমত উপলব্ধি করতে না পেরে আল্লাহ তা'আলার 
আদালত ও হিকমতকে প্রশ্নবিদ্ধ করে সিজদা করা হতে বিরত থাকলো । সে বলেছিল, «.* ৮ 
৬০৬ ৩৯ এল 9৪ ৩৮ ৬০ “আমি আদমের চেয়ে ভালো। তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে। 
আর আমাকে সৃষ্টি করেছ আগুন থেকে”। (সূরা সোয়াদ: ৭৬) 
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যারা এ জাতীয় স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিশেষিত হয়, তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন 
না। 


»এস্প্ুত ৮ট 0 তিনি অশ্লীলতার আদেশ করেন না: অশ্লীলতা বলতে এসব 
গুনাহ ও পাপের কথা ও কাজ বুঝায়, যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত। 


১.এ। ৬০09 ১৫] ৯১৩৭ ৬৮৮ ১ তিনি তার বান্দাদের জন্য কুফুরী পছন্দ 


করেন না এবং ভূপুষ্টে বিপর্যয় সৃষ্টি করাকে ভালোবাসেন না: কেননা কুফরী ও ফাসাদ 
অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ এবং তাতে রয়েছে দেশ ও জাতির জন্য অনেক ক্ষতি। 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (স্পট) উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা এসব 
লোকদের প্রতিবাদ করেছেন, যারা মনে করে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা ও ভালোবাসা 
পরস্পর সম্পৃক্ত এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যখন কোন 
জিনিসের ইচ্ছা করেন তখন তাকে ভালোবাসেন বলেই তার ইচ্ছা করেন এবং কোন 
জিনিসকে যখন ভালোবাসেন তখন তার অর্থ এ যে, তিনি তার ইচ্ছা পোষণ করেন, 
এ কথা একদম মিথ্যা। 


সঠিক কথা হলো আল্লাহ তা'আলার ৪১।১১। (ইচ্ছা) এবং *০। (ভালোবাসা) 


পরস্পর সম্পৃক্ত নয়। অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছা ও তার ভালোবাসা পরস্পর 
সম্পৃক্ত এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়। এ দু'টির একটি অন্যটিকে আবশ্যক করে 
না। আল্লাহ তা'আলা কখনো এমন জিনিসের ইচ্ছা করেন, যা তিনি পছন্দ করেন না 
এবং এমন জিনিস পছন্দ করেন, যা সংঘটিত করার ইচ্ছা করেন না। 


প্রথমটির উদাহরণ হলো যেমন ইবলীস ও তার সৈনিকদেরকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা 
করা এবং আল্লাহ তা'আলার এ ব্যাপক ইচ্ছা, যা রয়েছে সৃষ্টিজগতের কিছু কিছু 
জিনিসের মধ্যে । যদিও তিনি তাকে ঘৃণা করেন এবং অপছন্দ করেন। 


ভালোবাসেন এবং তাদের থেকে আনুগত্যের কাজ সংঘটিত হওয়া পছন্দ করেন, কিন্তু 
তিনি তাদের থেকে তা বাস্তবায়ন হওয়ার ইচ্ছা করেননি ।২৯ তিনি যদি ইচ্ছা 
করতেন, তাহলে অবশ্যই তাদের দ্বারা তা বাস্তবায়ন হতো। 


২২১. অর্থাৎ শরী'আতগত দিক থেকে তাদের থেকে ঈমান আনয়ন ও আনুগত্য পছন্দ করলেও 
সৃষ্টিগত দিক থেকে কুফরী ও পাপাচার সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করেছেন। তাদের মধ্যে আল্লাহর 
শরী'আতগত পছন্দ ও ইচ্ছা বাস্তবায়ন হয়নি; বরং সৃষ্টিগত ইচ্ছাই বাস্তবায়ন হয়েছে। (আল্লাহই 
অধিক অবগত রয়েছেন) 


৩৯৮ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


১৫5০৪ ৮৫3 222৮ ৮৫1 ১৮৭ তা ১০৪ ১5৪1 ০০ এ ও 
১১৩৬ 

৩। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাবৃদীর নির্ধারণ করা (বান্দাদের কর্ম 

সৃষ্টি হওয়া) এবং প্রকৃতপক্ষে বান্দাদের কাজ-কর্ম তাদের প্রতি সম্বন্ধ করার 


মধ্যে কোন পারস্পরিক বিরোধ নেই। বান্দারাই নিজস্ব ইচ্ছা ও এখতিয়ার দ্বারা 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫শস্ট) বলেন: 
সাও রা ১৩০) ০০১৭ ৬৪ এশা) ৪3৩১ পা 4019 25৪৮ ৩৯০৩ ১৮ 
৮6১1019 ৮৪১১3) ৮৪2০ 409 5১1). ৮৪9 ৮৪০ ৩ 50০8 ১৩৭ ৪০০0) ৬৮০) 
৩০৬) ২১) 4) 504 ১00) 0505 ৩৪ ৮০০ ১৮৫০ ০ এট এএ ৩৩ ৬৪ 
৮5 এ এ ৪০ ৬ ৮১০৭ 544 8১5৩) ৮৬ ৬ ৮৩৫৫ ০০৪] ৩০ ২৯১] ১১৪১ 
১১০৮1) 9১ এশা লি ৬ ০৪ ১৯ ৩18 উ$ এ জা ০০ ০১ 
(1০০০১ ৩০৫৩ ক্রি এ এ ০০ ০৮১৪৪ 
বান্দারা প্রকৃতপক্ষেই তাদের কাজগুলো সম্পাদন করে। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের 
সষ্টা এবং তিনি তাদের কাজগুলোরও ত্রষ্টা। বান্দাই মুমিন হয়, কাফির হয়, 
সতকর্মশীল হয়, পাপাচারী হয়, মুসল্লী হয় এবং সিয়াম পালনকারী হয়। বান্দাদের 
কাজ-কর্ম করার নিজদ্ব ক্ষমতা রয়েছে । রয়েছে তাদের ইচ্ছা । আর আল্লাহ তা'আলা 
তার বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের ক্ষমতা এবং ইচ্ছারও স্রষ্টা তিনিই। যেমন 
আল্লাহ তাআলা সূরা তাকভীরের ভারের ২৮-২৯ নং আয়াতে বলেছেন: 
০) এ সক ০ 0 090০ ০) লেক ০ ৫০ এও ভু ১এম্যি 25 ৫ 9১ 
কনা 
“এটা সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য একটা উপদেশ মাত্র। তোমাদের মধ্য থেকে এমন 
ব্যক্তির জন্য, যে সত্য সরল পথে চলতে চায় । আর তোমরা ইচ্ছা করলেই সত্য সরল 


শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩৯৯ 


পথে চলতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ রাব্দুল আলামীন তোমাদেরকে সরল পথে 
চালানোর ইচ্ছা করেন” ২২ 


তাবৃদীরের এই স্তরকে কাদারীয়াদের অধিকাংশ ফির্কাই অস্বীকার করেছে। এই 
জন্যই নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এই উম্মতের মাজুসী তথা 
আগ্নিপূজক হিসাবে নামকরণ করেছেন। 


এদিকে তাকৃদীর সাব্যস্ত করতে গিয়ে আরেক দল লোক (জোবরীয়া সম্প্রদায়) 
খুব বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ি করে ফেলেছে । এমনকি কাজ-কর্ম করার জন্য বান্দার 
কোন শক্তি, ইচ্ছা ও এখতিয়ার থাকার কথাকে তারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে 
থাকে। শুধু তাই নয়; আল্লাহ তা'আলার ক্রিয়া-কর্ম এবং তার হুকুম-আহকামের মধ্যে 
যেসব হিকমত এবং কল্যাণ রয়েছে তারা সেগুলোও অস্বীকার করে ।২৩ 


ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম তার এই বক্তব্যের মাধ্যমে বর্ণনা করতে চাচ্ছেন যে, পূর্বোক্ত 
সকল ত্তরসহ তাবৃদীর সাব্যস্ত করার মধ্যে এবং বান্দারাই যে তাদের এখতিয়ার দ্বারা 
কর্ম সম্পাদন করে এবং তারা যে তাদের ইচ্ছাতেই আমল করে, এর মধ্যে কোন 
বৈপরিত্য, পারস্পরিক সংঘর্ষ এবং বিরোধ নেই। 


এই অংশের মাধ্যমে শাইখুল ইসলামের উদ্দেশ্য হলো এসব লোকের প্রতিবাদ 
করা, যারা বলে, যদি এটি সাব্যস্ত করা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার কাজ-কর্ম 
সৃষ্টি করেন এবং বান্দারাও তাদের নিজস্ব ইচ্ছা দ্বারা কাজ-কর্ম করে, তাহলে উভয় 
কথার মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ পরিলক্ষিত হয়। এই পারস্পরিক দ্বন্দের ধারণা থেকেই 
বাতিলপন্থীদের একটি দল তাকদীর (আল্লাহর ইচ্ছা, শক্তি, ক্ষমতা, সৃষ্টি করা, 


২২২ . অর্থাৎ তোমরা সরল পথে চলতে চাইলেই হবে না এবং তোমরা ইচ্ছা করলেই হিদায়াতের 
পথ এখতিয়ার করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার তাওফীক তোমাদের সহায়ক হয়। 
তোমাদের ইচ্ছার সাথে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা এবং তার তাওফীক এসে শামিল না হওয়া পর্যন্ত 
তোমাদের পক্ষে সোজা পথে চলা সম্ভব নয়। সূরা কাসাসের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই 
কথাই বলেছেন, 

(১১৫০৮ শি সি এ ৩ উজ এ উর্ব5 পিন ভএক ৫ ৩৪৯ 
“তুমি যাকে পছন্দ করো, তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা 
সৎপথে আনয়ন করেন । কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন”। 
২২৩ . তারা যেহেতু মনে করে, বান্দার কাজে বান্দা স্বাধীন নয় এবং তার কোন ইচ্ছাও নেই; বরং 
বান্দার দ্বারা ভালোমন্দ যাই হোক, তা কেবল আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়, তাই আল্লাহ তা'আলা যা 
করেন এবং বান্দাকে যেই আদেশ-নিষেধ করেছেন, তাতে আল্লাহ তা'আলার কোন হিকমত এবং 
তাদের কোন কল্যাণও নেই । (নাউযুবিল্লাহ) 


৪০০ শারহুল আবীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


সবকিছুর উপর তার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি) সাব্যন্ত করতে গিয়ে মাত্রাতিরিক্ত 
বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ি করেছে। এমনকি বান্দার উপর থেকে কাজ-কর্ম করার ক্ষমতা 
এবং এখতিয়ারকে সম্পূর্ণরূপে তুলে নিয়েছে !! 


বাতিলদের আরেকটি দল বান্দাদের কাজ-কর্ম এবং এখতিয়ার সাব্যস্ত করতে 
গিয়ে মারাত্বক সীমালজ্ঘন করে ফেলেছে। এমনকি তারা বান্দাদেরকেই তাদের 
নিজস্ব কাজ-কর্মের স্রষ্টা হিসাবে নির্ধারণ করেছে । তারা আরো বলেছে যে, বান্দাদের 
কর্মের সাথে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার কোন সম্পর্ক নেই এবং বান্দাদের কাজ-কর্মে 
উপর আল্লাহর কোন ক্ষমতাও নেই !! 


উপরে পরস্পর বিপরীতমুখী যে দু'টি গোমরাহ দলের আলোচনা করা হলো, 
তাদের প্রথম দলটিকে বলা হয় জাবরীয়া। কেননা তারা বলে বান্দা থেকে যা 
প্রকাশিত হয় কিংবা সে যেই কাজ ও নড়াচড়া করে, তাতে সে মাজবুর বোধ্যগত)। 
তাতে তার কোন নিজস্ব এখতিয়ার, ইচ্ছা ও স্বাধীনতা নেই । আর দ্বিতীয় দলকে বলা 
হয় কাদারীয়া। কারণ তারা তাবৃদীর তথা আল্লাহর সৃষ্টি ও নির্ধারণকে সম্পূর্ণরূপে 
অস্বীকার করে!! 


এর মাধ্যমে তিনি জাবরীয়াদের প্রতিবাদ করেছেন। কেননা তারা বলে, বান্দারা 
প্রকৃতপক্ষে কোন কাজই করে না। শুধু রূপকার্থে তাদের প্রতি কর্মসমূহের নিসবত 
(সম্বন্ধ) করা হয়েছে!!! 

আর শাইখের কথা, ৮০ 91০১ ৮৪০ 41) আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের অষ্টা 
এবং তিনি তাদের কাজগ্তলোরও শষ্টা: এর মাধ্যমে তিনি দ্বিতীয় ফির্কা তথা 
তাব্ব্দীরকে অস্বীকারকারী কাদারীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ করেছেন। কেননা তারা 


বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কর্মসমূহ সৃষ্টি করেন না; বরং বান্দারা আল্লাহ 
তা'আলার ইচ্ছা ও নির্ধারণ ছাড়াই নিজেদের কর্মগুলো নিজেরাই সৃষ্টি করে!! 


বান্দাই মুমিন হয়, কাফির হয়, সতকর্মশীল হয়, পাপাচারী হয়, ছ্বলাত 
আদায়কারী হয় এবং সিয়ামপালনকারী হয়। বান্দাদের কাজ-কর্ম করার নিজস্ব ক্ষমতা 
রয়েছে, রয়েছে তাদের ইচ্ছা: এতে জাবরীয়াদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। অর্থাৎ 
বান্দারা উপরোক্ত আমলসমূহে মাজবুর (বাধ্যগত) নয়। কেননা তাই যদি হতো 
তাহলে তাদেরকে উপরোক্ত বিশেষণগ্তলো দ্বারা বিশেষিত করা হতো না। কেননা 
মাজবুরের কাজকে তার দিকে নিসবত (সম্বোধন) করা হয় না, তা দ্বারা তাকে 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪০১ 


বিশেষিতও করা হয় না এবং মাজবুর (বাধ্যের) দ্বারা যা হয়, তাতে সে ছাওয়াবের 
হকদার হয় না কিংবা শাস্তিরও যোগ্য বিবেচ্য হয় না। 

১০ 7৬ ঞ ০০৫ ১০ ৩ 2৮)১। ১৯) তাবৃদীরের এই স্তরকে 
কাদারীয়াদের অধিকাংশ ফির্কাই অস্বীকার করে: এই স্তর বলতে আল্লাহ তা'আলার 
সার্বিক ও সার্বজনীন ইচ্ছা, প্রত্যেক জিনিসই তার ইচ্ছাতেই হওয়া এবং সবকিছুই 
তার সৃষ্টি, এই কথা বুঝায়। এই স্তরে ইহাও রয়েছে যে, বান্দারা প্রকৃতপক্ষেই তাদের 
কর্মসমূহ সম্পাদন করে। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের স্রষ্টা এবং তিনি তাদের কর্মেরও 
অষ্টা। কাদারীয়ারা তাকৃুদীরের এই স্তরকে অস্বীকার করে। তাদের ধারণা মতে বান্দাই 
তার নিজের কর্ম সৃষ্টি করে। এতে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার প্রয়োজন পড়ে না। 
এদেরকে নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই উম্মতের মাজুসী বলে নামকরণ 
করেছেন। কেননা এই মাসআলাতে অগ্নিপূজকদের সাথে তাদের সাদৃশ্য রয়েছে। 
অগ্নিপূজকরা দু'টি অরষ্টা সাব্যত্ত করে । তারা নূর বা আলোকে ন্যায় ও কল্যাণের আষ্টা 
মনে করে এবং অন্ধকারকে অন্যায় ও অকল্যাণের অ্রষ্টা মনে করে । সুতরাং তারা বলে 


২২৪ . সুতরাং যাকে জোর করে বিষ পান করানো হয়, তার ব্যাপারে এটি বলা হয় না যে, অমুক 
ব্যক্তি বিষ পান করেছে; বরং বলা হয় বল প্রয়োগ করে বিষ পান করিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। 
মানুষ তাকে দোষরোপ করে না। এদিকে যে নিজ ইচ্ছায় হাতে বিষ নিয়ে তা পান করে এবং নিজের 
জান বের করে দেয়, তাকে মানুষ দোষারোপ করে । দ্বহীহ হাদীছে তাকে জাহান্নামী বলা হয়েছে। 

এমনি বাতাস যাকে ছাদের উপর থেকে ফেলে দেয়, সে মারা গেলেও কেউ তাকে দোষারোপ 
করে না; বরং তার জন্য আফসোস করে এবং দু'আ করে। অনিচ্ছায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কেউ 
মৃত্যু বরণ করলে তাকে শহীদ বলা হয়। পক্ষান্তরে স্ব-ইচ্ছায় কেউ ছাদের উপর থেকে লাফ দিয়ে 
পড়ে মৃত্যু বরণ করলে কিংবা গাড়ির নিচে নিজেকে ঢুকিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করলে কোন মানুষ 
তাকে ভালোবাসে না। 

এমনি বান্দা নিজ ইচ্ছাতে হ্বলাত পড়ে বলে তাকে হ্বলাতী বলা হয়, সে নিজেই ঈমান আনয়ন 
করে বলেই তাকে মুমিন বলা হয় এবং সে নিজেই রোজা রাখে বলেই তাকে রোযাদার বলা হয়। 
অনুরূপ যে চুরি করে তাকে চোর বলা হয়, কিন্তু যার পকেটে টাকা ঢুকিয়ে দিয়ে চোর সাব্যত্ত করা 
হয়, তাকে কেউ চোর বলে না। 
তাদের বোধশক্তি দ্বারাই বুঝে ফেলে । তাদের ফায়ছালাও হয় তার আলোকেই । ইসলামী শরী'আত 
মানুষের উপর এমন আকীদাহ, বিশ্বাস ও আমল চাপিয়ে দেয়নি, যা মানুষের স্বাধীন বোধশক্তি 
উপলব্ধি করতে অক্ষম । 

মোট কথা, তাকদীর দিয়ে দলীল পেশ করে পাপচারে লিপ্ত হয়ে শরী'আতের সীমালজ্বন করে 
এই কথা বলা ঠিক নয় যে, আমার নিজস্ব ইচ্ছায় হ্থলাত ত্যাগ করি না, মদপান করি না কিংবা 
পাপাচারে লিপ্ত হই না; বরং তাব্ন্দীরে লেখা আছে, তাই আমার দ্বারা এগুলো হচ্ছে এবং আমি 
এগুলো করতে বাধ্য । হে আল্লাহ! আমাদেরকে তুমি হিদায়াতের পথ দেখাও । আমীন 


৪০২ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


কল্যাণ নূরের সৃষ্টি আর অকল্যাণ অন্ধকারের সৃষ্টি। এর মাধ্যমে তারা দুই আষ্টায় 
বিশ্বাসী হয়েছে। 


কাদারীয়ারাও অগ্নিপিজকদের মতোই । কেননা তারা আল্লাহর সাথে অন্যকেও 
রষ্টা সাব্যত্ত করেছে। তারা মনে করে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত বান্দারাই 
তাদের কর্ম সৃষ্টি করে থাকে । শুধু তাই নয়; তারা মনে করে বান্দারা নিজস্ব ও স্বতন্ত্র 
ক্ষমতা বলেই তাদের কর্ম সৃষ্টি করে। 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এই উম্মতের অগ্নিপূজক 
বলেছেন, -এই কথা এক বাক্যে দ্বহীহ সুত্রে প্রমাণিত নয়।২৫ কেননা নাবী হল্াল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানা পার হয়ে যাওয়ার পর তাদের উৎপত্তি হয়েছে। 
তাদের নিন্দায় যা বর্ণনা করা হয়, তার অধিকাংশই ছাহাবীদের উপর মাওকুফ। 
অর্থাৎ এগুলোর দ্বহীহ সনদ শুধু ছাহাবীগণ পর্যন্তই পৌছে। 


করে ফেলেছে । এমনকি বান্দার কর্ম থেকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাকে বের করে 
ফেলেছে । আর জাবরীয়ারা বান্দাদের কর্মকে একদম অস্বীকার করেছে । এমনকি 
কাজ-কর্ম করার উপর বান্দাদের কোন ক্ষমতা ও এখতিয়ার থাকাকেই অস্বীকার 
করেছে ।২২৬ 


২২৫ . তবে ইমাম আলবানী নিম্নোক্ত হাদীছকে দ্বহীহ বলেছেন, 
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“কাদারীয়ারা এই উম্মতের অগ্নিপূজক। তারা যদি অসুস্থ হয়, তাদেরকে দেখতে যাবে না এবং তারা 
মৃত্যু বরণ করলে তাদের জানাযায় উপস্থিত হবে না। (আবু দাউদ, হা/৪৬৯০) ইমাম আলবানী 
হাসান বলেছেন। এই হাদীছের ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, আল্লাহ পাক তাকে জানিয়ে দিয়েছেন। 
ফলে তার যুগে তাদের অস্তিত্ব না থাকা হাদীছ অসাব্যন্ত হওয়ার কারণ হতে পারে না। 
২২৬ . এই মতাদর্শের মাধ্যমে তারা বান্দাকে মরা কাঠ ও পাথরে পরিণত করেছে। তাদের মতে 
বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা যেভাবে ঘুরান বান্দা সেভাবেই ঘুরে । তার নিজদ্ব কোন স্বাধীনতা বা 
এখতিয়ার নেই। তাই ভালোমন্দ সবই আল্লাহর একমাত্র ইচ্ছা ও ক্ষমতাতেই হয়। এ যেন শিশুর 
হাতে লাটিম এবং কাঠ -প্রাষ্ট্িকের পুতুলের মতোই । শিশুর হাতে লাটিম শিশুর সম্পূর্ণ অনুগত ও 
বাধ্যগত, পুতুলকে শিশু যেভাবে নাচায় পুতুল সেভাবেই নাচে। বান্দাও আল্লাহর হাতে ঠিক 
সেরকমই । (নাউযুবিল্লাহ) 

সম্ভবতঃ এই জাবরীয়া মতবাদ থেকেই ভোগবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, ওয়াহদাতুল উজুদ এবং বস্তাপচা 
সুফীবাদের সূচনা হয়েছে। কেননা সুফীবাদের মধ্যে যারা ওয়াহদাতুল উজুদে বিশ্বাসী তারা কোন 
কিছুকেই হারাম মনে করে না। মদ, জিনা-ব্যভিচারসহ সকল প্রকার কবীরা গুনাহতে লিপ্ত হওয়াই 
তাদের জন্য বৈধ । তারা মনে করে সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়। বান্দার এখানে কোন ইচ্ছা ও 
স্বাধীনতা নেই। 
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তাদের এই কথা মানুষের সুস্থ বিবেক ও বোধশক্তির সুস্পষ্ট বিরোধী । তাদের কথা মানা হলে 
নাবী-রসূল পাঠানো অযথা ও নিরর্থক হয়ে যায়। তাদের কথা যদি সঠিকই হতো, তাহলে অতীতে 
যারা নাবী-রসূলদের দাওয়াত অস্বীকার করলো, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দিলেন কেন? 
জন্য মানুষ তাকেই দোষে কেন? তার ভালো কাজের প্রশংসা করে কেন? বান্দার কাজ যদি আল্লাহর 
দ্বারাই হয়ে থাকে, তাহলে কি বান্দাকে শান্তি দেয়া কিংবা ছওয়াব দেয়া অন্যায় ও নিরর্থক হয় না? 
অথচ আল্লাহ তা'আলা যুলুম ও নিরর্€থক কাজ করা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত। 


মোটকথা জাবরীয়ারা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও সবকিছুর উপর তার সার্বভৌমত্ব সাব্যন্ত 
করতে গিয়ে মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে। তারা আল্লাহ তা'আলার আদল-ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের 
কথা বলতে গেলে ভুলেই গিয়েছে। তাদের কথা থেকে আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতার বিশেষণ সাব্যস্ত 
হলেও আল্লাহ তা'আলার আরেকটি ছিফাত অচল হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার আদল তথা ন্যায় 
বিচারের দাবী হচ্ছে, তিনি বান্দাদের উপর মোটেই যুলুম করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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“আল্লাহ কারো উপর এক অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। যদি কেউ একটি সৎকাজ করে, 


তাহলে আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করেন”। 
(সূরা আন নিসা: ৪০) আল্লাহ তা'আলা সুরা আনফালের ৫১ নং আয়াতে আরো বলেন, 
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“এ হচ্ছে সেই অপকর্মের প্রতিফল যা তোমরা আগেই প্রেরণ করেছো । আল্লাহ তার বান্দাদের 
উপর যুলুমকারী নন। এ রকম আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা 
যুলুম করা থেকে পবিভ্র। সুতরাং বান্দাকে তার আদেশ বাস্তবায়ন করার স্বাধীনতা না দিয়ে এবং 
নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা ও ক্ষমতাবলে পাপ কাজে বাধ্য করে শান্তি দিলে ন্যায় বিচারের ব্যঘাত ঘটে । 
তাই তিনি তার আদল বা ন্যায় বিচার ঠিক রাখার জন্য বান্দাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। যাতে করে 
স্বেচ্ছায় আনুগত্যের কাজ করে সে নিজেই পুরস্কার পায় আবার আনুগত্যের খেলাফ করলে সে নিজেই 
শান্তি ভোগ করে। যাতে করে আল্লাহ তা'আলার উপর যুলুম করার কোন অভিযোগ না আসে। 
(আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত রয়েছেন) 

আল্লাহ তাআলার সবগুলো ছিফাতকেই একসাথে সাব্যস্ত করতে হবে। একটি মানতে গিয়ে 
আরেকটি ছেড়ে দিলে চলবে না। তাই আল্লাহর আদলের দাবী হলো তিনি কাজ করার বা না করার 
স্বাধীনতা বা এখতিয়ার না দিয়ে কাউকে শান্তি দিবেন না। জাবরীয়াদের কথা মানতে গেলে আল্লাহর 
আদল ছিফাতটি ছুটে যায়। 

সুতরাং বান্দার কাজ প্রকৃতপক্ষে বান্দা তার নিজস্ব ইচ্ছাতেই করে । যদিও তা আল্লাহর সৃষ্টি । 
আমরা সবাই জানি যে, বান্দার হাতে অস্ত্র থাকলে বান্দাই সেটি চালায়। সে অস্ত্র দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় 
জিহাদ করবে নাকি ডাকাতি করবে অথবা নিরপরাধ মানুষকে খুন করবে এ ব্যাপারে সে স্বাধীন। তার 
হাতে পয়সা থাকলে সে পয়সা দিয়ে মদ ক্রয় করবে? না কুরআনের তাফসীর ক্রয় করবে? এটি তার 
এখতিয়ারাধীন। 


আপনি যদি আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেন, কোথায় যাচ্ছো? বন্ধু হয়তো জবাব দিবে 
জামাআতের সাথে ছ্বলাত আদায়ের ইচ্ছায় ঘর থেকে বের হয়েছি কিংবা বলবে বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা 


৪০৪ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


শাইখুল ইসলাম বলেন: ৮০০০) ৬৩ ৮৩৩ এ]। 0৬ ৩৪ ১১১৭১ 
আল্লাহ তা'আলার ক্রিয়া-কর্ম এবং তার হুকুম-আহকামের মধ্যে যেসব হিকমত এবং 
কল্যাণ রয়েছে তারা সেগুলোও অস্বীকার করে: "5. শব্দটি ৫ এর বহুবচন। আর 


৮৮ শব্দটি ০4০ এর বহুবচন। অর্থাৎ জাবরীরা যখন বান্দার কাজ-কর্ম থাকার 


বিষয়টি অস্বীকার করেছে এবং কাজ-কর্ম করার উপর বান্দার ক্ষমতা এবং এখতিয়ার 
থাকাকেও অস্বীকার করেছে, তখন এর মাধ্যমে তারা শরী'আতের আদেশ ও 
নিষেধের মধ্যে যেই হিকমত, ছওয়াব ও শাস্তি রয়েছে, তাও অস্বীকার করে ফেলেছে । 
তারা বলেছে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে এমন কাজের ছওয়াব দেন, যা তাদের 
কর্মের অন্তর্ভূক্ত নয় এবং এমন কর্মের কারণে তিনি তাদেরকে শান্তি দেন, যা তাদের 
কর্মের মধ্যে শামিল নয়। আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে এমন কাজের আদেশ করেন, 
যা করতে বান্দারা সক্ষম নয়। সুতরাং তারা আল্লাহ তা'আলাকে যুলুম এবং নিরর্৫থক 
কাজ করার অপবাদ দিয়েছে । আল্লাহ তা'আলা তাদের অপবাদের অনেক উর্ধ্বে । 


করছি......। সুতরাং জানা গেল যে, বান্দার ইচ্ছাতেই বান্দা কাজ করে । আল্লাহ তা'আলা বান্দার 
মধ্যে সেই ইচ্ছা সৃষ্টি করেছেন। 

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাকে যেই স্বাধীনতা দিয়েছেন, তার অপব্যবহার করলে এবং আল্লাহর 
মর্জির খেলাফ চললে সে নিন্দিত হয়। আর তার ইচ্ছার সঠিক ব্যবহার করলে এবং তাকে আল্লাহর 
মর্জি মুতাবেক চালালে আল্লাহ তা'আলা তাকে সৎপথে চলতে সাহায্য করেন। (আল্লাহ তা'আলাই 
অধিক অবগত) 
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২২৭ . গুনাহ দু'প্রকার। কবীরা ও দ্বণীরা। কবীরা এ গুনাহকে বলা হয়, যার জন্য দুনিয়াতে শান্তি 
নির্ধারিত রয়েছে । যেমন, চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারের শাস্তি কায়েম করা ইত্যাদি অথবা যার 
কারণে আখিরাতে শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছে। যেমন সুদখোরের শাস্তি, গীবত করার শাস্তি, টাখনুর 
নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরার শান্তি ইত্যাদি। দুনিয়াতে এই কাজগুলোর শান্তি নির্ধারিত না থাকলেও 
আখিরাতে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে । তাই এগুলোও কবীরা গুনাহ । আর যেসব গুনাহর কারণে 
দুনিয়া ও আখিরাতে সুনির্দিষ্ট কোন শাস্তির কথা বলা হয়নি, সেগুলোই হ্ুগীরা গুনাহ। কিন্তু আল্লাহ 
তা'আলা এবং তার রসুল তাও হারাম করেছেন এবং তাতে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। 

কবীরা গুনাহর জন্য তাওবা করা আবশ্যক । তাওবা ছাড়া কবীরা গুনাহ ক্ষমা করা হয় না। 
দ্থগীরা গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য তাওবা জরুরী কিনা আলেমদের থেকে এই মর্মে দু'টি মত 
পাওয়া যায়। কোন কোন আলেম বলেছেন, কাবীরা ও ছগীরা উভয় প্রকার গুনাহর জন্য তাওবা 
আবশ্যক । তবে অধিকাংশ আলেমের মতে দ্বগীরা গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য তাওবা জরুরী 
নয়। সৎকাজ দ্বারা তা এমনিতেই মাফ হয়ে যায়। এই মর্মে অনেক দলীল রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 


45৪3০ রও ০০ সর এ 0৩ গে ৮ আট 
“তোমরা যদি বড় বড় গোনাহ থেকে দূরে থাকো, যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, 


তাহলে তোমাদের ছোট-খাটো খারাপ কাজগ্তলো আমি তোমাদের হিসেব থেকে বাদ দিয়ে দেবো 
এবং তোমাদের সম্মান ও মর্যাদার জায়গায় প্রবেশ করিয়ে দেবো” । (সুরা আন নিসা: ৩১) 


উপরোক্ত মত পোষণকারীদের সর্বাধিক শক্তিশালী দলীল হলো এই হাদীছটি, রসূলুল্লাহ স্ললাললাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, “পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বুলাত, এক জুমআ থেকে অপর জুমআ এবং 
এক রামাযান থেকে অন্য রামাযানের মধ্যে কৃত পাপ মোচন হয়ে যায় যদি ব্যক্তি কবীরা গুনাহ থেকে 
বিরত থাকে” । (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৪৪) 
অধিকাংশ বিদ্বানদের অভিমত এটাই যে, ছোট পাপ মোচনের জন্য বড় পাপ থেকে বিরত থাকা 
শর্ত। কাতাদাহ ৫৮) বলেন, আল্লাহ তো ক্ষমার অঙ্গিকার সেই ব্যক্তিদের জন্যই করেছেন যারা 
কবীরা বা বড় গুনাহ থেকে বিরত থাকে । তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, ছোট ছোট পাপ 
একত্রিত হয়ে কবীরাতে পরিণত হয়। তাই সতর্ক থাকা জরুরী এবং সবগুলো থেকে তাওবা করা 
উচিত। 


৪০৬ শারহুল আবীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 
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০ 3০ শত 3 ওলা শসা 
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্যতম মূলনীতি হলো দীন ও ঈমান হচ্ছে 
স্বীকারোক্তি এবং আমলের নাম। অন্তরের স্বীকারোক্তি ও জবানের ঘোষণা; আর 


অন্তরের আমল, জবানের আমল এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের আমলকে ঈমান বলা হয়। 
সৎকাজের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং পাপ কাজের কারণে তা কমে যায়। 


তা সত্তেও অর্থাৎ সাধারণ পাপকাজ এবং কাবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে 
ঈমান কমে গেলেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কাবীরা গুনাহে লিপ্ত 
আহলুল কিবলার কাউকে কাফির বলেন না। যেমন বলে থাকে খারিজী সম্প্রদায়ের 
লোকেরা । বরং পাপাচারে লিপ্ত হলেও ঈমানের বন্ধন ও ভ্রাতৃত্ব ঠিকই থাকে । যেমন 
কিসাসের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


১০০০০ 6৪$ দ » তে এ এ ৩ 


তাহলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী রক্তপণ দানের ব্যবন্থা নেওয়া উচিত (সূরা বাকারা: 
১৭৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪০৭ 
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০০১৯০ ১৪৮ ০৪০৮৭ ও ০০৪ 
মধ্যে মীমাংসা করে দাও। তারপরও যদি দু'দলের কোন একটি অপরটির বিরুদ্ধে 
বাড়াবাড়ি করে তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করো । যতক্ষণ না 
মাঝে ন্যায় বিচারের সাথে মীমাংসা করে দাও এবং ইনসাফ করো। আল্লাহ 
ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন । মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা 
তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও (সূরা হুজুরাত: ৯-১০)। 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মুসলিম মিল্লাতের কোন ফাসিক 
ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয় না এবং মৃত্যুর পর তারা তাকে 
চিরছথায়ী জাহান্নামীও মনে করে না। যেমন বলে থাকে মুতাযিলারা । ফাসিকের মধ্যে 
মূল ঈমান বজায় থাকবে এবং তার জন্য 'মুমিন' নামও ঠিক থাকবে । যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন: 


১০ ২৪১ ৮০০০৪ ৯ 
একজন মুমিনকে গোলামী থেকে মুক্ত করতে হবে” (সূরা নিসা: ৯২)।২২৮ 
তবে কাবীরা গুনাহে লিপ্ত মুমিন পূর্ণ ঈমানদার বলে গণ্য হবে না। পূর্ণ মুমিন 
হবে তারাই যাদের কথা আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতে উল্লেখ করেছেন । আল্লাহ 
তা'আলা বলেন: 
টি ৮831) এত ৮৪০ 525199 ৮69 ০901 5১191 ৩550 ০৯০7০ ৬০ 


“যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর 
ভীত হয়। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাদের 
ঈমান বেড়ে যায় (সুরা আনফাল ৮:২)। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন 
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২২৮ . উপরোক্ত আয়াত দ্বয়ে পরস্পর সংগ্রাম ও লড়াইরত উভয় দলকেই এবং হত্যা করার পরও 
হত্যাকারীকে আল্লাহ তা'আলা মুমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাতে বুঝা গেল অন্যায় কাজ 
করলেই কেউ ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না। যতক্ষণ না তার ভিতরে ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গকারী 
বিষয়গুলো পাওয়া না যাবে। 


৪০৮ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 
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“যেনাকারী যখন যেনা করে তখন সে মুমিন থাকে না, চোর যখন চুরি করে তখন সে 
মুমিন থাকে না। একই অবস্থা মদ পানকারীর। সে মদ পান করা অবস্থায় মুমিন থাকে 
না। এর পরও তার জন্যে তাওবার দরজা উন্ুক্ত থাকে । এমন কোন ভদ্র লোক 


ছিনতাই করতে পারে না, যার দিকে মানুষ দৃষ্টি উচু করে তাকিয়ে দেখে। সে যখন 
ছিনতাই করে, তখন সে ঈমানদার থাকে না”।২২৯ 


উপরোক্ত গুনাহ্সমূহে লিপ্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে আমরা বলবো, তারা ত্রুটিপূর্ণ 
মুমিন অথবা বলবো, তার মধ্যে ঈমান থাকার কারণে সে মুমিন এবং কাবীরা গুনাহ 
থাকার কারণে সে ফাসিক। সুতরাং তাদেরকে পূর্ণ ঈমানদার বলা যাবে না এবং 
মুমিন নামটি তার থেকে একেবারে ছিনিয়েও নেয়া হবে না। 


ব্যাখ্যাঃ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি বলতে এখানে এসব মূলনীতি 
উদ্দেশ্য, যার উপর তাদের আকীদাহর ভিত্তি গঠিত। ১ শব্দের আভিধানিক অর্থ 


অবনত হওয়া ও বশীভূত হওয়া। আর শরী'আতের পরিভাষায় 4 41 ১2 ০ ৯২ 
আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেছেন, তাই দীন। 

৩৬। শব্দের আভিধানিক অর্থ 9:4.০। (েত্যায়ন করা)। আর শরী“আতের 
পরিভাষায় ঈমানের সংজ্ঞা শাইখুল ইসলাম নিজেই উল্লেখ করেছেন। তা হলো: % 
০.) স্বীকারোক্তি এবং আমলের নাম। 

0১১) ১০4 মি 0) .০লপঠা) জা তি 

“অন্তরের স্বীকারোক্তি ও জবানের ঘোষণা, আর অন্তরের আমল (বিশ্বাস), 

জবানের আমল [ম্বৌকারোক্তি) এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের আমলকে ঈমান বলা হয়। 


২২৯. ছহীহ বুখারী হা/২৪৭৫, দ্বহীহ মুসলিম হা/৫৭, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৩৬, আবূ দাউদ 
হা/৪৬৮৯, তিরমিযী হা/২৬২৫। অন্য বর্ণনায় আছে, “যখন কোন হত্যাকারী কাউকে হত্যা করে, 
হত্যা করার সময় সে মুমিন থাকে না”। অন্য বর্ণনায় আছে, ছিনতাইকারী যখন কোন মুল্যবান জিনিস 
ছিনতাই করে নেয়, যার দিকে লোকেরা দৃষ্টি উচু করে দেখে তখন সে মুমিন থাকে না”। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪০৯ 


আহলুস সুন্রাহ ওয়াল জামা'আতের আলিমদের নিকট এটিই হলো ঈমানের 
সংজ্ঞা । তা হচ্ছে স্বীকারোক্তি ও আমলের সমষ্টিগত নাম। স্বীকারোক্তি দুই প্রকার । 


(১) অন্তরের স্বীকারোক্তি । তা হলো অন্তরের বিশ্বাস। 


(২) জবানের স্বীকারোক্তি আর তা হচ্ছে জবান দিয়ে ইসলামের কালেমা 
উচ্চারণ করা। 
আমল দুই প্রকার । 

(১) অন্তরের আমল। নিয়ত এবং ইখলাসকে অন্তরের আমল বলা হয়। 

(২) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল। যেমন হ্বলাত, হাজ্জ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ 
ইত্যাদি। 

অন্তরের স্বীকারোক্তি এবং অন্তরের আমলসমূহের মধ্যে পার্থক্য হলো, অন্তরের 
আমল বলতে সেই আকীদাহ উদ্দেশ্য, যা অন্তর স্বীকার করে নেয় এবং বিশ্বাস করে। 
আর অন্তরের আমলসমূহ দ্বারা অন্তরের সেই নড়াচড়া ও স্পন্দন উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ 
তা'আলা ও তার রাসূল ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন। অন্তরের নড়াচড়া ও স্পন্দন 
বলতে ভালো কাজের প্রতি হৃদয়ের টান, ঝোক, ভালোবাসা, সুদৃঢ় ইচ্ছা, খারাপ 
কাজের প্রতি অন্তরের ঘৃণা এবং তা বর্জনের প্রতি দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করাকে বুঝায়। 
অন্তরের কাজ থেকেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ এবং জবানের উক্তিসমূহের উৎপত্তি হয়। 
এই কারণেই জবানের কথাসমূহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলসমূহকে ঈমানের মধ্যে 
গণ্য করা হয়। 


ঈমানের সংজ্ঞায় বিভিন্ন ফির্কার অভিমত: 


(১) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে অন্তরের বিশ্বাস, জবানের 
স্বীকারোক্তি এবং অঙগ-প্রতঙ্গের আমলকে ঈমান বলা হয়। 

(২) মুরজিয়াদের মতে শুধু অন্তরের বিশ্বাস এবং জবানের স্বীকারোক্তিকেই ঈমান 
বলা হয়। 

(৩) কাররামীয়াদের মতে শুধু জবানের স্বীকারোক্তিকেই ঈমান বলা হয়। 

(8) জাবরীয়াদের মতে অন্তর দিয়ে শুধু স্বীকার করা কিংবা শুধু অন্তরের 
মারেফতকেই ঈমান বলা হয়। 


(৫) মুতাযিলাদের মতে অন্তরের বিশ্বাস, জবানের স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের 
আমলকে ঈমান বলা হয়। 


৪১০ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


ঈমানের সংজ্ঞায় মুতাষিলা এবং আহলুস সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য হলো 
মুতাযিলাদের মতে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি থেকে ঈমানকে সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে 
নেয়া হয় এবং সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে । কিন্তু আহলুস সুনাহ ওয়াল জামা'আতের 
মতে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ঈমানকে সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নেয়া হয় 
নাঃ বরং তাকে ত্রুটিপূর্ণ মুমিন হিসাবে গণ্য করা হয়। মৃত্যুর পর সে জাহান্নামে 
গেলেও সে তথায় চিরকাল থাকবেনা । 


ঈমানের সংজ্ঞায় উপরোক্ত সব কথাই বাতিল। একমাত্র আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা'আতের কথাই সঠিক । তাদের কথার স্বপক্ষে অনেক দলীল রয়েছে। 
এত ০০229 25005 558 9এ১। 53 সৎকাজের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং 
পাপাচারের কারণে ঈমান কমে যায়: 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আরেকটি মূলনীতি হলো ঈমানের তারতম্য হয় । 
কখনো বাড়ে আবার কখনো কমে যায়। আনুগত্যের আমল ঈমানকে বাড়িয়ে দেয় 
এবং পাপাচার ও গুনাহ্র কারণে ঈমান কমে । কুরআন ও সুন্নাহর অনেক দলীল এই 
কথাকে সমর্থন করে । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


৩] ৮6১) এত সত ৩৪০ 195 ল5ড ৩২৪৩ এ0। 5১19 940 ০০ ১ 
১৯৩১৪৮৪১৬০১ 

“যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর 

ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্থ্ীয় প্রভুর প্রতি ভরসা করে”। (সুরা আনফাল ৮:২) 

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 

 ₹৬এ ৩০৩4119370৯ 
“যাতে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায় (সূরা ফাতাহ ৪৮:৪) এ ছাড়াও আরো অনেক 
দলীল রয়েছে। 


00০ 4৯৪ ০৫ ১৬) ৮০৬০] 98 আন 0৯998 3 ৩০১ ৬ ৮৯০ 
তা সত্তেও অর্থাৎ সাধারণ পাপকাজ এবং কাবীরা গুনাহতে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঈমান 


কমে গেলেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কাবীরা গুনাহে লিপ্ত 
আহলুল কিবলার কাউকে কাফির বলে না। যেমন করে থাকে খারিজীরা: 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪১১ 


অর্থাৎ আহলুস সুনাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা যদিও মনে করে যে, আমল 
ঈমানের মধ্যে শামিল এবং তা সৎ আমলের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং পাপাচারে লিপ্ত 
হওয়ার কারণে কমে যায়, তথাপিও তারা শির্ক ও কুফরী ব্যতীত অন্যান্য পাপাচারে 
লিপ্ত এমন কোন মানুষকে কাফির বলে না, যে ইসলামের দাবী করে এবং কিবলামুখী 
হয়ে ভ্বলাত পড়ে । যেমন বলে থাকে খারিজীরা । তারা বলে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে 
কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে সে কাফির এবং আখিরাতে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। 
জাহানাম থেকে সে কখনো বের হবে না। 


সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মনে করে পাপাচারে লিপ্ত 
হলেও ঈমানী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ঠিক থাকে । সুতরাং কাবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি 
আমাদেরই ঈমানী ভাই। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (শ্ট) কিসাসের 
আয়াতে আল্লাহ তাআলার বাণী দ্বারা উক্ত কথার উপর দলীল গ্রহণ করেছেন। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


১১০৫ 6৪৪ ফন ভি এ পি ৩৯ 


হয়, তাহলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী রক্তপণ আদায়ের ব্যবস্থা করা উচিত (সুরা আল 
বাকারা ২:১৭৮) 


আয়াতের তাৎপর্য হলো আঘাতকারীকে যদি আহত ব্যক্তি মাফ করে দেয় কিংবা 
নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছগণ ক্ষমা করে দেয় এবং কিসাসের বদলে রক্তপন নিতে রাজী 
করা । অর্থ পরিশোধের দায়ভার যাদের উপর বর্তাবে তাদেরও উচিত হবে কোন 
প্রকার বাহানা ব্যতীত হকদারদের নিকট হক বুঝিয়ে দেয়া । উক্ত আয়াত থেকে 
এভাবে দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে যে, হত্যা করা কাবীরা গুনাহ হওয়া সত্তেও 
আল্লাহ তা“আলা হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। এতে বুঝা 
গেল, হত্যা করার পরও হত্যাকারীর সাথে ঈমানের ভিত্তিতে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন 
অবশিষ্ট থাকে । 


শাইখুল ইসলাম আল্লাহ তা'আলার এই বাণী দ্বারা আরো দলীল গ্রহণ করেছেন 
যে, আল্লাহ তা'আলা (সূরা আল হুজুরাত ৪৯:৯) বলেন: 
চে 1০:০6 19171 ০০০%০। ০০ 95৬৬ ৩19 
“ঈমানদারদের মধ্যকার দু'টি দল যদি পরস্পর লড়াই করে, তাহলে তাদের 
মধ্যে মীমাংসা করে দাও। উপরোক্ত আয়াতে কারীমা দু'টি দ্বারা এভাবে দলীল গ্রহণ 


৪১২ শারহুল আবীদাহ আল-ওয়াসিত্রীয়া 


করা যেতে পারে যে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সীমালজ্ঘন বিদ্যমান 
থাকা সত্তেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মুমিন হিসাবেই নামকরণ করেছেন। সেই 
সাথে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ভাই হিসাবেই উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ 
তাআলা বলেন: 

“অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও” (সুরা 
হুজুরাত ৪৯:১০) । 


আয়াতের সংক্ষিপ্ত অর্থ হলো যখন মুসলিমদের দুই দল পরস্পর লড়াই শুরু 
করবে, তখন অন্যান্য মুসলিমদের উচিত তাদের মধ্যে মীমাংসার চেষ্টা করা এবং 
আল্লাহ তা'আলার হুকুম মেনে নেয়ার আহবান জানানো । মীমাংসার উদ্যোগ গ্রহণ 
করার পরও যদি দুইদলের একদল অন্যদলের উপর যুলুম করে এবং মীমাংসার প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে মুসলিমদের উপর আবশ্যক হলো এই বিদ্বোহী দলের 
বিরুদ্ধে লড়াই করে আল্লাহর হুকুম ও ফায়ছালা মানতে বাধ্য করা । অতঃপর বিদ্বোহী 
দল যদি সীমালজ্ঘন ও বিদ্বোহ পরিহার করে আল্লাহর হুকুমের দিকে চলে আসে এবং 
মীমাংসা ও ফায়ছালা করার সময় উভয় দলের মধ্যে ইনসাফ করা । তারা আল্লাহ 
তা'আলার হুকুম মুতাবেক ফায়ছালা করার জন্য সঠিক রায়ের অনুসন্ধান করবে এবং 
বল প্রয়োগ করে সীমালজ্ঘনকারী যালেম দলকে ফিরিয়ে আনবে । যাতে যুলুম থেকে 
তারা ফিরে আসে এবং অন্য দলের জন্য যেই হক তাদের উপর রয়েছে, তা পরিশোধ 
করে। 


অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে বিবাদরত দুই দলের মধ্যে ইনসাফের 
ভিত্তিতে মীমাংসা করার আদেশ দেয়ার পর সমস্ত মুসলিমকেই তাদের সকল বিষয়ে 
ন্যায়নীতি অবলম্বন করার আদেশ করেছেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


১০০৪৭ ০০ এ 0119 উ 


“তোমরা ইনসাফ করো। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইনসাফকারীদেরকে 
ভালোবাসেন”(সুরা আল হুজুরাত ৪৯:৯)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 
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মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই (সূরা আল হুজুরাত ৪৯:১০) 
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এটি একটি স্বতন্ত্র বাক্য। পূর্বের বাক্যে বিবাদরত দুই দলের মধ্যে মীমাংসা করার 
যেই আদেশ দেয়া হয়েছে, এই বাক্যে তাকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ আয়াতের অর্থ 
হলো মুসলিমগণ মাত্র একটি বিষয়ের দিকেই ফিরে যাবে। সেটি হচ্ছে ঈমান। 
সুতরাং তারা সকলেই দীনী ভাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও (সুরা হুজুরাত ৪৯:১০)। 


অর্থাৎ বিবাদ ও সংগ্রামরত প্রত্যেক দু'মুসলিমের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। 
এখানে দুইজনকে খাস করার মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, দুইয়ের অধিক মুসলিম 
লড়াইয়ে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করার আরো বেশী প্রয়োজন পড়বে । 


আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন: &1 15515 তোমরা তোমাদের সকল 
বিষয়েই আল্লাহকে ভয় করো। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করার কারণে ৮১ 
১৯৯ আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত হতে পারো । 
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তারা মুসলিম মিল্লাতের কোন ফাসিক ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে 
দেয় না এবং মৃত্যুর পর তারা তাকে চিরঙ্থায়ী জাহান্নামীও মনে করে না। যেমন মনে 
করে থাকে মুতাধিলারা: 

অর্থাৎ আহলুস সুনাহ ওয়াল জামা'আতের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হলো তারা মুসলিম 
মিল্লাতের কোন ফাসিক ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয় না এবং 
মৃত্যুর পর তারা তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামীও মনে করে না। যেমন বলে থাকে 
মুতাযিলারা । 

এ) শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর আনুগত্য বর্জন করা । তবে এখানে ফাসিকৃ 
বলতে উদ্দেশ্য হলো যে মুসলিম হারাম মনে করেও কাবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়। যেমন 
মদ পান করা, যেনা করা, চুরি করা ইত্যাদি । 

যে ব্যক্তি মিল্লাতে ইসলামীয়ার উপর রয়েছে এবং কাফিরে পরিণত হওয়ার মতো 
কোন গুনাহে লিপ্ত হয় না তাকে এ! | বলা হয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 


লিপ্ত হলে তাকে ইসলামের বন্ধন থেকে খারিজ করে দেয় না এবং দুনিয়ায় জীবিত 
থাকা অবস্থায় তার উপর কুফরীর হুকুমও লাগায় না। যেমন খারিজীরা তাকে দুনিয়ার 
হুকুমে কাফির বলে থাকে । আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাকে মৃত্যুর 
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পর চিরকাল জাহান্নামীও মনে করে না। অর্থাৎ আখিরাতে তার উপর চিরকাল 
জাহান্নামী হওয়ার হুকুম লাগায় না এবং জাহান্নামে প্রবেশ করলেও সে চিরকাল 
জাহান্নামেই থাকবে বলে বিশ্বাস করে না। যেমন বলে থাকে মুঁতাযিলা এবং খারিজী 
সম্প্রদায়ের লোকেরা । 


তবে মুতাযিলারা কাবীরা গুনাহে লিপ্ত ফাসেকের জন্য মুসলিম কিংবা কাফির 
কোন নামই ব্যবহার করে না; বরং তাদের মতে সে ঈমান ও কুফরীর মধ্যবর্তী একটি 
স্তরে অবস্থান করে। তাদের মতে দুনিয়ার জীবনে কাবীরা গুনাহে লিপ্ত মুসলিম 
উল্লেখিত হুকুমের মধ্যে থাকবে। তবে আখিরাতের হুকুমে খারিজীদের মতানুযায়ী 
তারা তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী মনে করে থাকে । তাদের এই মাযহাব বাতিল। 
কুরআন ও হাদীছের একাধিক দলীল তাদের কথাকে বাতিল বলে সাব্যন্ত করে। কিছু 
দলীল পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর বাকী দলীলগুলো সামনে আসছে। 


অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহর একাধিক দলীলের আলোকে মুসলিম মিল্লাতের 
(স্পট) এখানে তা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: ফাসিক সাধারণত: ঈমানের 
মধ্যেই থাকবে । কেননা ঈমানকে কামেল (পূর্ণ) ঈমান এবং নাকেস (অপূর্ণ) ঈমান, 
-এই দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। তাই ফাসিক পূর্ণ মুমিন নয়; কিন্তু সে ঈমান থেকে 
সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যায় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 


৮ ১ ৯০০৯ 


“আর যে ব্যক্তি ভুলবশত কোন মুমিনকে হত্যা করে তার কাফ্ফারা হিসেবে 
একজন মুমিনকে গোলামী থেকে মুক্ত করে দিতে হবে”(সুরা নিসা ৪:৯২)। 


কাফফারা, সেখানে আযাদকৃত দাস যদি ফাসিকও হয়, তাহলে সকল আলিমের মতে 
সেই ফাসিক দাস মুক্ত করা যথেষ্ঠ হবে। কেননা আয়াতের সাধারণ অর্থ থেকে ইহাই 
বুঝা যায়। যদিও আযাদকৃত গোলাম পূর্ণ ঈমানদার না হয়। কেননা দাসমুক্ত করার 
সময় দাসের মধ্যে পূর্ণ ঈমান থাকা জরুরী নয়। 


শাইখুল ইসলাম বলেন: সাধারণভাবে ঈমান বলতে যখন পূর্ণ ঈমান উদ্দেশ্য 
হবে, তখন ইসলামী মিল্লাতের ফাসিক লোক সেই পূর্ণ ঈমানের মধ্যে শামিল হবে 
না। যেমন আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে পূর্ণ মুমিনের বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন: 
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“যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর 
ভীত হয়” (সূরা আনফাল ৮:২)। 


এই আয়াতে কারীমায় ঈমান বলতে ঈমানে কামেল (পূর্ণ ঈমান উদ্দেশ্য)। ফাসিক 
এই প্রকার মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ তার ঈমান ক্রটিপূর্ণ। এই আয়াতের 
তাফসীরের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, এখানে এ. শব্দটি সীমাবদ্ধ 
করার অর্থ প্রদান করে। বাক্যের মধ্যে এ -এর পরে যে বিশেষ্য উল্লেখ থাকে, (এ 
অব্যয় দ্বারা বাক্যের হুকুমকে শুধু তার জন্যই খাস করা হয় এবং অন্যদের থেকে তা 
অস্বীকার করা হয়। 

০৯। মুমিনগণ: অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানদার তো তারাই, যাদের বৈশিষ্ট্য হলো, ১১1১ 
4] “যখন আল্লাহর যিকির করা হয়” অর্থাৎ তার বড়ত্, ক্ষমতা এবং পাগীদেরকে যা 
অন্তর ভীত-সন্ত্স্ত হয় । 


ঠা (৪ ০৯৪15.) “আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত 
করা হয়”, অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলার নাধিলকৃত আয়াতগুলো পাঠ করা হয় 
কিংবা তার সৃষ্টিগত নিদর্শনসমূহ উল্লেখ করা হয়, ১এ ৮১1) তখন তাদের ঈমান 
বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলার আয়াত ও নিদর্শন পাঠ করার কারণে তাদের ঈমান 
বৃদ্ধি পায়। 

১%১৮%) এ) “তারা স্বীয় প্রভুর প্রতি ভরসা করে” অর্থাৎ তারা তাদের সকল 


বিষয় আল্লাহ তাআলার নিকট সোপর্দ করে; অন্য কারো নিকট নয়। অতঃপর 
শাইখুল ইসলাম হাদীছ থেকে এমন একটি দলীল পেশ করেছেন, যা প্রমাণ করে, 
মুসলিম মিল্লাতের ফাসিক ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদারদের মধ্যে গণ্য হবে না। রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 


২০১৪ 33০০৬ 5৯3 ওই ৩ ৩১৬০ ৪০১১ ০০৮ ৯১১ 9 ০৩ ভ19 ৩১১১ 
০০০ ৬১০১ ০১১৮ ০০১ এ আর 33 ০৪ রি রে ৩০১০ ১৯) ৬০৯ ৩০ এ 


৩ 4৮৮০4৫:৬ 


হা হারান নোনা 
মুমিন থাকে না। একই অবস্থা মদ পানকারীর । সে মদ পান করা অবস্থায় মুমিন থাকে 
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না। এরপরও তার জন্য তাওবার দরজা উনুক্ত থাকে। যে ব্যক্তি এমন কোনো 
মূল্যবান বন্ত ছিনতাই করে, যার দিকে মানুষ দৃষ্টি উচু করে দেখে, সে যখন তা 
ছিনতাই করে, তখন সে ঈমানদার থাকে না ।২৩০ 


অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানদার থাকে না। সুতরাং এখানে যেনাকারী, চোর এবং মদ্যপায়ী 
থেকে যেই ঈমানকে নফী করা হয়েছে, তা দ্বারা ঈমানের পূর্ণতা উদ্দেশ্য; মুল ঈমান 
উদ্দেশ্য নয়। কেননা ব্যভিচারী, চোর এবং মদ্যপায়ী মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছ হওয়ার 
ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং হাদীছটি প্রমাণ করে যে, এই সমস্ত লোক 
যখন পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন তাদের থেকে ঈমানের পূর্ণরূপ বিলুপ্ত হয়ে যায়; 
পুরোটাই বিলুপ্ত হয় না। কুরআন ও হাদীছের অনেক দলীল প্রমাণ করে যে, 
উপরোক্ত গুনাহসমূহে লিপ্ত হওয়ার কারণে তারা মুরতাদ হয়ে যায় না। সুতরাং জানা 
গেল, এই হাদীছে যেই ঈমানকে নফী করা হয়েছে, তা দ্বারা ঈমানের পূর্ণতা উদ্দেশ্য; 
মূল ঈমান উদ্দেশ্য নয়। 


০১০৯ ১ &৫ ৬৫৯১১ ছিনতাইকারী এমন কোন মূল্যবান জিনিস ছিনতাই 
করতে পারে না, যার দিকে মানুষ দৃষ্টি উচু করে তাকিয়ে দেখে । সে যখন ছিনতাই 
করে, ছিনতাই করার সময় সে মুমিন থাকে না: 5: শব্দটির নুন বর্ণে পেশ দিয়ে 
পড়া হয়েছে। ছিনিয়ে নেয়া বস্তুকে নুহবাহ বলা হয়। শক্তি প্রয়োগ করে এবং 
জবরদখল করে মাল আত্মসাৎ করাকে -। বলা হয়। ৪১ ০১ বলতে দামী জিনিস 
উদ্দেশ্য । কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ০১ ০০১ দ্বারা এমন উচু মানের জিনিস 
উদ্দেশ্য, যার দিকে লোকেরা তাকিয়ে থাকে এবং চোখ তুলে চেয়ে দেখে । 


অতঃপর শাইখুল ইসলাম পূর্বোল্েখিত আলোচনার ফলাফল উল্লেখ করেছেন 
এবং তা থেকে মুসলিম মিল্লাতের ফাসিক লোকের আসল হুকুম বের করেছেন। তিনি 
বলেছেন: আমরা বলি, সে হচ্ছে ক্রটিপূর্ণ ঈমানদার অথবা তার মধ্যে যেহেতু ঈমান 
রয়েছে সে কারণে সে মুমিন এবং যেহেতু কবীরা গুনাহ রয়েছে, তাই সে ফাসিক। 
এটিই হচ্ছে ইনসাফপূর্ণ হুকুম । এতে যেসব দলীল তাকে ঈমান থেকে খারিজ করে 
দিয়েছে যেমন রসূল স্ত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যেনাকারী যখন যেনা 
করে তখন সে মুমিন থাকে না এবং যেসব দলীল তার জন্য ঈমান সাব্যন্ত করেছে, 
যেমন পূর্বোক্ত কিসাসের আয়াত এবং বিদ্রোহীদের হুকুম সম্পর্কিত আয়াত, -এই 
উভয় প্রকার দলীলের মধ্যে সমন্বয় হয়ে গেছে । এর উপর ভিত্তি করেই বলা যায় যে, 
তাকে 91 ০5৭ তথা পূর্ণ মুমিন নাম দেয়া যাবে না এবং ৮) 9৬, অর্থাৎ ত্রুটিযুক্ত 


২৩০ . ছহীহ বুখারী হা/২৪৭৫, ছহীহ মুসলিম হা/৫৭, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৩৬, আবু দাউদ 
হা/৪৬৮৯, তিরমিযী হা/২৬২৫। 
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ঈমান থেকে তাকে খারিজ করে দিয়ে মুতাযিলা ও খারিজীদের মতো তাকে ঈমান 
থেকে সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কারও করে দেয়া যাবে না। আল্লাহই অধিক অবগত রয়েছেন। 
এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, 9৬) 9এ3। বলতে কামেল (পূর্ণ) ঈমান 


উদ্দেশ্য এবং ০এ১। 9৬, বলতে ত্রুটিযুক্ত ঈমান উদ্দেশ্য ।২৩১ 


২৩১. কোনো গুনাহগার মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির বলা বৈধ নয়। তবে কুরআন ও সুনাহয় যার 
কুফরী হওয়ার কথা এসেছে এবং তার সামনে দলীল-প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়েছে, তার কথা ভিন্ন এবং তার 
কুফরী জবরদস্তি বা অজ্ঞতা কিংবা সংশয়ের কারণে নয়। এমনিভাবে আল্লাহ এবং তদীয় রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমস্ত মুশরিক, ইয়াহুদী এবং নাসারাদেরকে কাফির হিসাবে ঘোষণা 
করেছেন তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ করা বৈধ নয়। 

এ থেকে জানা গেল, যে সমস্ত তাওহীদপন্থী মুমিন আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি এবং 
তাদের মধ্যে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার কোন কারণও পাওয়া যায়নি কিন্তু তারা গুনাহ ও 
পাপের কাজে লিপ্ত হয়েছে তাদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে 
শান্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


(65 ৩৭ ০০১ ১ 65889 4 ৪০ ১৯5 6 49) 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। শির্ক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা 
তিনি ক্ষমা করে থাকেন” । (সুরা আন নিসা: ৪৮) 


শির্ক ব্যতীত অন্যান্য পাপের কারণে উম্মতে মুহাম্মাদীর কোন লোক যদি ঝ্িয়ামতের দিন 
জাহান্নামে প্রবেশ করেও তবে চিরকাল জাহান্নামে থাকবেনা । যেমনটি মনে করে থাকে খারিজী ও 
মুঁতাধিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা; বরং তাওহীদে বিশ্বাস করার কারণে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্ঠহে 
তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এব্যাপারে যথেষ্ট দলীল রয়েছে। 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 
১৮০৪ ৯৯৮ ৩৫৩০ ০১ ৮ হল এ এট ও ৩৬ ৬০৭০ 955 5 08 এট সপ ০৯০5 
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“যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা 
ফেরেশতাদেরকে বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের 
কর। তারা জাহান্নামে পুড়ে কয়লা ও ছাই হয়ে বের হবে । অতঃপর তাদেরকে 'আবে হায়াত" তথা 
জান্নাতের একটি নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। বন্যার পানিতে ভাসমান আবর্জনার উপরে যেমনভাবে 
বীজ থেকে তৃণলতা গজিয়ে উঠে তেমনিভাবে তারা গজিয়ে উঠবে”। ছ্বেহীহ বুখারী, অধ্যায়: 
কিতাবুর্‌ রিকাক) 

যেমনিভাবে আমরা কবীরাগুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে জাহান্নামী বলি না তেমনিভাবে আমরা কাউকে 
নিশ্চিতভাবে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলেও ফায়ছালা প্রদান করি না। তবে নাবী স্ল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্টভাবে যাকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছেন তাকে আমরা জান্নাতী বলে বিশ্বাস 
করি। যেমন দশজন জান্নাতী ছাহাবীর কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। বিনা প্রমাণে শুধু মাত্র ধারণার 
উপর ভিত্তি করে আমরা কাউকে কাফির, মুশরিক কিংবা মুনাফিক বলে ঘোষণা করি না। কেননা 
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৮১০০ 25১) ৮৮73 এ ঞ। এ আ ০১০ আতপ ৬ আহা 
ছাহাবীদের প্রতি ভালো ধারণা রাখা এবং তাদের মর্যাদা বর্ণনা করা 
আবশ্যক 


আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকুদাহর মূলনীতি হলো, ছাহাবীদের দোষ-ক্রুটি 
থেকে তারা তাদের অন্তর ও জবান পবিত্র রাখে । 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫শস্ট) বলেন: 
এ। ৮০ এ]। ০৯০১ ০৮০০ সি 09 ৮৬৯৪ 2০0 ৮৩০09 আতা এ ০৬০১) 
১৪৮ এ) 9558 ৮১০ ৩০15৩ ০2১০2৯ লে ৭8 ৬ 2 এ] ১ ০৮০০ আপ 
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আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আরো একটি মূলনীতি হলো, তারা রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবীদের প্রতি তাদের অন্তর ও জবান পবিভ্র 
রাখে। অন্তর দিয়ে তাদেরকে ভালোবাসে, তাদের প্রতি কোন প্রকার ঘৃণা রাখে না 
এবং জবান দিয়ে তাদের সমালোচনা ও কুত্সা রটনা করে না। যেমন আল্লাহ 
তাআলা তার এ বাণীতে ছাহাবীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: 
0 ও ৫১ ৩৬ ০১৪৮ ৩০৫ ০1৯০১ এ ১৯ এ) 0538 এ ৩০135 ০40৯ 
ভর) ৪১১ ৪ 4১1৯7 তে ৩ ০১৪৩ 


আমাদেরকে প্রকাশ্য বিষয় দেখে বিধান প্রয়োগ করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং ধারণা করে ও বিনা 
ইলমে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


(০8) 580 ০০৭ 31580 ০০ 1১০ 197 জে) (৪) 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা গুনাহ”। (সুরা 
আল হুজুরাত: ১২) 


শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪১৯ 


“এবং যারা এসব অগ্ববর্তী লোকদের পরে এসেছে, তারা বলে: হে আমাদের রব, 
আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে মাফ করে দাও, যারা আমাদের আগে 
ঈমান এনেছে । আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোন হিংসা-বিছ্বেষ রেখো 
না। হে আমাদের রব, তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু” (সূরা হাশর ৫৯:১০)।২৩২ 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আরেকটি মূলনীতি হলো নাবী হল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই হাদীছের আনুগত্য করা । তিনি বলেন: 
৮09৮৯ সক ১১৬ ৬১ ২০04 55 % ৮০০5৬ এত্ত ০০০0 সি 


৭০০ 


“তোমরা আমার কোন ছাহাবীকে গালি দিয়ো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় 
সমপরিমাণ স্বর্ণও খরচ করে তাদের একজনের এক মুদ বা অর্ধ মুদ২৩৩ পরিমাণ দান 
করার সমানও ছওয়াবও পাবে না”।২৩৪ 


এই হাদীছের আনুগত্য করতে গিয়েই তারা তাদের অন্তর ও জবানকে ছাহাবীদের 


২৩২. 0757757777579757555 

এ ৬ মালের তারি ৪ নল রি ০ এ প১৫ ৩০ এ মাসি? --ট 

মু ৮ ১৯ 24৮১ 8১53 ৪ %৮ ৩০১ ১০ চো িডসও ও ৬1৮১১ 
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“মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর। নিজেদের মধ্যে পরস্পর 


সহানুভূতিশীল । আল্লাহর অনুগ্ধহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখবেন। 
তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ৃ। তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপই”। (সুরা আল ফাতহ: ২৯) 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

এ ০৪৭ এএস 55159 ৩০) এ ৮ ৬ ৪-ঠি সি (5551722514 ৩ ঘট 
্স্ 

“এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে স্বীয় জান ও মাল দ্বারা 


আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে তারা একে 
অপরের সহায়ক” । (সুরা আনফাল: ৭২) 


২৩৩. নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওজন অনুসারে এক মুদের পরিমাণ হলো ৫১০ গ্রাম। 
ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম প্রশ্ন নং ৩৬৩ । ৪ মুদে এক ছা-২০৪০ গ্রাম পাকা পুষ্ট গম। 


২৩৪. ভ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৭৩, দ্বহীহ মুসলিম হা/২৫৪১। 


ব্যাখ্যা: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের অন্যতম আকীদাহ হলো, তারা 
অন্তরকে ছাহাবীদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ এবং ঘৃণাবোধ পোষণ করা থেকে পবিত্র 
রাখে । তারা তাদের জবানকেও ছাহাবীদেরকে দোষারোপ করা, লানত করা এবং 
গালি দেয়া থেকে মুক্ত রাখে। কেননা তাদের রয়েছে অনেক ফযীলত । তারা সবার 
আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং নাবী হ্ত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবী 
হয়ে ধন্য হয়েছেন । তাদের রয়েছে উম্মতের সমস্ত মুসলিমের উপর বিশেষ ফযীলত। 
কেননা তারাই নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি ইসলামী শরী'আত 
গ্রহণ করেছেন এবং তাদের পরবর্তীদের জন্য পৌছিয়ে দিয়েছেন। তারা রাসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে জিহাদ করেছেন এবং তারা তাকে সাহায্য 
করেছেন। 

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫স্*) এ সমস্ত রাফেযী এবং খারিজীদের 
প্রতিবাদ করার জন্যই এই অধ্যায় রচনা করেছেন, যারা ছাহাবীদেরকে গালি দেয়, 
তাদেরকে ঘৃণা করে এবং তাদের ফযীলতগুলোর স্বীকৃতি দেয়না। এই নিকৃষ্ট 
মাযহাবের সাথে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণার 
বিষয়টিও শাইখুল ইসলাম অত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা'আতের লোকেরা তাদের নাবীর ছাহাবীদের ব্যাপারে এরূপ ব্যবহারই করে, 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


১-০০০১০৮ স৪ ০৯১০৯ ০০৪ ল৬৮৮০০৯ 
ধর) 3১৮১ এ] 9) 1৬৮ ৩] ৬ ০৪৪৩ 
“যারা এসব অগ্রবতী লোকদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের রব! 


আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে মাফ করে দাও, যারা আমাদের আগে 
ঈমান এনেছে । আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো 
না। হে আমাদের রব, তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু” (সুরা আল হাশর ৫৯:১০) । 


অর্থাৎ যারা মুহাজির ও আনসারদের পরে আগমন করেছে। তারা উম্মতে 
করবে। তারা ব্রিয়ামত পর্যন্ত এই দু'আ করতে থাকবে যে, ০1১৯5 এ ১৪। 2১৯ 
৩৮ 0৬ 95০ ৬০ "হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব 
ভাইকে মাফ করো, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে । তারা নিজেদের জন্য ক্ষমা 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪২১ 


প্রার্থনা করে এবং তাদের পূর্বে আগমনকারী মুহাজির ও আনসারদের জন্যও ক্ষমা 
প্রার্থনা করে । এখানে ভাই বলতে দ্বীনি ভাই উদ্দেশ্য এবং ৬৬ দ্বারা খেয়ানত, বিদ্বেষ, 


ঘৃণা এবং হিংসা উদ্দেশ্য । তারা আরো দু'আ করে যে, ৩ ৬০ 493 ৪ 0০ ৫9 
(রা “হে আমাদের রব! সেইসব মুমিনদের প্রতিও আমাদের অন্তরে কোন হিংসা ও 


ঘৃণাবোধ রেখো না, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে”। সর্বপ্রথম ছাহাবীগণই এই 
শ্রেণীর মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা তারাই সর্বোত্তম মুমিন এবং এখানে তাদের 
ব্যাপারেই আলোচনা চলছে। 


ইমাম শাওকানী €শস্) বলেন: যারা সকল ছাহাবীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলো না 
এবং তাদের জন্য আল্লাহর রেজামন্দি কামনা করলো না তারা এই আয়াতে আল্লাহ 
তা'আলার আদেশ অমান্য করলো । সেই সাথে যার অন্তরে ছাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ 
পাওয়া যাবে, সে শয়তানের প্ররোচনার কবলে পড়েছে এবং সে আল্লাহর অলীদের ও 
বিরাট নাফরমানীতে লিপ্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়; বরং সে তার নিজের জন্য লাঞ্কুনার 
এমন দ্বার উন্মুক্ত করেছে, যা তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে ছাড়বে । যদি 
না সেস্বীয় নকসকে সংশোধন করে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে এবং 
তার কাছেই ফরিয়াদ করে। আর সর্বোত্তম মানুষ এবং উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের 
প্রতি তার অন্তরের বিদ্বেষ টেনে বের না করে তা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। ছাহাবীদের 
পৌছে যায়, তাহলে সে শয়তানের রশিতে নিজেকে বেঁধে দিল এবং আল্লাহ 
তা'আলার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টিতে পতিত হলো। এই কঠিন রোগে কেবল এ ব্যক্তিই 
আক্রান্ত হতে পারে, যে রাফেযীদের কোন উদ্তাদ কিংবা উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের 
দুশমনের প্ররোচনার শিকার হয়েছে। তারাও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে, যাদের 
সাথে শয়তান খেলতামাশায় লিপ্ত হয়েছে, তাদের জন্য হরেক রকম মিথ্যা রচনা 
করেছে, বানোয়াট কিচ্ছা তৈরী করেছে, নানা কুসংস্কার এবং অলীক কাহিনী রচনা 
করেছে। এগুলোর মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে আল্লাহর এ কিতাব থেকে দূরে সরিয়ে 
দিয়েছে, যার সামনের দিক থেকে কিংবা পিছন দিক থেকে বাতিল আসতেই পারে 
না। 


ঈমান আনয়নে অগ্রণী ছিলেন। আয়াতে কারীমায় এসব আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা'আতের ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে, যারা ছাহাবীদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে। 
যারা ছাহাবীদের সাথে শক্রতা পোষণ করে, তাদের ন্দাও করা হয়েছে এখানে । 
আয়াতে কারীমায় ছাহাবীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাদের জন্য আল্লাহ 
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তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করাও শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাতে রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবীদের প্রতি আহলুস সুন্নাতের লোকদের অন্তর 
ও জবানসমূহ পবিত্র থাকার কথাও জানা যায়। তাদের কথা: 


৮ 5)19 এ ৭ ৬৬ 9০ এ 0৯০ 09 ৩৫০০ 9৪2০ তা ৪৯০৩ এ ৮ এ১৯ 
“হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে মাফ করে 
দাও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে । আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য 


কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব, তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু” 
(সূরা আল হাশর ৫৯:১০)। 


-এই কথার মধ্যে তাদের জবানের পরিশুদ্ধিতা পাওয়া যায়। তাদের কথা: :)৯ 
1১ গা ৩০7) 53৪ এ 0৬ হে আমাদের রব! সেইসব মুমিনদের প্রতিও 
আমাদের অন্তরে কোন হিংসা ও ঘৃণাবোধ রেখো না, যারা আমাদের আগে ঈমান 


এনেছে”, -এই কথার মধ্যে তাদের অন্তরের পরিশুদ্ধিতার এবং পবিভ্রতারও প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 


উপরোক্ত আয়াতে আরো দলীল পাওয়া যায় যে, ছাহাবীদেরকে গালি দেয়া এবং 
তাদেরকে ঘৃণা করা হারাম । তাদেরকে গালি দেয়া কিংবা ঘৃণা করা মুসলিমদের কাজ 
হতে পারে না। যারা এটি করবে, তারা “ফাই+২৩৫এর সম্পদ থেকে কিছুই পাবে না। 


«1৯ ৬৪০৮) এত এ] এক ভা ৪৬) নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর এই হাদীছের আনুগত্য করাও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আরেকটি 


মূলনীতি, তা করতে গিয়েই তারা তাদের অন্তর ও জবানকে ছাহাবীদের জন্য পবিত্র 
রাখে: 


অর্থাৎ আহলুস সুন্নাতের লোকেরা ছাহাবীদের প্রতি জবান এবং অন্তর পরিশুদ্ধ 
রেখে এবং তাদেরকে গালি দেয়া ও তাদের মর্ধাদায় আঘাত করা থেকে বিরত থাকার 
মাধ্যমে নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করে থাকেন। কেননা 
তিনি তার ছাহাবীদেরকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন। 


২৩৫ . বিনা যুদ্ধে মুসলিমগণ কাফিরদের থেকে যেই সম্পদ হাসিল করে, তাকে ফাই বলা হয়। 


কাফিরদের সাথে সম্ধিচুক্তি করে যেই সম্পদ হাসিল করে তাকেও ফাই বলা হয়। এমনি টেক্স, 
খিরাজ এবং উশরকেও ফাই হিসাবে নামকরণ করা হয়। 
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না”। ০. শব্দটি ৮৮ _০ -এর বহুবচন । যেই মুসলিম নাবী ভ্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর সাহচর্য লাভ করেছে, সেই ছাহাবী । সুতরাং ছাহাবী বলা হয়, এ 
মুসলিমকে, যে মুমিন অবস্থায় নাবীকে দেখেছে এবং ঈমানের উপর মৃত্যু বরণ 
করেছে। 


১4 ০৮৪ ৪01% এ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। তিনি এই 

ওয়া সাল্লাম বলেন, 
4৮০০৫) ৮৯০০৩ ৪৫০ ৮১১ ০০০৬ ও্এচি 

“তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ ও খরচ করে, তাদের একজনের 
এক মুদ বা অর্ধ মুদ পরিমাণ দান করার সমান ছওয়াবও পাবে না”। উহুদ মদীনার 
একটি সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়ের নাম। অন্যান্য পাহাড় থেকে আলাদা থাকায় এটিকে উদ 
পাহাড় বলা হয়। ৮৯১ শব্দটি তামীয হিসাবে মানসুব হয়েছে। নাবী ছ্বত্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর “সা'এর এক চতুর্থাংশকে মুদ বলা হয়। মুদ একটি পরিমাপ যন্ত্রের 
নাম। ০ কে ১১ ও বলা হয়। যেমন ৬০ শব্দটি ৬: অর্থে ব্যবহৃত হয়। ৯০) ও 


৮০ উভয়ের অর্থই অর্ধেক । এমনি ৩০ এবং ৬৪ উভয়েরই অর্থ মূল্যবান ও মূল্য। 


হাদীছের সংক্ষিপ্ত অর্থ হলো, আল্লাহর রাস্তায় ছাহাবী ছাড়া অন্যদের প্রচুর দান 
ছাহাবীদের সামান্য দানের সমপরিমাণ হতে পারে না। এর কারণ হলো ইসলামের 
প্রথম যুগে যখন মুসলিমদের সংখ্যা অল্প ছিল, ইসলামের সামনে প্রতিবন্ধক ছিল প্রচুর 
এবং দাওয়াত ছিল দুর্বল তখন ছাহাবীদের অন্তরের ঈমান যত বড় ছিল, পরবর্তীতে 
আগমনকারী কারো পক্ষে তত বড় ঈমান অর্জন করা সম্ভব হবে না। 


মোটকথা হাদীছ থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, তাতে ছাহাবীদেরকে গালি দেয়া 
হারাম করা হয়েছে এবং অন্যদের উপরে তাদের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীছ 
থেকে আরো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, আমলকারীর নিয়ত এবং যেই সময়ে আমলটি 
করা হয়েছে, সেই অনুপাতে আমলের ফযীলত কমবেশী হয়। (আল্লাহই অধিক 
অবগত আছেন) 


এই হাদীছ থেকে আরো প্রমাণ পাওয়া গেল, যে ব্যক্তি ছাহাবীদেরকে 
ভালোবাসলো এবং তাদের গুণাবলী বর্ণনা করলো, সে রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে গালি দিলো এবং ঘৃণা 
করলো, সে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধাচরণ করলো। 
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৮৫৮৮ ৩৮: ০ 2০৯13 জপ এই ৮৪93 ৮০ 4৪ 


ছাহাবীদের ফযীলত সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 
অবস্থান এবং তাদের ফযীলতের তারতম্য 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া €স্ট) বলেন: 


৩ ওঠা ০ ১4০৪ পা) পচ ক ০3৩ মিন) অত এ ০৩ এ ৪৯) 
এ ০৬৭ ১১০১8) 45৪) ০ ৩০ ওঠ ৩ এ 09) ফাস্ট শর ১) দে 05 
কে ৩19 09 23 2৬ ১৩19৩9১৪০৯৭ ০৪ &। 96 05০5 ১০৭ 
০৪306) 1৮5 ৩ 02৭5) ৮০০ €ং ৭৬) ৬)৬। 99)]৮50 ০১১৪ এ 
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4১৮১4 ৯ ০০ ১১১৪) ৬ ১ ০৩০ ০ 19) এ 1১৯১১ ০৮ 
০০০ রে ৮১ ১৪ ৩ ০০৪ ০ ০3 চস ১ এ &। ঞ1 
১০২১৯ ১ ৯৬ ৪৩০ ৬১৭ ০৬ ১৪1 ৮৯ ০০১ 
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৮৬০ & ৩) ৩৯ ১৯২৭১ ০০ ১৪৪ লি দি ভা 5 এ খা ৩০৩ ০ 
৮ ০ ৪ ৩ এশা ত ০০৯ সে ৩৩ রপ্ত লি ১৯ এ ৩৩১ ৮ 


2৭ পা তি এত পি এ ২৪০ ০৮১ ৩৪) ০০৪ লা 19 হা 


2৫ পপর 


1১8 (১ ০০ 2 2৬১ ৬৬1৮) 20156০১০০1৯ 2৬ (স্টপ ০১ 


পপ এ 


৬০৮ ০০৪ পে এত মত এ ৮০৭ ০৫ 


ছাহাবীদের ফযীলতে আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রসূলের সুন্নাতে এবং মুসলিমদের 
একমত্যে ছাহাবীদের যেসব ফযীলত এবং মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে, আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তা কবুল করে নেন। যারা বিজয় তথা হুদায়বিয়ার 
সন্ধির পূর্বে খরচ করেছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করেছেন তাদেরকে আহলুস 
সুনাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এসব লোকের উপর প্রাধান্য দেন, যারা উক্ত 
ঘটনার পরে খরচ করেছে এবং লড়াই করেছে। তারা মর্যাদার ক্ষেত্রে মুহাজিরদেরকে 
আনসারদের উপর প্রাধান্য দেন। তারা আরো বিশ্বাস করে, আল্লাহ তা'আলা বদরের 
যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন ছাহাবীর ব্যাপারে বলেছেন: 4& “৮: ৬131৮ 
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ক্র ০৯৮ “তোমরা যা ইচ্ছা করতে থাকো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে 
দিয়েছি” ।২৩৬ 

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নাবী হত্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর সংবাদ অনুসারে আরো বিশ্বাস করে, যারা হুদায়বিয়ার দিন বৃক্ষের নীচে 
বাইআত করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না ।২৩৭ শুধু তাই নয়; বরং 
আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট 
হয়েছে। তাদের সংখ্যা ছিল ১৪০০ জন ।২৩৮ 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন 
তারা তাদেরকে জান্নাতবাসী বলে। যেমন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন ছাহাবী, 
ছাবিত ইবনে কাইস ইবনে শাম্মাস এবং আরো যাদেরকে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম জান্নাতী বলেছেন, তাদেরকেও তারা জান্নাতী বলে ।২৩৯ 


আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু তালেব €৮”৯) এবং অন্যান্য ছাহাবী থেকে 
মুতাওয়াতির সূত্রে মর্মে বর্ণিত হাদীছকে স্বীকৃতি দেয়। নাবী হ্্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাতে বলেছেন, নাবীর পরে এই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে আবু বকর 
€স৯), অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব €-্ট)। আবু বকর ও উমারের পরে তারা 
উছমান ইবনে আফফান (লস্ট) কে তৃতীয় খলীফা এবং আলী €স্ট) কে চতুর্থ খলীফা 
হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।১৪, এ বিষয়ে একাধিক দ্বহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে এবং 
হুদায়বিয়ার দিন বাইআতের ক্ষেত্রে উছমান (৮) কে আলী (৮) এর উপর প্রাধান্য 
দেয়ার উপর ছাহাবীদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। যদিও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা'আতের কতিপয় আলিম উছমান ও আলী (৫) এর মধ্যে কে অধিক উত্তম, এ 
ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। তবে তাদের দুইজনের চেয়ে আবু বকর ও উমার €্ট) 
উত্তম ছিলেন। এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সকল আলেমের ইজমা 
সংঘটিত হয়েছে। 


একদল আলেম উছমান (স্ট) কে প্রাধান্য দিয়ে নিরবতা পালন করেছে এবং 
আলী (লস্ট) চতুর্থ খলীফা গণ্য করেছে। 


২৩৬ . ভ্বহীহ বুখারী হা/৩০০৭, ্হীহ মুসলিম হা/২৪৯৪, তিরমিযী হা/৩৩০৫, আবু দাউদ 
হা/৪৬৫৪, দারিমী ২৮০৩ । 


২৩৭ . ভ্হীহ: তিরমিযী হা/৩৮৬০, ভ্হীহ মুসলিম হা/২৪৯৬। 

২৩৮ - ছহীহ বুখারী হা/৪১৫৪। 

২৩৯. ভ্হীহ: ইবনে মাজাহ হা/১৩৩-১৩৪, আবু দাউদ হা/৪৬৪৮, তিরমিযী হা/৩৬৯৬। 
২৪০ . দ্হীহ: হ্হীহ বুখারী হা/৩৬৫৫। 


৪২৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


আরেক দল আলিম আলী €রস্ট) কে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আরেক দল 
নিরেপক্ষতা অবলম্বন করেছে। কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের 
অধিকাংশের মতে উছমান (স্ট) কে আলী ৮৯) এর উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। 


ব্যাখ্যা: প্রথমে সকল ছাহাবীর ফযীলত একসাথে বর্ণনা করার পর শাইখুল 
ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া €*স্ট) এ অধ্যায়ে ছাহাবীদের ফযীলতের তারতম্য 
বর্ণনা করেছেন এবং সে ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান ব্যাখ্যা 
করেছেন। 


তিনি বলেন: কুরআন, হাদীছ এবং মুসলিমদের ইজমাতে ছাহাবীদের যেসব 
ফযীলত এবং মর্যাদার স্তরভেদ এসেছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা 
তা মেনে নেয়। ছাহাবীদের ফযীলত সাব্যস্ত করার জন্য উপরোক্ত তিনটি উৎসের 
দলীলই যথেষ্ট। 


সকল ছাহাবীই মর্যাদা ও ফযীলতের ক্ষেত্রে সমান নয়। বরং ইসলাম কবুলে 
অগ্রণী হওয়া, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, হিজরত করা এবং তাদের নাবী ও দীনের 
হিফাযতের জন্য তারা যা করেছেন, সেই অনুপাতে তাদের ফযীলতের তারতম্য 
রয়েছে। 


এ জন্যই শাইখুল ইসলাম বলেছেন: যারা বিজয় তথা হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে 
খরচ করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করেছে তাদেরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা'আতের লোকেরা এসব লোকের উপর প্রাধান্য দেয়, যারা উক্ত ঘটনার পরে 
খরচ করেছে এবং লড়াই করেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়ার ঘটনাকে 
মহান বিজয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সুরা ফাতাহর ১নং আয়াতে 
বলেন: 


“হে নাবী, আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি”। 


প্রসিদ্ধ মতে এখানে সুস্পষ্ট বিজয় বলতে হুদায়বিয়ার সন্ধি উদ্দেশ্য । কেননা 
হুদায়বিয়ার সন্ধির পরপরই সুরা ফাতাহ নাযিল হয়েছে। 


হুদায়বিয়া মক্কার নিকটস্থ একটি কুপের নাম। এই কূপের কাছে একটি বৃক্ষ 
ছিল। মক্কার মুশরিকরা যখন রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার 
ছাহাবীদেরকে মব্কায় প্রবেশ করতে বাধা দিল, তখন এই বৃক্ষের ছায়াতলেই 
বায়আতুর্‌ রিষওয়ান সংঘটিত হয়। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪২৭ 


তারা মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করার উপর বাই'আত গ্রহণ করে। এই বাইআতকে সুস্পষ্ট 
বিজয় বলার কারণ হলো এই বাই'আতের কারণেই মুসলিমদের জন্য প্রচুর কল্যাণ 
বিজয় অর্জিত হয়েছে। এ বাই'আতে যারা শরীক ছিল, অন্যদের উপর তাদের 
ফযীলতের দলীল হলো যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


এ ০০152002501 ০০ ৪১১ পলা ৪০ 95৬১ পে 4৩ ৩৮ 3০০৮ পিসি ও এ 0৯ 
195৬) 
“তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, সে সমান 


নয়। এরূপ লোকদের মর্ধাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ 
করেছে” সেরা আল হাদীদ ৫৭:১০)।২৯১ 


এ মুসলিমগণই হলো সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মুহাজির ও আনসার। তাদের 
ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
৮৬ «| ৮১ ০০৮৮ পে৯ওা 55309 ০০০01) ৮৩৭ ০ 08901 998০0 
1৯৮১3 

“যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে অগ্রণী এবং যারা উত্তমভাবে 
তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা তার প্রতি 
সন্তুষ্ট হয়েছে” (সুরা তাওবা ৯:১০০)। 

শাইখুল ইসলাম বলেন: ১-০১। ০ ১২৯৪০ ১৭) তারা আনসারদের উপর 
মুহাজিরদেরকে প্রাধান্য দেয়: 


অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আনসারদের উপর 
মুহাজিরদের ফযীলত সাব্যত্ত করে। ১১». _$) শব্দটি ,»._£.। এর বহুবচন । এখানে 
মুহাজির বলতে এসব মুসলিম উদ্দেশ্য, যারা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিল । 


২৪১. তাদের ফযীলতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আরো সুস্পষ্ট করে বলেন, 

নর নি ২ রি ৪৮ ৬ ৮০০৪ ৪০০ ০০০ ৩১৯৬ সু ৩ ৩ খা ৮৪ একি 
০ ০৪ 

“আল্লাহ এ সমস্ত মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যারা বৃক্ষের নীচে তোমার কাছে বাই'আত করলো। 


আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন 
এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন” (সুরা আল ফাতহ: ১৮) 


৪২৮ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


পরিভাষায় কুফরীর দেশ ছেড়ে ইসলামের দেশে চলে যাওয়াকে হিজরত বলা হয়। 


ওয়া সাল্লাম কে সাহায্য করেছিল । তারা ছিল আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোক। নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এ নামে নামকরণ করেছেন । 


ফযীলতের ক্ষেত্রে আনসারদের উপর মুহাজিরদের প্রাধান্যের দলীল হলো আল্লাহ 
তা'আলা কুরআনে আনসারদের পূর্বে মুহাজিরদেরকে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন: 
ক ১০০০3 ০১০৪৬ ৩০ 9828 ০১০৭৯ 
“যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে অগ্রণী” সেরা আত তাওবাঃ ১০০)। 
আল্লাহ তা'আলা সুরা তাওবার ১১৭ নং আয়াতে আরো বলেন: 


৪০ ০ ও ৩3 9530 ১০০09 ৩১৮৬০) ৬ ৬৪ এ] ০৩ এজি 
“আল্লাহ নাবীকে মাফ করে দিয়েছেন এবং অত্যন্ত কঠিন সময়ে যেসব মুহাজির ও 


আনসারগণ নাবীর আনুগত্য করেছে তাদেরকেও মাফ করে দিয়েছেন।”। আল্লাহ 
তা'আলা আরো বলেন: 


০১৮০১ 401 ০০ এ ০৬ প13৭3 ৮৯১৬১ ৩০1১ তা সনাতন 9০৯ 
৮৪৮ $ ৩5 94019040110) 9403 ক ০9১০০) ৮৯ এএ০ ৯5১9 এ] ০১৮58) 
+১ ০৫৪ এত 55282 1৯5 বালে (৯০১ কট ৩১৭ 03 এ ৩৭ ১১৯ 

65480153408 38 0০০9৫ 
“এ ধন-সম্পদ এসব ফকীর মুহাজিরদের জন্য, যাদেরকে তাদের বসত-ভিটা থেকে 
বহিষ্কার করা হয়েছিল। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের আশা করে এবং 
আল্লাহ ও তার রসুলকে সাহায্য করে। তারাই সত্যবাদী । আর যারা মুহাজিরদের 
আগমণের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা 
মুহাজিরদেরকে ভালোবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে 
ঈর্যাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয় । যারা 
অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম” (সূরা আল হাশর ৫৯: ৮-৯)। 


উপরের আয়াতগুলো একদিকে যেমন মুহাজির ও আনসারদের ফযীলত সাব্যস্ত 
করে, অন্যদিকে আনসারদের উপর মুহাজিরদের প্রাধান্য সাব্যস্ত করে। কেননা 
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উপর মুহাজিরদের প্রাধান্যের আরো কারণ হলো, তারা বিনিময়ের আশায় এবং 
আল্লাহ ও তার রসূলকে সাহায্য করার জন্য নিজেদের দেশ ছেড়েছে, ধন-সম্পদ ও 
সন্তান-সন্ততির মায়া ত্যাগ করেছে। এসব কাজে তারা ছিলো সত্যনিষ্ঠ। আল্লাহ 
তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। আমীন 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আরো বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ 
তা'আলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন ছাহাবীর ব্যাপারে বলেছেন: 13:৮৯ 


রণ ০১ ১৪ ৮১০ এ “তোমরা যা ইচ্ছা করতে থাকো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা 
করে দিয়েছি”: 


যেমন দ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে হাতেব ইবনে আবু বালতাআর ঘটনায় বিস্তারিত 
বিবরণ এসেছে। 


মদীনা থেকে চার মারহালা ষ্টেশন) দূরে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম বদর । এই 
গ্রামের নিকট এমন একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে 
সম্মানিত করেছেন। বদরের এই এঁতিহাসিক দিনকে ইয়াওমুল ফুরকান তথা সত্য- 
মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করার দিন হিসাবেও নামকরণ করা হয়েছে। 


তাদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। ভ্বহীহ বুখারীতে তাদের সংখ্যা এটিই বর্ণিত 
হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন: 
তোমরা যা ইচ্ছা করতে থাকো । আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। 


ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ৫৮০) তার “ফাওয়ায়েদ' নামক কিতাবে বলেন: অনেক 
লোকের পক্ষে এই হাদীছের অর্থ বুঝা কষ্টকর হয়ে দীড়িয়েছে। অতঃপর তিনি এ 
বিষয়ে আলেমদের বক্তব্যগ্ুলো উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: এ বিষয়ে আমাদের 
ধারণা হলো, -বাস্তবে আল্লাহই অধিক অবগত রয়েছেন-, এখানে আল্লাহ তা'আলা 
এমন একটি সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে কথাটি বলেছেন, যাদের ব্যাপারে তিনি অবগত 
রয়েছেন যে, তারা কখনো দীন ছাড়বে না; বরং তারা ইসলামের উপর মরবে । কিন্তু 
অন্যরা যেমন গুনাহে লিপ্ত হয়, তারাও কখনো সেরকম গুনাহে লিপ্ত হতে পারে। 
তবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে গুনাহর উপর অবিচল রাখবেন না; বরং তিনি 
তাদেরকে তাওবায়ে নাসুহা খোটি তাওবা) এবং ক্ষমা প্রার্থনা করার তাওফীক 
দিবেন। সেই সাথে তিনি তাদেরকে এমন সৎ আমল করার তাওফীক দিবেন, যা 
তাদের গুনাহর চিহগুলোকে সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দিবে। 


ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আরো বলেন: অন্যদেরকে বাদ দিয়ে তাদের ব্যাপারে 
খাস করে এই কথা বলার কারণ হলো, তাদের দ্বারা গুনাহ হতে পারে। তবে 
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তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। তারা এমন করবে, যদ্বারা তাদের ক্ষমা পাওয়া 
অসম্ভব নয়। এতে এটিও আবশ্যক হয় না যে, তারা মাগফিরাতের ওয়াদার উপর 
রাখা ছাড়াই যদি মাগফিরাতের ওয়াদা অর্জিত হতো, তাহলে তারা মাগফিরাতের এই 
ওয়াদা পাওয়ার পর ছ্বলাত, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ ইত্যাদি কিছুই করতেন না। 
সুতরাং ইবাদত বর্জন করে ওয়াদার উপর নির্ভর করার ধারণা হতেই পারে না। ইমাম 
ইবনুল কাইয়্যিমের কথা এখানেই শেষ । 


শাইখুল ইসলাম আরো বলেন: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সংবাদ অনুসারে আরো বিশ্বাস করে, যারা 
করবে না। শুধু তাই নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন এবং 
তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে । তাদের সংখ্যা ছিল ১৪০০ জন। 


বাই'আতুর রিযওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদের ব্যাপারে এই ওয়াদা করা হয়েছে। 
মুশরিকরা যখন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মন্কায় প্রবেশ করতে বাধা 
দিয়েছিল, তখন হুদায়বিয়া নামক স্থানে এ বাই'আতটি সংঘটিত হয়েছিল । পূর্বে তা 
বর্ণনা করা হয়েছে। এ বাইআতে অংশগ্রহণকারী ছাহাবীদের ব্যাপারে নাবী দ্বল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। 


জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। ভ্বহীহ সনদে জাবের (স্ছ) হতে বর্ণিত হাদীছে এর 
দলীল রয়েছে। নাবী দ্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 


১১০০। ০০ ৩৫৫ ১৮ ১০০৩] ০৯ ৪ 
করবে না” ২৪২ 


দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য: আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। কুরআনে সুস্পষ্ট 
করেই এ কথা বলা হয়েছে । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


বাইআত করছিলো” (সুরা আল ফাতাহ ৪৮:১৮) । 


২৪২. হ্বহীহ: তিরমিযী হা/৩৮৬০, আবু দাউদ হা/৪৬৫৩, মুসনাদে আহমাদ হা/১৪৭৭৮। 
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তাদের সংখ্যা ছিল ১৪০০ জন। বিশুদ্ধ বর্ণনার ভিত্তিতে এটিই ছিল তাদের সংখ্যা । 
আল্লাহ তাঁআলাই অধিক অবগত আছেন। 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন 
তারা তাদেরকে জান্নাতী বলে। যেমন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন ছাহাবী, 
ছাবেত ইবনে কাইস ইবনে শাম্মাস এবং আরো অন্যান্য ছাহাবী: 


অর্থাৎ রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন, 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরাও তাকে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দেয়। আর 
প্রদান করে না। কেননা তাকে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দেয়া আল্লাহ তা'আলার উপর 
মিথ্যা রচনা করার শামিল। তবে তারা সৎ লোকদের জন্য মঙ্গল কামনা করে এবং 
অসৎ লোকদের উপর আযাবের আশঙ্কা করে। এটিই আকুীদাহর অন্যতম একটি 
মূলনীতি। 

জান্নাতের সুখবর প্রাপ্ত দশজন ছাহাবীর নাম: তারা হলেন (১) আবু বকর ছিদ্দিক 
(২) উমার ইবনুল খাত্তাব (৩) উসমান ইবনে আফ্ফান (8) আলী ইবনে আবু 
তালিব (৫) আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ (৬) যুবাইর ইবনুল আওয়াম (৭) সাদ 
ইবনে আবু ওয়াক্কাস (৮) সাঈদ ইবনে যায়েদ (৯) আবু উবায়দাহ ইবনে যাররাহ 
এবং (১০) তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ €.)।২৪৩ 


এ সমস্ত ছাহাবীদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা একাধিক হ্বহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত 
হয়েছে। ছাবিত ইবনে কাইসকেও নাবী হত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতী 
বলেছেন । সুস্পষ্টভাষী হওয়ার কারণে তাকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
বক্তা বলে ডাকা হতো। তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দ্বহীহ বুখারীর হাদীছ দ্বারা 
সুসাব্যস্ত ।২৪ 


ছাহাবীকে নাবী হ্ব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতী বলেছেন। যেমন উক্কাশা 
ইবনে মিহসান, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং আরো অনেকেই । 


তারা আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু তালেব এবং অন্যান্য ছাহাবী থেকে 
মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হাদীছকে স্বীকৃতি দেয়। সেখানে বলা হয়েছে, নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে এই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে আবু বকর, 
অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব: 


২৪৩. ভ্হীহ: ইবনে মাজাহ হা/১৩৩-১৩৪, আবু দাউদ হা/৪৬৪৮, তিরমিযী হা/৩৬৯৬। 
২৪৪. ভ্বহীহ বুখারী হা/৩৬১৩, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১১৯। 


৪৩২ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


অর্থাৎ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি 
আবু বকর অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব হওয়ার ব্যাপারে মুতাওয়াতির সনদে আলী 
এবং অন্যান্য ছাহাবী €০ছ) থেকে যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামাআতের লোকেরা তা বিশ্বাস করে। কেননা মুতাওয়াতির সনদ সর্বাধিক 
শক্তিশালী । আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উছমান ইবনে আফফান 
€স্) কে খিলাফতের ধারাবাহিকতায় তৃতীয় খলীফা হিসাবে গণ্য করে এবং আলী 
(৮৯) কে গণ্য করে চতুর্থ স্বানে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট 
থাকুন। আমীন। 


আলী ৪৯) হতে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছে এসব রাফেযীদের 
প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা তাকে আবু বকর ও উমার €স্ট) এর চেয়ে উত্তম মনে 
করে এবং খিলাফাতের ভ্তর পরিক্রমায় তাকে আবু বকর এবং উমার €স্ট) এর উপর 
প্রাধান্য দেয়। অতঃপর তারা তাদের খিলাফতের সমালোচনা করে। মূলতঃ এই 
আলোচনায় দু'টি মাসআলা রয়েছে। 


প্রথম মাসআলাটি হচ্ছে খিলাফত সম্পর্কে । আর দ্বিতীয় মাসআলাটি হচ্ছে 
ছাহাবীদের মর্যাদার তারতম্য সম্পর্কে । 


খিলাফতের ব্যাপারে কথা হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইজমা 
অনুসারে রসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর আবু বকর হচ্ছেন সর্বপ্রথম 
খলীফা ২৯ অতঃপর উমার, অতঃপর উছমান, অতঃপর আলী €স্ট)। খলীফাদের এ 
স্তর পরিক্রমায় একমত্য পোষণকারীদের মধ্যে ছাহাবীগণও শামিল ছিলেন। 


২৪৫ . সুতরাং আমরা রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে আবু বকরকে খিলাফতের 
অধিক হকদার মনে করি। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহর নাবীর পরে এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি । তা 
ছাড়া আবু বকরের খিলাফতের ব্যাপারে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রকাশ্য ও 
অপ্রকাশ্য উক্তি রয়েছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 


092 ৬ এ তিঠি ৩৩৮ 3 জরি অত এ ৩৮৮ উঁ ১০৪ তলত এত খু পতি ও রনি ক 
৫ ৪ জি ০৪০০ ৮0 তত এত খু এত 0০ ভি 
“নাবী ছ্বল্সাল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে একজন মহিলা আগমন করলো। তিনি তাকে 
পুনরায় আসতে বললেন । মহিলাটি বলল: আমি এসে যদি আপনাকে না পাই তাহলে কার কাছে 
যাব? মনে হচ্ছে সে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাওতকে উদ্দেশ্য করেছিল। তিনি 
তখন বললেন, তুমি এসে যদি আমাকে না পাও তাহলে আবু বকরের কাছে যাবে”। (বুখারী, 
অধ্যায়: কিতাবুল মানাকিব) এখানে আবু বকর €৮**) এর খিলাফতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল 
বর্তমান। 
হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
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ওয়াল জামা'আতের ইজমা অনুসারে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে 
আবু বকর, অতঃপর উমার €) এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি। যেমন আলী (স্ট) 
হতে বর্ণিত মুতাওয়াতির হাদীছে এই কথা বর্ণিত হয়েছে। 


উছমান ও আলী €৫.-) এর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা 
মতভেদ করেছে। তাদের দুইজনের মধ্যে কে অধিক উত্তম? 


শাইখুল ইসলাম এখানে তিনটি মত উল্লেখ করেছেন। 


সে 
“আমার পরে তোমরা আবু বকর ও উমার- এই দু'জনের অনুসরণ করবে”। (তিরমিযী, অধ্যায়: 
কিতাবুল মানাকিব। সিলসিলায়ে ভ্হীহা হা/১২৩৩) নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
জীবদ্দশায় তার ইমামতি করার হাদীছগুলো অতি প্রসিদ্ধ। মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি 
বলেছেন, ১44৬ ০৮ / ৮13৮ “তোমরা আবু বকরকে দ্বলাতের ইমামতি করতে বল”। (বুখারী, 
অধ্যায়: আহাদীছুল আম্বীয়া) মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 
১০ ভি পিজি এ থা এও পুত 2 এ০/১৮০৪১ 
এ ১৮৭) এ) এ অর্স এ ৩ ৫5) ০ এ 

“রসূল (দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হয়ে বললেন, তোমার পিতা আবু বকর 
ও তোমার ভাইকে ডাক । আবু বকরের জন্য একটি চিঠি লিখে যাব । আমার আশঙ্কা হচ্ছে অন্য কেউ 
এই বিষয়ে লালসা করবে এবং কেউ বলতে পারে আমি এব্যাপারে অধিক হকদার । আল্লাহ তা'আলা 
ও মুসলমানগণ আবু বকর ছাড়া অন্য কেউ খলীফা হওয়াকে অস্বীকার করেন”। (ছহীহ মুসলিম, 
অধ্যায়: ফাযায়িলুস সাহাবাহ) 

ইমাম তৃহাবী বলেন, নাবী স্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে লিখিতভাবে খলীফা নিযুক্ত 
করে যাননি । যদি লিখতেন, তবে আবু বকরের জন্যই লিখতেন। তিনি লেখার ইচ্ছা পোষণ করেও 
লিখেননি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ও মুসলমানগণ আবু বকর ছাড়া অন্য কেউ খলীফা 
হওয়াকে অস্বীকার করেন । লিখে দেয়ার চেয়ে একথাটি অধিক সুস্পষ্ট । রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আবু বকরকে খলীফা নিযুক্ত করার জন্য দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। কথা ও কাজের মাধ্যমে 
ইঙ্গিতও দিয়েছেন। লিখে দিতে চেয়েও তা করেননি। কারণ তিনি জানতে পেরেছেন যে, 
মুসলমানগণ তার ব্যাপারে একমত হবে। 

আনসার ও মুহাজিরগণ আবু বকর €স্ট) এর হাতে বাই'আত করেছেন। সা*দ ইবনে উবাদাহ 
ব্যতীত কেউ বাই'আত থেকে বিরত হননি। সুতরাং কোন ছাহাবীই একথা বলেননি যে, নাবী 
(ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বকর ছাড়া আলী বা অন্য কারো জন্য খিলাফতের অঙ্গীকার 
করেছেন। যেমনটি বলে থাকে বিদআতী সম্প্রদায়। (শরহুল আকীদাহ আত ত্ৃহাবীয়া, পৃষ্ঠা নং- 
৪৮৪) 
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(১) একদল আলেম উছমানকে প্রাধান্য দিয়ে নিরবতা পালন করেছে এবং আলী 
€৮*) কে চতুর্থ খলীফা গণ্য করেছে। 


(২) আরেক দল আলিম আলী (৮৮) কে অগ্রাধিকার দিয়েছে। 


(৩) আরেকদল নিরেপক্ষতা অবলম্বন করেছেন । এ হচ্ছে মতভেদের সারকথা। 
মর্যাদার ক্ষেত্রে উছমানকে আলীর উপর প্রাধান্য দেয়া, আলীকে উছমানের উপর 
প্রাধান্য দেয়া এবং তাদের দুইজনের একজনকে অন্যজনের উপর প্রাধান্য দেয়া থেকে 
বিরত থাকা। 


তবে শাইখুল ইসলাম প্রথম মতকে প্রাধান্য দেয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তা 
হলো একাধিক কারণে উছমানকে আলী (৫০) এর উপর প্রাধান্য দেয়া । 


(১) উছমান €৮-*) এর ফযীলত বর্ণনার হাদীছগ্ডলো এ মতকেই সমর্থন করে। 


(২) বাইআতুর রিওয়ানের সময় উছমানের বাইআত আগে নেয়ার মাধ্যমে বুঝা 
যায় যে, উছমান আলীর চেয়ে উত্তম ছিলেন। সুতরাং ফযীলতের মধ্যে তাদের 
ধারাবাহিকতা খিলাফতের মধ্যে তাদের প্তরপরিক্রমা ও ধারাবাহিকতার মতোই । 


(৩) উছমানকে আলীর উপর প্রাধান্য দেয়াই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 
লোকদের মত হিসাবে ছ্থির হয়েছে। যেমন আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, 
ছাহাবীগণ উছমানকে বাইআতের ক্ষেত্রে প্রাধন্য দিয়েছেন। 


আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ (রুস্ট) একদা আলী 6) কে উদ্দেশ্য করে 
বললেন: আমি লোকদের প্রতি খুব গভীরভাবে দৃষ্টি দিলাম। দেখলাম তারা আলী 
(৮৯) কে উছমান (০৯) এর উর্ধ্বে স্থান দেয়নি । 


আবু আইয়্যুব বলেন: যে ব্যক্তি উছমানকে আলী (্ট) এর উপর প্রাধান্য দিল 
না, সে মুহাজির এবং আনসারদেরকে অবজ্ঞা করলো । সুতরাং এটি প্রমাণ করে যে, 
উছমান (৪৯) আলী ৮০) থেকে উত্তম । কেননা তারা পরস্পর পরামর্শ করে তাকে 
আলী €৮স্৯) এর উপর প্রাধান্য দিয়েছে। যারা উছমান €স্ট) এর কাছে বাই'আত 
করেছে, তাদের মধ্যে আলী (স্্) ও শামিল ছিলেন। উছমান €স্*) এর হুকুমে 
এবং তার সামনেই আলী (লস্ট) শরী'আতের হদ তথা দণ্ডুবিধি কায়েম করতেন । 
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১৬ ও 2১৭। 9৪ ০০০০৪ ৬৬ ৪ ঞা ৬৮১ ওত তি জি 
খিলাফাতের ক্ষেত্রে আলী (৪স্ট) কে অন্য চার খলীফার উপর প্রাধান্য 
দেয়ার বিধান 


5. পপ 5৩ 
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উছমান ও আলীর মধ্যে কে অধিক উত্তম, যদিও এ মাসআলাটি দীনের এসব 
মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়, যাতে কেউ বিপরীত মত পোষণ করলে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা'আতের অধিকাংশ লোকের মতানুসারে তাকে গোমরাহ বলা যাবে। কিন্তু 
খিলাফতের মাসআলায় যে কেউ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাবের 
বিপরীত মত পোষণ করবে, তাকে গোমরাহ বলা হবে। কেননা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে 
খলীফা হলেন আবু বকর, অতঃপর উমার, অতঃপর উছমান, অতঃপর আলী (স)। 
সুতরাং যে ব্যক্তি এ সমস্ত খলীফার কারো খিলাফতের বিরোধিতা করবে, সে তার 
গৃহে পালিত গাধার চেয়েও বোকা বলে বিবেচিত হবে। 


ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম এখানে দু'টি মাসআলার মধ্যে তুলনা করেছেন। একটি হলো 
সম্মান ও ফযীলতের ক্ষেত্রে আলীকে উছমানের উপর প্রাধান্য দেয়ার মাসআলা এবং 
আরেকটি হলো খিলাফতের মাসআলায় আলীকে অন্য খলীফাদের উপর প্রাধান্য 
দেয়া। যার ফলে বড় ধরণের কোন ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং শাইখ বর্ণনা 
করেছেন যে, ফযীলতের ক্ষেত্রে আলীকে উছমানের উপর প্রাধান্য দিলে গোমরাহ বলা 
হবে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আলীকে উছমানের চেয়ে উত্তম বলল, তাকে গোমরাহ বলে 
হুকুম লাগানো যাবে না। কেননা আহলুস সুন্নাতের লোকদের মধ্যে এ মাসআলায় 
মতভেদ রয়েছে। যদিও প্রাধান্যযোগ্য মতে আলীর উপর উছমান (৯) এর উপর 
ফযীলত সাব্যস্ত । কিন্তু খিলাফতের মাসআলায় গোমরাহ বলা হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি 
খিলাফতের মাসআলায় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাবের খেলাফ করবে 
এবং আলীকে উছমান বা তার আগের কোন খলীফার উপর প্রাধান্য দিবে কিংবা 
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তাকে ফযীলতের ক্ষেত্রে আবু বকর ও উমার €্) এর উপর প্রাধান্য দিবে তার 
উপর গোমরাহীর হুকুম লাগানো হবে । 


সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করে, রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে আবু বকর সিদ্দীক €স্*্) হলেন প্রথম 
খলীফা । কেননা তার রয়েছে অনেক ফযীলত এবং সতকর্মে অগ্রগামিতা। নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সমস্ত ছাহাবীর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তার 
খিলাফতের বাই“আতের উপর ছাহাবীদের ইজমা হয়েছে । 


অতঃপর আবু বকরের পরে উমার ইবনুল খাত্তাব হলেন দ্বিতীয় খলীফা ।২৪৬ 
কেননা তারও রয়েছে অনেক ফযীলত এবং সৎকর্মে অগ্রগামিতা। আবু বকর €স্ট) 


২৪৬. আবু বকরের পরে আমরা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কে যোগ্য খলীফা মনে করি। কারণ আবু 
বকর (৯) উমারকে খলীফা নিযুক্ত করে গেছেন। মুসলিম উম্মত তার খিলাফতের উপর একমত 
হয়েছে। তার ফযীলত বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
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“আমার পরে তোমরা আবু বকর ও উমার- এই দু'জনের অনুসরণ করবে” । 


উমার "্ট) এর পরে উছমান (ত"্ট) কে খিলাফতের হকদার মনে করি। কেননা উমার শহীদ 
হওয়ার পর মুসলমানগণ সর্বসম্মতিক্রমে তাকে খলীফা নির্বাচন করেছেন এবং আলী (৮*৯) সহ সকল 
ছাহাবী তার হাতে খিলাফতের বাই'আত করেছেন । উছমান (৯) এর যথেষ্ট ফযীলত রয়েছে। তিনি 
নাবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দু'জন কন্যাকে বিয়ে করেছেন। দ্বহীহ মুসলিমে আয়েশা 
রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা নিজের 
উরু উম্মুক্ত করে শুয়েছিলেন। আবু বকর ৯) প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া 
হল। কিন্তু নাবী ছেল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেভাবেই রয়ে গেলেন। আবু বকরের সাথে কথা 
বললেন । অতঞ্পর উমার €৮স৯) প্রবেশ করলেন। তিনি সেভাবেই থেকে গেলেন। পরিশেষে যখন 
উছমান (৪৯) প্রবেশের অনুমতি চাইলেন তখন তিনি উঠে বসলেন এবং কাপড় ঠিক করলেন। 
উছুমানকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি প্রবেশ করলেন এবং রসুল ফেল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর 
সাথে আলাপ-আলোচনা করলেন। উছমান (৮৯) বের হয়ে গেলে আয়েশা জিজ্ঞাসা করলেন, আবু 
বকর এবং উমার ৮৯) প্রবেশ করলো কিন্তু আপনি সতর্ক হলেন না। যখন উছমান প্রবেশ করলো 
তখন উঠে বসলেন এবং কাপড় ভাজ করলেন তখন নাবী ফ্বেল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 
ক এ ৬ ১৯০ ৬ ৬ ৪ অর্থাৎ আমি কি এমন একজন লোক থেকে লজ্জাবোধ 
করবো না? যাকে দেখে ফেরেশতাগণ লজ্জাবোধ করেন। (ছহীহ মুসলিম, অধ্যায়: ফাযায়িলুস 
সাহাবাহ) 

হুদায়বিয়ার দিন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উছমান (৮৯) কে প্রতিনিধি হিসেবে মন্কায় 
পাঠিয়েছিলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর বাই'আতুর্‌ রিযওয়ান সংঘঠিত হয়েছিল । তখন নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ডান হাতের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এটি উছমানের হাত । অতঃপর 
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জীবিত থাকা কালেই তাকে পরবর্তী খিলাফতের দায়িত্বভার দিয়ে গেছেন। আবু বকর 
€৮**) এর পরে তার খেলাফতের উপর উম্মতের এক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 


অতঃপর উমারের পর খলীফা হলেন উছমান ইবনে আফফান €)। কেননা 
উমার €রস্ট) এর পক্ষ হতে নিযুক্ত শুরা পরিষদ তাকেই খিলাফতের জন্য প্রাধান্য 
দিয়েছে এবং মুসলিম উম্মত তার খিলাফতের উপর একমত হয়েছে । অতঃপর 
উছমান ইবনে আফফানের পরে খলীফা হলেন আলী €স্ট)। কেননা তার রয়েছে 
অনেক ফযীলত। তার খিলাফতের উপর তার যুগের লোকদের ইজমা সংঘটিত 
হয়েছে। 


এ হলেন চারজন খলীফা । ইরবায ইবনে সারিয়ার হাদীছে তাদের প্রতিই ইঙ্গিত 
করা হয়েছে। রসূল দ্বল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 


৩৪১৬৭ এসব এ) জপ সি এও ৪০ এলি ৬৭ পেল ডে ৩০ ৪৪ 
র্‌ রর রঃ রা রঃ রঃ ্ পপর টি পর ৪৫৪ টা ৮ 
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“আমার পরে তোমাদের মধ্য থেকে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক 


মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাহ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের 
সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে” 1২৪৭ 


তা অন্য হাতের উপর রাখলেন এবং বললেন, এটি উছমানের বাই'আত। (শরহুল আকীদাহ আত্‌ 
তৃহাবীয়া, পৃষ্ঠা নং- ৪৯২) 

অতঃপর উছমানের পরে আলী রস) কে মুসলমানদের খলীফা মনে করি। কারণ উছমান (৯) 
নিহত হওয়ার পর ছাহাবীগণ তার নিকট খিলাফতের বাই'আত করেছেন। তারও রয়েছে অনেক 
ফযীলত । নাবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 
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“তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, তোমার মর্যাদা আমার নিকট সেরকম যেমন ছিল হারুনের মর্যাদা মুসার 
নিকট”। (বুখারী, অধ্যায়: আল-মানাকিব) 

খায়বরের যুদ্ধের দিন নাবী স্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগামীকাল আমি এমন 
একজন লোককে বান্ডা প্রদান করবো যিনি আল্লাহ ও তার রসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তার 
রসূলও তাকে ভালোবাসেন। ছাহাবীগণ বললেন, আমরা এব্যাপারে সারা রাত আলোচনা করলাম । 
সকালে নাবী শ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আলীকে ডাক। আলীকে ডেকে আনা হল। 
তার চোখ অসুস্থ ছিল। নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উভয় চোখে থুথু দিলেন। এতে 
তিনি ভালো হয়ে গেলেন। তিনি আলীর হাতে ঝান্ডা দিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার হাতে বিজয় দান 
করলেন । (শরহুল আকীদাহ আত্‌ ত্হাবীয়া, পৃষ্ঠা নং- ৪৯৫) 
২৪৭. ভ্বহীহ: আবু দাউদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৬৭৬, দারিমী ৯৫, ইবনে মাজাহ ৪২। 


৪৩৮ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


এ জন্যই শাইখুল ইসলাম বলেছেন: যে ব্যক্তি এ চারজনের কারো খিলাফতের 
স্বীকৃতি দিবে না সে তার গৃহে পালিত গাধার চেয়েও অধিক নির্বোধ । কেননা এতে 
বিনা কারণে শরী'আতের দলীল এবং ইজমার খেলাফ করা হবে। যেমন রাফেযীরা 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে আলী ইবনে আবু তালিবকেই 
খিলাফতের হকদার মনে করে। 

আলীকে অন্য তিন খলীফার উপর প্রাধান্য দেয়ার মাসআলায় শেষ কথা হলো, 


(১) যারা খিলাফতের ক্ষেত্রে তাকে বাকী তিন খলীফার উপর প্রাধান্য দিলো, সে 
আহলুস সুন্নাতের একমত্যে গোমরাহ বলে গণ্য হবে। 

(২) যারা তাকে ফযীলতের ক্ষেত্রে আবু বকর সিদ্দীক এবং উমারের উপর 
প্রাধান্য দিবে, তারাও গোমরাহ হবে। 

(৩) যারা আলী স্ট) কে উছমান স্ট) এর উপর ফযীলতের ক্ষেত্রে প্রাধান্য 
দিবে, তাদেরকে গোমরাহ বলা হবে না। যদিও এটি প্রাধান্যযোগ্য মতের বিপরীত । 
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2৮৮৮৮15 মপএ। 0৯ তক এ এও 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট নাবী পরিবারের মর্যাদা 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (৯) বলেন: 

০ 

9301৭ এ তি ঝা জ্চিসা 2 ৬৭৪ 6৯ 0৬ ৩3 ৬ ঞ। ৬০ ঞা 0৯১ 
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৪) এত ৬৯২ প০তউ কস এ৩ 7১ ৩০৯১ 
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আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত নাবী পরিবারের সকল সদস্যকে ভালোবাসে, তাদের 

সাথে বন্ধুত্ব রাখে এবং তাদের ব্যাপারে রসূল হ্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ 

অসীয়তকে হিফাযত করে, যা তিনি গাদীরে খুম্মের দিন করেছিলেন। তিনি সেদিন 

বলেছেন: 

৬ ৯ ঝা ৮5551 
করিয়ে দিচ্ছি” ।২৯৮ 
ক) 9 ৮ এ ১৬৮৮ 3 ০ পা এ 
সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে 


না, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর জন্য এবং আমার সাথে আত্মীয়তার কারণে 
তোমাদেরকে ভালোবাসবে ।২৯ রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 


২৪৮. ছহীহ মুসলিম হা/২৪০৮, সুনানে দারিমী হা/৩৩১৬, হ্থহীহ ইবনে খুযাইমা ২৩৫৭ । 


8৪০ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 
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নিয়েছেন । ইসমাঈলের সন্তানদের থেকে বনী কেনানাকে নির্বাচন করেছেন । আর বনী 


কেননা থেকে কুরাইশকে বাছাই করে নিয়েছেন। কুরাইশ বংশ থেকে নির্বাচিত 
করেছেন বনী হাশেমকে । আর হাশেমের বংশ থেকে নির্বাচন করেছেন আমাকে” ২০ 


ব্যাখ্যাঃ শাইখুল ইসলাম এখানে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট আহলে 
বাইত তথা নাবী পরিবারের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। তারা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর আহলে বাইতকে ভালোবাসে । নাবী পরিবাবের এ সমস্ত সদস্য 
আহলে বাইতের মধ্যে শামিল, যাদের জন্য সাদকাহ গ্রহণ করা হারাম করা হয়েছে। 
তারা হলেন আলী, জা'ফর, আকীল, আব্বাস €স্ট) এবং তাদের পরিবারের সকল 
সদস্য । এমনি হারিছ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানগণ, নাবী হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী এবং কন্যাগণও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 


ক285৮685) -ল] 0৭ তলত ৮০ অত এ]। 4০ ৯ 
“আল্লাহ ইচ্ছা করেন তোমাদের নাবী পরিবার থেকে ময়লা দূর করতে এবং 
তোমাদের পুরোপুরি পাক-পবিত্র করে দিতে” (সূরা আল আহযাব ৩৩:৩৩)। 


লোকদেরকে ভালোবাসে এবং তাদেরকে সম্মান করে । কেননা তাদেরকে ভালোবাসা 
ও সম্মান করা নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালোবাসা ও সম্মান করার 
অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এবং রসূল হল্লাল্লাহহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে 
সম্মান করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


৬ ৬ 2১০] 011৮৭ বিএ এ 


২৪৯. ভ্বহীহ: তিরমিযী হা/৩৭৫৮, মুসনাদে আহমাদ। 
২৫০ . ছহীহ মুসলিম হা/২২৭৬ , তিরমিযী হা/৩৬০৫, মুসনাদে আহমাদ। 
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হে নাবী! এসব লোককে বলে দাও, এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন 
পারিশ্রমিক চাই না। তবে আত্মীয়তার ভালোবাসা অবশ্যই চাই (সূরা আশ শুরা 
৪২:২৩)। 

সুন্নাতে এ বিষয়ে অনেক দলীল রয়েছে । এগুলো থেকে শাইখুল ইসলাম ইবনে 
তাইমীয়া কিছু উল্লেখ করেছেন। তবে ভালোবাসা পাওয়ার শর্ত হলো রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আত্মীয়দের সালাফগণের ন্যায় সুন্নাতের অনুসারী হতে 
হবে এবং দীনের উপর সুদৃঢ় থাকতে হবে। যেমন ছিলেন আব্বাস (৮) ও তার 
সন্তানগণ এবং আলী ৮০৯) ও তার সন্তানগণ। পক্ষান্তরে যারা রসূলের সুন্নাতের 
বিরোধিতা করবে এবং দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না, তাদেরকে ভালোবাসা 
নাজায়েয । যদিও সে আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত হয়। 


৮৫554 তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে: অর্থাৎ তাদেরকে ভালোবাসে । ৩9১৪ 
শব্দটি ০39) থেকে গৃহীত হয়েছে। »39॥ শব্দের $$ বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়েছে। 
এর অর্থ হলো ভালোবাসা । আহলুস সুনাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসীয়তকে হিফাযত করে: তারা সেই অসীয়ত 
অনুযায়ী আমল করে এবং তা বাস্তবায়ন করে। তিনি গাদীরে খুম্মের দিন বলেছেন: 
“আমি তোমরাদেরকে আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ স্মরণ 
করিয়ে দিচ্ছ” । বন্যার বা বৃষ্টির পানি যেখানে গিয়ে জমা হয়, তাকে ৮.৬ (গাদীর) 
বলা হয়। বলা হয়ে থাকে যে, খুম্ম একজন ব্যক্তির নাম। তার দিকে সেই স্থানের 
পানিকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে * ৮.৬ 'খুম্মের জলাশয়? । 


কেউ কেউ বলেছেন: বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত একটি স্থানের নাম হলো খুম্ম। 
জলাশয়টিকে এই স্থানটির দিকে সম্বোধন করার কারণ হলো জলাশয়টি সেখানেই 
অবস্থিত ছিল। এই পুকুর বা জলাশয়টি মক্কা থেকে মদীনায় আসার রাস্তার পাশে 
(জুহফায়) অবস্থিত ছিল। বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে আসার সময় নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই জলাশয়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন এবং সেখানে 
ভাষণ দিয়েছিলেন । সেই ভাষণের মধ্যে উপরোক্ত কথাটিও ছিল, যা শাইখুল ইসলাম 
উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন: আল্লাহ তা'আলা আমার আহলে বাইতের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এবং তাদের হক আদায় করার যে আদেশ দিয়েছেন, আমি 
তোমাদেরকে সেই আদেশ স্মরণ করিয়ে দিচিছ। 


এপ ১৭৭ স্ 5৫) তিনি তার চাচা আব্বাসকে বলেছিলেন: আব্বাস ইবনে 
আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ। তিনি একটি অপছন্দনীয় বিষয় 
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দেখে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অবগত করেছিলেন । তিনি জানালেন 
যে, কুরাইশদের কিছু লোক বনী হাশেমের লোকদের প্রতি দুর্ব্যবহার করছে। 


০4 অর্থ হলো সদাচরণ পরিহার করা এবং আত্ত্রীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা । 


নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন কসম করে বললেন: এ সত্তার শপথ! যার 
হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, 
যতক্ষণ না তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য এবং আমার সাথে আত্মীয়তার 


কারণে তোমাদেরকে ভালোবাসবে । অর্থাৎ দুই কারণে আহলে বাইতের লোকদেরকে 
ভালোবাসতে হবে। (১) আহলে বাইতকে ভালোবাসার মাধ্যমে তারা আল্লাহ 


তাআলার নৈকট্য অর্জন করবে । কেননা তারা আল্লাহর অলীদের অন্তর্ভুক্ত । (২) 
তারা ছিলেন রসূলের আত্মীয়। 


সুতরাং তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করলে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম খুশি হবেন এবং এর মাধ্যমে তার প্রতি সম্মানও প্রদর্শন করা হয়। বনী 
হাশেমের ফযীলতের বর্ণনা দিতে গিয়ে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন 
যে, তারা হলেন তারই আত্মীয়। আল্লাহ তা'আলা বনী ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম 
খলীল আলাইহিস সাল্লামের বংশধর হতে উত্তম হিসাবে বাছাই করেছেন। আর 
ইসমাঈলের বংশধর থেকে বনী কেননাকে নির্বাচন করেছেন। কেনানা একটি গোত্রের 
নাম। তাদের পূর্ব পুরুষ ছিল কেনানা ইবনে খুযাইমা । কেনানা থেকে বাছাই করেছেন 
কুরাইশকে । কুরাইশরা হলো মুযার ইবনে কেনানার সন্তান। কুরাইশ থেকে আল্লাহ 
তাআলা বনী হাশেমকে নির্বাচন করেছেন। এরা হলেন হাশেম ইবনে আব্দে 
মানাফের সন্তান। রসূল দ্বল্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, অতঃপর আল্লাহ 
তাআলা আমাকে বনী হাশেম থেকে বাছাই করেছেন । 


সুতরাং তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুস্তালিব ইবনে 
হাশেম ইবনে আব্দে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ ইবনে কা'ব 
ইবনে লুআই ইবনে গালেব ইবনে ফিহির ইবনে মালেক ইবনে নযর ইবনে কেনানা 
মাআদ ইবনে আদনান। উপরোক্ত হাদীছ থেকে দলীল পাওয়া গেল যে, আরবদের 
ফযীলত রয়েছে। আর কুরাইশ বংশ হলো অন্যান্য আরব গোত্র হতে উত্তম। বনী 
হাশেম কুরাইশদের মধ্যে সর্বোত্তম । রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী 
হাশেমের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। সুতরাং তিনি ব্যক্তিগত দিক থেকে সর্বোত্তম আদম সন্তান 
এবং তার বংশ মর্যাদাও সর্বশ্রেষ্ঠ । এই হাদীছের মধ্যে বনী হাশেমেরও ফযীলত 
সাব্যস্ত হয়েছে। রসূল হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আত্মীয়রাই হলো বনী 
হাশেম । 
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আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর পবিত্র স্ত্রীগণের মর্যাদা 


ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫”) বলেন: 


12০68 ১১৮১১ ৬৭ ০৭ ০১ ৬০ এ এ ও ০৮5 5125589) 
৬ ০৮৪) এ ও ১০ 059 ০১৯] ০ 8 ০ &। ৬) ০০ ৮০১০৯ সমু 
৩৪ 2৮৭0) এ! মু ০ ও ৩৫১ এ) এ (6) & 07 05099 
৬ ৪৪৬ এ : শি এ ঝা গু ভাগ ক ৩৬ জমা ৪ ঞ। ৬০) ডা 

2৩৪] ১০ ৬৩ ১০০ 0 সা 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
স্ত্রী উম্মাহাতুল মুমিনদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। তারা বিশ্বাস করে, 
আখিরাত দিবসেও তারা তার স্ত্ীরূপেই পরিগণিত হবে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা'আতের লোকেরা বিশেষ করে রসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী 
খাদীজা €৫-*) এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে । কারণ খাদীজা €৫স্*) ছিলেন তার 
অধিকাংশ সন্তানের জননী, তার প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারীনী এবং দীনের 
দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে সর্বাত্মক সাহায্যকারীনী। সর্বোপরি খাদীজা €্*) এর 


ছিল রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সুউচ্চ মর্ধাদা। সিদ্দীকাহ বিনতে 
সিদ্দীক আয়িশা সম্পর্কে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 


টি ১০ এপ ৪ এ ৮ ৬০ 8০০৬ 0 


“আয়িশা (৫.৯) এর মর্যাদা সব নারীর উপর ঠিক সে রকমই, যেমন ছারীদ২১ নামক 
খাবারের মর্ষাদা সকল খাদ্যের উপর” ১৫২ 


২৫১ . সেকালে সারীদ ছিল আরবের সর্বোত্তম খাদ্য, যা রুটি ও মাংস দ্বারা তৈরী হত। 


২৫২. ছহীহ বুখারী ৩৪১১, হ্হীহ মুসলিম ২৪৩১, তিরমিধী ৩৮৮৭, নাসাঈ ৩৯৪৭, ইবনে মাজাহ 
৩২৮০, সুনানে দারিমী ২১১৩। 
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ব্যাখ্যা: এ অংশে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫০৯) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র স্ত্রীগণের ব্যাপারে আহলুস সুনাহ ওয়াল জামা'আতের 
লোকদের আক্বীদাহ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: তারা নাবী করীম ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণের প্রতি অন্তর দিয়ে গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং 
তাদেরকে সম্মান করে। কেননা তারা হলেন শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের দিক থেকে 
এবং উম্মতের কারো জন্য তাদেরকে বিবাহ করা হারাম হওয়ার দিক থেকে জননী 
সমতুল্য । তবে বিবাহ ব্যতীত অন্যান্য হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে তাদের হুকুম 
অপরিচিত মহিলাদের মতোই । অর্থাৎ তাদের সাথে নির্জনে একত্রিত হওয়া, তাদের 
দিকে দৃষ্টিপাত করা, ইত্যাদি সবই হারাম । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


০5 পর 24 ০৫৮৩ 55 পে ০4৩ ০৫2 ঞ. 
হলি 1353 পন ০ ৬১০১ ৩১ নাট 


“নাবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তার স্ত্রীগণ 
তাদের মাতা” (সূরা আহযাব ৩৩:৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 


০৬ ৮৫০০ 0181440542 ৩০ বগি) শত 089 এ|। 085)15১% ৩৮৫ ০৩ ১৯ 
(৬৯৮ এ) 
“তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া মোটেই জায়েয নয় এবং তার পরে তার 
সত্রীদেরকে বিবাহ করাও জায়েয নয়। এটা আল্লাহর দৃষ্টিতে বিরাট গুনাহ” (সূরা আল 
আহ্যাব ৩৩৫৩)। আল্লাহ তাঁআলা একই আয়াতে আরো বলেন: 
্ু ৬ 510) ০০ ৯৬০০৬ ৬৬ ৩৯৮০০ 1315৯ 

“তোমরা তার পত্রীদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে ।” (সূরা আল 
আহযাব ৩৩:৫৩)। 
সুতরাং সম্মান পাওয়ার দিক থেকে তারা মুমিনদের জননী সমতুল্য । তবে মুমিনগণ 
আপন মাতার ন্যায় নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণের জন্য মাহরাম 
নয়। অর্থাৎ নিজের মাতা, বোন, কন্যা এবং অনুরূপ মহিলার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ 
করা জায়েয, সেরকম নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদের সাথে নির্জনে 
মিলত হওয়া জায়েয নয়। 

নয়জন স্ত্রী জীবিত রেখে নাবী হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু বরণ 


সাফীয়া, মায়মুনা, উম্মে হাবীবা, সাওদা এবং জুআইরিয়া (রস্ছ্)। 


তিনি খাদীজা €*্ট) কে নবুওয়াতের পূর্বেই বিবাহ করেছিলেন। তিনি জীবিত 
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থাকতে আর কাউকে বিবাহ করেননি । যায়নাব বিনতে খুযাইমাকে বিবাহ করার কিছু 
দিন পরেই যায়নাব মৃত্যু বরণ করেন। এরাই হলেন নাবী দ্বল্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর এ সমস্ত স্ত্রী, যাদের সাথে তিনি ঘরসংসার করেছেন । তাদের সংখ্যা মোট 
১১জন। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন। আমীন। 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আরো বিশ্বাস করে যে, আখিরাত 
দিবসে নাবী হ্ত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণ তার স্ত্রীরূপেই থাকবে । এতে 
করে তাদের জন্য বিরাট সম্মান ও ফযীলত হাসিল হবে। 


নাবী দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী খাদীজার রয়েছে বিশেষ ফযীলত । 
তার রয়েছে অনেক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা এবং ফযীলত । শাইখুল ইসলাম তা থেকে 
এখানে কয়েকটি উল্লেখ করেছেন । 


(১) খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা রসূল ছ্ত্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
অধিকাংশ সন্তানের মাতা । সুতরাং ইবরাহীম ব্যতীত তার বাকীসব সন্তানই খাদীজার 
গর্ভ থেকে । ইবরাহীম ছিলেন মারিয়া কিবতীর গর্ভ থেকে। 


(২) এক মতানুসারে খাদীজাই সর্বপ্রথম রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। শাইখুল ইসলাম এখানে এই মতটিই উল্লেখ করেছেন। 
অন্যমতে তিনি মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। 


(৩) রসূল হ্ত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে 
খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহাই সর্বপ্রথম সক্রীয়ভাবে সহযোগিতা ও সাহায্য 
করেছিলেন । তিনি ঠিক সেই সময়ই নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সাহায্য 
করেছেন, যখন সাহায্যের খুব প্রয়োজন ছিল। 

(৪) রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা 
এর ছিল উচ্চ মর্যাদা । তিনি খাদীজাকে খুব ভালোবাসতেন, তার কথা স্মরণ করতেন 
এবং তার খুব প্রশংসা করতেন। 

আর সিদ্দীকাহ বিনতে সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে কথা এই যে, তিনি 
হলেন আয়িশা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা । অত্যাধিক সত্যবাদীকে সিদ্দীক 
বলা হয়। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে এ উপাধী দিয়েছেন। 
আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর রয়েছে অনেক ফযীলত । তার মধ্যে 

(ক) তিনি ছিলেন নাবী স্থত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদের মধ্যে তার 
নিকট সর্বাধিক প্রিয়। 


(খ) তাকে ছাড়া রসূল দ্বল্াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর কোন কুমারী 
বিবাহ করেননি । 
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(গ) আয়িশা রাছিয়াল্লাহু আনহা এর সাথে একই চাদরের নীচে থাকা অবস্থায় 
নাবী দ্বন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অহী নাধিল হতো। 


(ঘ) মিথ্যকরা তার উপর যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল, আল্লাহ তাআলা নিজেই 
তাকে সেই মিথ্যা অপবাদ থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। 


(ঙ) তিনি হলেন মহিলাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী । 


চে) বিজ্ঞ ছাহাবীগণ যখন কোন বিষয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন তার 
কাছে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন। 


(ছ) রসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘরে এবং তারই বুকের উপর 
মাথা রেখে মৃত্যু বরণ করেছেন। 


(জ) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তার গৃহেই দাফন করা হয়েছে। এ 
ছাড়াও তার আরো অনেক ফযীলত রয়েছে ।৩ আর শাইখুল ইসলাম এখানে তার 
যেই ফযীলতটি উল্লেখ করেছেন, তা হলো নাবী ্বন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন: 


এ ০০ ৩৩ 4০৪ এ সা ৬০ ৪০৩ ০ 


“আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর মর্যাদা সব নারীর উপর ঠিক সেরকমই, যেমন 
ছারীদ নামক খাবারের মর্যাদা অন্যসব খাদ্যের উপর” ২৫৪ 


ছারীদ ছিল সে সময়ের সর্বোত্তম খাবার। কেননা তাতে থাকত গোশত ও রুটি । 
আটার রুটি সর্বোত্তম খাদ্য । আর গোশত হলো সর্বোত্তম সালন (তরকারী) । গোশত 
যেহেতু সর্বোৎকৃষ্ট তরকারী এবং আটা যেহেতু সর্বোত্তম খাদ্যদ্রব্য, আর ছারীদ 
হয়েছে। 


২৫৩ . নাবী স্ব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে কি আয়েশা (৪৯) সর্বাধিক উত্তম? না 
খাদীজা €৮”%) সর্বাধিক উত্তম? এ বিষয়ে আলেমদের দু'টি কথা রয়েছে। (১) কতিপয় আলেম 
ফযীলতের ক্ষেত্রে খাদীজাকে আয়েশার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার অন্যরা খাদীজার উপর 
আয়েশাকে প্রাধান্য দিয়েছেন । তবে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫স্ট) তাদের দুইজনের 
একজনকে অন্যজনের উপর প্রাধান্য দেয়া থেকে বিরত রয়েছেন। 

২৫৪. ভ্হীহ বুখারী হা/৩৪১১, ভ্হীহ মুসলিম হা/২৪৩১, তিরমিযী হা/৩৮৮৭, নাসাঈ হা/৩৯৪৭, 
ইবনে মাজাহ। 
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ছাহাবী এবং আহলে বাইতের ব্যাপারে বিদ'আতীরা যা বলে, আহলুস 
সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত 
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আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আবীদাহ হলো, তারা এ সমস্ত রাফেমীর২ পথ 
পরিহার করে, যারা ছাহাবীদেরকে ঘৃণা করে এবং তাদেরকে গালি দেয় ।২৬ তারা এ 
সব নাওয়াসেবদের২ সাথেও সম্পর্ক ছিন করে, যারা কথা কিংবা আচরণের মাধ্যমে 
আহলে বাইতকে কষ্ট দেয়। ছাহাবীদের পরস্পরের মধ্যে যে সমস্ত মতবিরোধ, 
ফিতনা এবং যুদ্ধ-বিপ্রহ সংঘটিত হয়েছে সে ব্যাপারে কথা বলা থেকে তারা বিরত 
থাকে ।২৮ 


২৫৫. শিয়াদের একটি উপদলকে রাফেযী বলা হয়। তাদেরকে জা'ফারীয়া হিসাবেও নামকরণ করা 
হয়। বর্ণিত হয়েছে যে, শিয়াদের একটি দল যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলীর কাছে 
এসে আবু বকর এবং উমারের প্রশংসা বর্জন করার আহবান জানালো । কিন্তু তিনি তাদের আবেদন 
প্রত্যাখ্যান করার কারণে তারা বলল: ০১ 1১ অর্থাৎ তাহলে আমরাই আপনাকে বর্জন করলাম । 
এখান থেকেই তাদেরকে রাফেযী বলা হয়। এদের অন্যতম আব্বীদাহ হলো, তারা আহলে বাইত 
ছাড়া বাকী ছাহাবীদেরকে ঘৃণা করে, গালি দেয় এবং তাদেরকে কাফির বলে। 
২৫৬. শিয়া ও রাফেযীরা আমীরে মুআবীয়া (৯) কে মারাত্মক ঘৃণা করে, গালি দেয় এবং কাফির 
মনে করে। কিন্ত আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকুদায় বিশ্বাসী মুসলিমগণ তাকে গালি দেয়া 
এবং ঘৃণা করাকেও বৈধ মনে করে না। কারণ তার ফযীলতে দ্বহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। 
২৫৭. নাওয়াসেবরা রাফেযীদের বিপরীত । ০০] শব্দের অর্থ হলো শত্রুতা পোষণ করা। তারা 
যেহেতু আহলে বাইতের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তাই তাদেরকে নাওয়াসেব বলা হয়। 
২৫৮. উষ্ট্রের যুদ্ধ: উছমান ইবনে আফফান (৮৯) শহীদ হওয়ার পর উষ্টরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উছমান 
(৮৮৯) এর হত্যাকে কেন্দ্র করে ভুল বুঝাবুঝিই এই যুদ্ধের মূল কারণ। এই যুদ্ধের এক পক্ষে ছিলেন 
আলী €ত.৯) এবং অপর পক্ষে ছিলেন আয়েশা, তালহা এবং যুবায়ের €)। যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ 
দেয়া এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। এখানে যে কথাটি আমি বলতে চাই তা হলো কোন পক্ষেরই যুদ্ধ করার 
উদ্দেশ্য ছিল না। 

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ৫.) বলেন, আয়েশা €৫স্*) যুদ্ধের জন্য বের হননি । তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে 
মীমাংসার জন্যে বের হয়েছিলেন । তিনি ভেবেছিলেন তার বের হওয়ার মধ্যেই মুসলিম উম্মাহর জন্য 
কল্যাণ রয়েছে। অতঃপর তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন যে, বের না হওয়াটাই ভালো ছিল। তাই তিনি যখনই 
বের হওয়ার কথা স্মরণ করতেন তখন কেঁদে ওড়না ভিজিয়ে ফেলতেন। এমনিভাবে যারাই আলী €স্ট) 
এবং মুআবিয়ার মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের সবাই পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়েছেন। 
আয়েশা €) এর বের হওয়া সম্পর্কে নাবী ছ্রেল্সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যৎ বাণী করে 
গিয়েছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আয়েশা €স্) বনী আমেরের বাড়ি-ঘরের পাশ দিয়ে অতিক্রম 
করছিলেন তখন তাকে দেখে কতগুলো কুকুর ঘেউ ঘেউ করা শুরু করলো । তিনি বললেন, এই 
জলাশয়টির (পুকুরটির) নাম কি? লোকেরা বললো: এটির নাম 'হাও-আব'। একথা শুনে আয়েশা (€স্*) 
বললেন, আমার ফেরত যেতে ইচ্ছে করছে। যুবায়ের ৫) তাকে বললেন, অগ্থসর হোন! যাতে 
মানুষেরা আপনাকে দেখতে পায় এবং হতে পারে আল্লাহ তা'আলা আপনার মাধ্যমে তাদের মাঝে মীমাংসা 
করে দিবেন। তিনি পুনরায় বললেন, মনে হচ্ছে আমার ফেরত যাওয়া উচিত। কেননা আমি রসুল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি আমাদেরকে (নাবী পত্রীদেরকে) লক্ষ্য করে 
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ঘেউ করবে?” । (মুস্তাদরাকুল হাকীম । ইমাম ইবনে হাজার ৫) বলেন, হাদীছের সনদটি বুখারীর শর্ত 
অনুযায়ী, ফাতহুল বারী, (১২/৫৫) 

হাদীছের সরল ব্যাখ্যা এই যে, নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা €"*ু) কে উদ্দেশ্য 
করে বলেছেন, “হে আয়েশা! সেদিন তোমার অবস্থা কেমন হবে? যেদিন তোমাকে দেখে 'হাও-আব' 
(ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণীটি মুখস্থ রেখেছিলেন। তিনি যখন ইরাকের বসরা শহরের 
নিকটবর্তী স্থানে পৌছলেন তখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনে নাবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
এর ভবিষ্যৎ বাণীটি স্মরণ করে জিজ্ঞেস করলেন এটি কোন জলাশয়? লোকেরা বলল: এটি হাও- 
আবের জলাশয়। এই কথা শুনে তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে সক্ষম হলেন যে তিনি ফিতনায় পড়ে 
গেছেন এবং বার বার ফেরত আসার চেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে তিনি নিরাপদে মদীনায় ফেরত 
আসলেন । তিনি নিজেও যুদ্ধ করেননি এবং কাউকে যুদ্ধের আদেশও দেননি । 

সিফ্ফীনের ফিতনা: 


উছমান €৮স্) এর হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি নিহত হওয়ার পর 
গোলযোগের মধ্য দিয়ে আলী (*্ট) খলীফা নির্বাচিত হন। মদীনার বিজ্ঞ ছাহাবীগণ তার নিকট 
খিলাফতের বাইআত করেন। তাদের বাইআতের মাধ্যমে তিনি মুসলিম উম্মাহর চতুর্থ ন্যায়পরায়ন 
খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হন। কিন্তু মুআবীয়া €৮"৯ট) এবং সিরিয়াবাসী আলী রাছিয়াল্লাহুর আনুগত্য 
বর্জন করে। এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, খেলাফতের দাবীতে তিনি আলী €স্*টর 
আনুগত্য বর্জন করেননি, যেমনটি দাবী করে থাকে ইসলাম বিদ্বেষী কিছু এবং সঠিক ইতিহাস 
তিনি বাইআত করবেন। এদিকে আলী €৪*৯) এর কথা ছিল, তিনি যেহেতু নির্বাচিত খলীফা, তাই 
আগে তার প্রতি প্রথমে মুআবীয়া আনুগত্য প্রকাশ করবেন। অতঃপর শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হলে 
এবং প্রকৃত হত্যাকারীদেরকে সনাক্ত করা সম্ভব হলে হত্যার বিচার হবে। এ ক্ষেত্রে আলী €রস্ট) এর 
অবস্থান সঠিক ছিল। কিন্তু মুআবীয়া তা এই যুক্তিতে মানতে পারলেন না যে, ন্যায়পরায়ন খলীফা 
এবং আশারায়ে মুবাশ্শারার অন্যতম ছাহাবীর রক্তের বদলা নেয়ার পূর্বে কোনভাবেই আলী (স্ট্) 
এর হাতে বাইআত করা যায় না। এতে করে কুরআনের আয়াতে হত্যার বদলে হত্যার ফরযীয়াতই 
বাতিল হয়ে যায়। উভয় পক্ষই নিজ নিজ দাবীর উপর অটল থাকার কারণেই মুলত এই যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়। এখানে উভয় পক্ষই ইজতেহাদ করেছিলেন। আলী €৮*%) ইজতেহাদে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত 
হতে পেরেছিলেন বলে তিনি দু'টি পুরস্কার পাবেন। আর মুআবীয়ার ইজতেহাদ ভুল হয়েছিল। তাই 
তিনি একটি পুরস্কার পাবেন। এখানে কোন পক্ষই দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের জন্য যুদ্ধ করেননি। 
উভয়ের দাবীই ছিল এক ও অভিন্ন । সুতরাং আলী বা মুআবীয়ার কাউকেই দোষারোপ করা যাবে না। 
এতে করে শুধু পাপের বোঝাই বৃদ্ধি পাবে । এ সম্পর্কে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


“আমার উম্মতের দু'টি বিশাল দল পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্রিয়ামত প্রতিষ্ঠিত 


হবে না। তাদের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ হবে। কিন্তু উভয়ের দাবী হবে একটাই” । (বুখারী, অধ্যায়: 
কিতাবুল ফিতান) 


৪৫০ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


তারা বলে যে, ছাহাবীদের দোষ-ত্রুটি আলোচনায় যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, 
সেগ্ডলোর কিছু মিথ্যা, কোনটিতে সংযোজন করা হয়েছে, কোনটি হতে কিছু অংশ 


ছাহাবীদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনার হাদীছগুলো থেকে যা ছহীহ সুত্রে বর্ণিত হয়েছে, 
তার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান হলো, তাতে তারা 
ক্ষমাপ্রাপ্ত। কেননা তারা ইজতেহাদ করেছিলেন । সুতরাং ইজতেহাদ করতে গিয়ে হয় 
তারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন আর না হয় ভুল করেছেন। মূলতঃ 
ইজতেহাদের বিষয়টি এমন যে, মুজতাহিদগণ কখনো তাতে ভুল করে থাকে আবার 
কখনো তারা সঠিক সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়ে থাকে । 


তা সত্তেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এ বিশ্বাস করে না যে, 
প্রত্যেক ছাহাবীই কাবীরা ও সগীরা গুনাহ হতে নিষ্পাপ; বরং তাদের দ্বারা গুনাহ হতে 
পারে। তবে ইসলাম গ্রহণে তাদের অগ্রগামিতা সহ এমনসব ফযীলত রয়েছে, যার 
দাবী এই যে, তাদের দ্বারা গুনাহ হয়ে থাকলেও তা ক্ষমাযোগ্য ৷ এমনকি ছাহাবীদের 
এমন গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যা পরবর্তীতে আগমনকারীদের বেলায় মাফ করা 
হবে না। কেননা তাদের রয়েছে এমন অনেক সৎ আমল, যা পরবর্তীদের জন্য অর্জন 
করা অসম্ভব। সুতরাং ছাহাবীদের এই সৎকর্মগ্ুলো তাদের দোষ-ত্রুটি মিটিয়ে দিবে। 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দ্বহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যন্ত হয়েছে, যে 
ছাহাবীগণ ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ” |» তাদের পরবর্তী যুগের কোনো মুসলিম উহুদ 


এখানে দুইটি দল বলতে আলী (৮৯) ও মুআবিয়া ৫৮) এর দলকে বুঝানো হয়েছে। হিজরী ৩৬ 
লিপ্ত হয়। এতে উভয় পক্ষের প্রায় ৭০ হাজার লোক নিহত হয়”। (মু'জামুল বুলদান, (৩/ ৪১৪) 

আলী ও মুআবিয়া ৫.) এর মাঝে যে সমস্ত যুদ্ধ হয়েছে তার কোন একটিও তাদের ইচ্ছায় হয়নি; 
বরং উভয় দলের মধ্যে কিছু পথভ্রষ্ট, কুপ্রবৃত্তির অনুসারী এবং কুচক্রী লোক ছিল। তারা সর্বদাই 
মানুষকে যুদ্ধের প্রতি উদ্ষানি দিতে থাকে । এতে করে বিষয়টি উভয়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। 

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া ৫০০) বলেন, “আলী ও মুআবিয়া (্ট) এর দলের মধ্য 
থেকে যারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল তাদের অধিকাংশই আলী বা মুয়াবীয়া €-*৯) এর কারো আনুগত্য 
করতোনা । আলী বা মুআবিয়া কখনোই মুসলমানদের রক্তপাত কামনা করেননি । কিন্তু যা কাম্য ছিল 
না অনিচ্ছা সত্তেও তা হয়েই গেল। কথায় আছে ফিতনা যখন শুরু হয়ে যায় জ্ঞানীরাও তার আগুন 
নিভাতে অক্ষম হয়ে যায়”। (মিনহাজুস্‌ সুন্নাহ, (২/২২৪) 
২৫৯. দ্বৃহীহ বুখারী ৩৬৫০। নাবী দ্ল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ৬১৫ " ৪ ৬ ৮ 
৮$৮5 ৩০১৪ ৮ ৮$%: “আমার উম্মতের মধ্যে আমার যুগের মানুষেরা সর্বোভ্তম। অতঃপর পরবর্তী 
যুগের লোকেরা, অতঃপর পরবর্তী যুগের লোকেরা” । (দ্বহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল মানাকিব) 
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পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় দান করলেও সে ছাহাবীদের কারোর 
এককুষ্টি পরিমাণ খাদ্য দান করার সমান ছওয়াব পাবে না ।২৬০ 


অতঃপর তাদের কারো দ্বারা ভূল-ক্রটি হয়ে থাকলেও তা থেকে তিনি তাওবা 
করেছেন অথবা এমন সৎ আমল করেছেন, যা তার ভুল-ক্রুটিকে মিটিয়ে দিয়েছে 
অথবা সর্বাথ্ে ইসলাম গ্রহণ ও সতকর্মে অগ্রগামী হওয়ার কারণে কিংবা নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফা'আতের দ্বারা তার সে ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া 
হবে। কেননা ছাহাবীরাই নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফাঁআত 
পাওয়ার সর্বাধিক হকদার। অথবা দুনিয়াতে তাকে কোন মুছীবতে ফেলা হয়েছে, যার 
কারণে উক্ত মুছীবত তার গুনাহর কাফফারা হয়ে গেছে। 


সুতরাং তাদের দ্বারা নিশ্চিতরূপে সংঘটিত গুনাহর অবদ্থা যদি এই হয়, তাহলে 
তারা সেখানে হকে উপনীত হয়ে থাকেন, তাহলে তাদের জন্য রয়েছে দু'টি নেকী। 
আর ভুল করে থাকলে রয়েছে একটি নেকী । আর ভুল-ত্রুটি তো ক্ষমাযোগ্যই। 


এখানে আরেকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তাদের কর্মসমূহ থেকে যে 
পরিমাণ কাজকে অপছন্দ করা হয়ে থাকে, তা অতি সামান্য ও নগণ্য । আল্লাহ 
হিজরত, দীনের নুসরত (সাহায্য), উপকারী ইলম এবং সৎ আমলসহ তাদের আরো 
যেসব সুবিশাল ফযীলত ও সৎকর্ম রয়েছে, তা দ্বারা তা আচ্ছাদিত হয়েছে। 

সুতরাং যে ব্যক্তি সঙ্ঞানে ও জেনে-বুঝে ছাহাবীদের পবিত্র জীবনীর প্রতি দৃষ্টি 
দিবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেসব ফযীলত দান করেছেন, তার প্রতিও 
দৃষ্টিপাত করবে, সে নিশ্চিতভাবেই জানতে পারবে; তারাই নাবীদের পরে সর্বোত্তম 
মানুষ । অতীতে ছাহাবীদের মতো মর্যাদাবান ও ফযীলতের অধিকারী কেউ ছিল না। 
ভবিষ্যতেও তাদের মতো ভালো লোক আর আসবে না। তারা মুসলিম জাতির 
সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাশীল উম্মতের সর্বোৎকৃষ্ট মানব। 


ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫) এই অংশে আহলে বাইত 
ও ছাহাবীদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। 


প্রথমত: তাদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান হলো 
ইফরাত (বাড়াবাড়ি) ও তাফরীত (অবহেলা ও শৈথিল্য) এবং সীমালজ্বন ও 


২৬০. দ্ৃহীহ বুখারী হা/৩৬৭৩, ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৫৪০-৪১। 
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কঠোরতার মাঝখানে । তারা উম্মতের সকল মুমিনকেই ভালোবাসে । বিশেষ করে 
যেসব মুহাজির ও আনসার সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেছে এবং যারা উত্তমভাবে 
তাদের অনুসরণ করেছে, তারা তাদের সবাইকে ভালোবাসে । তারা আহলে বাইতের 
প্রতিও অন্তর দিয়ে গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। 


তারা ছাহাবীদের মর্যাদা, ফযীলত ও নৈতিক গুণাবলী সম্পর্কে অবগত রয়েছে। 
সেই সাথে আহলে বাইতের জন্য আল্লাহ তাআলা যেসব হক নির্ধারণ করেছেন, তারা 
সেই হকগুলোও সংরক্ষণ করে । 


আহলুস সুনাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা রাফেযীদের পথ বর্জন করে এবং 
তাদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখে না। কারণ তারা ছাহাবীদেরকে গালি 
দেয়»৬ তাদের সমালোচনা করে এবং আলী €স্ট) ও আহলে বাইতের ভালোবাসায় 
সীমালজ্বন করে। 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নাওয়াসেবদের সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন 
করে। কেননা তারা আহলে বাইতের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তাদেরকে কাফির 
বলে এবং তাদের সম্মানে আঘাত করে। ছাহাবী এবং আহলে বাইতের ব্যাপারে 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের মাযহাব পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাবের বিরোধী ও ভ্রান্ত মাযহাবগুলোর সাথে 
তুলনা করার জন্যই শাইখুল ইসলাম এখানে তা পুনরাবৃত্তি করেছেন। 


দ্বিতীয়ত: ফিতনার সময় ছাহাবীদের মধ্যে যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং মতভেদ সৃষ্টি 
হয়েছিল শাইখুল ইসলাম সেগুলোর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 
অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। ছাহাবীদের দিকে যেসব দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধ করা হয় এবং 
তাদের নামে যেসব কুৎসা রটানো হয়, ইসলামের শক্ররা সেগুলোকে ছাহাবীদের 
বিরুদ্ধে আক্রমণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদা 
নষ্ট করার সুযোগ খুঁজেছে। যেমন করেছে পরবর্তী যুগের কিছু আলিম এবং 
সমসাময়িক কতিপয় লেখক, যারা নিজেদেরকে রসুল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর ছাহাবীদের মধ্যে ফায়ছালাকারী নিযুক্ত করেছে এবং বিনা দলীলে কারো পক্ষ 


২৬১. সুতরাং যে ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ মুমিন এবং আওলীয়াদের সর্দারদের ব্যাপারে অন্তরে হিংসা রাখবে 
তার চেয়ে অধিক পথত্রষ্ট আর কে হতে পারে? শুধু তাই নয় এই উম্মতের মধ্য হতে যারা 
ছাহাবীদেরকে ঘৃণা করবে তারা ইয়াহুদী এবং নাসারাদের চেয়েও নিকৃষ্ট । ইয়াহুদীদেরকে জিজ্ঞাসা 
করা হল তোমাদের ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে কারা সর্বশ্রেষ্ঠ? উত্তরে তারা বলল: মুসার ছাহাবীগণ | 
নাসারাদেরকে বলা হলো, তোমাদের ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে কারা সর্বশ্রেষ্ঠ? উত্তরে তারা বলল: 
ঈসা ইবনে মারইয়ামের সাথী হাওয়ারীগণ। শিয়াদের একটি দল রাফেষীদেরকে বলা হলো, 
তোমাদের ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে কারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট? উত্তরে তারা বলল: মুহাম্মাদের ছাহাবীগণ 
(নোউযুবিল্লাহ)। (দেখুন: শরহুল আব্বীদাহ আত্‌ তাহাবীয়া) 
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নিয়ে তাকে হকপন্থী বলেছে আবার কারো বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে তাকে ভ্রান্ত বলেছে। 
বরং তারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং এসব মতলববাজ ও সুবিধাবাদীদের অন্ধ 
অনুসরণ করেই এরূপ করেছে, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ও চক্রান্তে লিপ্ত। 
এর মাধ্যমে তারা মুসলিমদের গৌরবময় ইতিহাসের ব্যাপারে তাদেরকে সন্দিহান 
করে তুলতে চায় এবং তাদের সামনে সালাফে সালেহীনদের এসব লোকের চরিত্রকে 
কলঙ্কিত করে দিতে চায়, যারা ছিলেন এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এ কাজের 
পিছনে তাদের সুদুর প্রসারী পরিকল্পনা হলো ইসলামের বিশুদ্ধতা ও স্বচ্ছতায় আঘাত 
করা এবং মুসলিমদের এঁক্যে ফাটল ধরানো । 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া এখানে অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় সত্যকে 
প্রকাশ করেছেন এবং প্রকৃত ঘটনাকে খোলাসা করেছেন। তিনি সুস্পষ্ট করেই উল্লেখ 
করেছেন যে, ছাহাবীদের দিকে যেসব কথা সম্বন্ধ করা হয় এবং তাদের মধ্যে যেসব 
অগ্রীতিকর ঘটনা (ফিতনা, দলাদলি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ) হয়েছে, সে ব্যাপারে তিনি দুটি 
কথার মধ্যে আহলুস সুনাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাব খোলাসা করেছেন । 


এক. তিনি বলেছেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা ছাহাবীদের 
মধ্যে সংঘটিত বাদানুবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে নিরব থাকে । অর্থাৎ তারা সে 
ব্যাপারে ঘাটাঘাটি করে না এবং তাতে খোঁজাখুঁজিও করে না। কেননা তাতে বেশী 
খোজাখুঁজি ও ঘাটাঘাটি করতে গেলে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
ছাহাবীদের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ ও হিংসা জন্ম নিতে পারে । আর ছাহাবীদের প্রতি 
অন্তরে হিংসা রাখা বড় ধরণের গুনাহর অন্তর্ভূক্ত । সুতরাং নিরবতা পালন করা এবং সে 
বিষয়ে কথা না বলাই তা থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র পন্থা । 


দুই. তাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনায় যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, শাইখুল ইসলাম 
সেগুলোর জবাব দিয়েছেন। ছাহাবীদের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে এবং তাদের 
শত্রুদের চক্রান্তকে প্রতিহত করার জন্যই তিনি তা করেছেন। শাইখুল ইসলামের 
জবাবগ্তলো সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে উলেখ করা হলো । 


(১) যেসব হাদীছে তাদের দোষ-ত্রটির কথা উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে 
কিছু মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনা রয়েছে। ছাহাবীদের সুনাম নষ্ট করার জন্য তাদের 
দুশমনরা এসব হাদীছ রচনা করেছে। যেমন করে থাকে রাফেযীরা । আল্লাহ তা'আলা 
তাদের চেহারা কালো করুন! সুতরাং তাদের মিথ্যা বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাবে না। 


(২) এসব দোষ-ত্রুটি সম্বলিত বর্ণনার কোনটিতে সংযোজন করা রয়েছে, 
কোনটি হতে কিছু অংশ বিয়োজন করা হয়েছে আবার কোনটিকে সঠিক স্থান থেকে 
সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এগুলোর মধ্যে মিথ্যা প্রবেশ করেছে এবং 
বর্ণনাগুলো বিকৃত করা হয়েছে । তাই এগুলোর উপর নির্ভর করা যাবে না। কেননা 
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ছাহাবীদের ফযীলত ও মর্যাদা সর্বজন বিদিত এবং তাদের ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টি 
নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত। সুতরাং বিকৃত ও সন্দিহান বিষয়ের পিছনে পড়ে নিশ্চিতভাবে 
জ্ঞাত বিষয়কে পরিত্যাগ করা যাবে না। 


(৩) ছাহাবীদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনার হাদীছগুলো থেকে যা দ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত 
হয়েছে, তার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান হলো, তাতে তারা 
ক্ষমাপ্রাপ্ত। কেননা তারা ইজতেহাদ করেছিলেন । সুতরাং ইজতেহাদ করতে গিয়ে হয় 
তারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন আর না হয় ভুল করেছেন। মুলতঃ 
ইজতেহাদের বিষয়টি এমন যে, মুজতাহিদগণ কখনো ভুল করে থাকেন আবার 
কখনো সঠিক সিদ্বান্তেও উপনীত হয়ে থাকেন। 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ছাহাবীদের যেসব ভূল-ত্রান্তি হয়েছে, তা ছিল এমন 
ইজতেহাদী বিষয় সমূহে, যাতে মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে দু'টি ছওয়াব 
পায় এবং ভূল করলেও একটি নেকী পায়। 


ভ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা ও আমর ইবনে আস হতে বর্ণিত হয়েছে, 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 


এ১ ৯ ৬ ৮৫৩95 ০ এও শত তি ও সচজ্থ। ৮৪19১ 
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“কোন বিচারক ইজতেহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তার জন্য দ্বিগুণ 
পুরস্কার রয়েছে। পক্ষান্তরে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তার জন্যও একটি পুরস্কার 
রয়েছে” ।২৬২ 


(8) ছাহাবীগণ মানুষ ছিলেন। সুতরাং বনী আদমের অন্যান্য মানুষ দ্বারা যে 
ভুল-ত্রুটি হওয়া সম্ভব, তাদের দ্বারাও তা সংঘটিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং আহলুস 
সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এ বিশ্বাস করে না যে, ছাহাবীদের প্রত্যেকেই 
কাবীরা ও সগীরা গুনাহ থেকে নিম্পাপ। বরং তাদের কারো কারো দ্বারা গুনাহর কাজ 
হয়ে যেতে পারে । কিন্তু তাদের দ্বারা কোন গুনাহ হয়ে থাকলেও গ্তনাহ মোচনের 
অনেক আমল রয়েছে। নিম্নে তা থেকে কিছু আমল বর্ণনা করা হলো: 


(ক) ইসলাম গ্রহণে তাদের অগ্রগামিতা সহ এমনসব ফযীলত রয়েছে, যার দাবী 
হলো, তাদের দ্বারা গুনাহ হয়ে থাকলেও তা ক্ষমাযোগ্য। সুতরাং তাদের কারো দ্বারা 
যে ক্রটি-ব্চ্যুতি হয়েছে, তার অগণিত সৎ আমল থাকার কারণে সেই ক্রুটি-বিচ্যুতি 
মাফ হয়ে গেছে। যেমন এসেছে হাতেব ইবনে আবু বালতাআর ঘটনায় । 


২৬২. হ্থহীহ বুখারী ৭৩৫২, হ্ৃহীহ মুসলিম ১৭১৬। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪৫৫ 


মক্কা বিজয়ের বছর তার পক্ষ হতে একটি ভূল হয়ে গিয়েছিল। তিনি যেহেতু বদরের 
যুদ্ধে শরীক ছিলেন, তাই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।২৬ এমনকি ছাহাবীদের 
এমন গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যা পরবর্তীতে আগমনকারীদের বেলায় মাফ করা 
হবে না। কেননা তাদের রয়েছে এমন অনেক সৎ আমল, যা পরবর্তীদের পক্ষে 
বাস্তবায়ন করা অসম্ভব । সুতরাং ছাহাবীদের এ সতকর্মগ্লো তাদের দোষ-ক্রুটি মিটিয়ে 
দিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


“সৎ কাজ অবশ্যই গুনাহসমূহকে দূর করে দেয় (সূরা হুদ ১১:১১৪)। 


(খ) অন্যদের তুলনায় ছাহাবীদের সআমল বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফযীলতের 
ক্ষেত্রে কেউ ছাহাবীদের সমপর্যায়ে পৌছতে পারবে না । রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, ছাহাবীগণই ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ । 
তাদের পরবর্তী যুগের কোন মুসলিম উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় 
দান করলেও সে ছাহাবীদের কারোর একমুষ্টি পরিমাণ খাদ্য দান করার সমান ছওয়াব 
পাবে না ।১৬ বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। 

আবু হুরায়রা, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং ইমরান ইবনে হুসাইন ছু) থেকে 
আরো বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 
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২৬৩ . হাতেব ইবনে আবু বালতাআর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, রসূল হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তখন বিশেষ উদ্দেশ্যে আক্রমণের বিষয়টি 
ছাহাবীদেরকে গোপন রাখতে বললেন। কিন্তু ছাহাবী হাতিব ইবনে আবু বালতাআ শুধু তার পরিবার- 
পরিজনকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ দবল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি 
গোপন সামরিক তথ্য শক্রদের জানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন । মক্কাবাসীদেরকে রসুলের উদ্দেশ্য 
জানিয়ে তিনি একটি চিঠি লিখে একজন মহিলার মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু রসূল স্থল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম অহীর মাধ্যমে হাতেবের এই কর্মের কথা জানতে পেরে সাথে সাথে কয়েকজন ছাহাবীকে 
চিঠিটি উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করেন। তারা রাওযায়ে খাক নামক বাগানে মহিলাকে পাকড়াও করে 
চিঠি উদ্ধার করেন। এরপর হাতেবকে ডেকে রসূল ভুত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিঠির বিষয়ে তার 
সাথে কথা বললেন। হাতে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কেবল আমার পরিবার-পরিজনকে 
রক্ষা করার জন্যই এমনটি করেছি। রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে ক্ষমা করে 
দিলেন। উমার €স্ট) তখন বলেছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন। আমি তার গর্দান 
উড়িয়ে ফেলি। রসূল স্বন্াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, তুমি কি জানোনা যে, আল্লাহ 
তা'আলা বদরের যুদ্ধে অংশগহণকারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমাদের মন যা চায় করতে 
পারো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। 


২৬৪. ভ্থৃহীহ বুখারী ৩৬৭৩, ভ্ৃহীহ মুসলিম ২৫৪০-৪১। 


৪৫৬ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


“আমার উম্মতের মধ্যে আমার যুগের মানুষেরা সর্বোত্তম । অতঃপর তাদের 
পরবর্তী যুগের লোকেরা, অতঃপর পরবর্তী যুগের লোকেরা” ।২৬৫ 


৩১৪) শব্দটি ১, এর বহুবচন। ৩75) বলা হয় একই যুগের বা কাছাকাছি 


যুগের এমন একদল মানুষকে, যারা বিশেষ কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য 
একটি কাজে অংশগ্রহণ করে । নির্দিষ্ট মেয়াদী একটি সময়কেও কার্ন বলা হয়। 


(গ) তাদের কাছে গুনাহ মোচনের অনেক কাফ্ফারা এবং উপকরণ ও মাধ্যম 
রয়েছে, যা অন্যদের কাছে নেই । তাদের কারো দ্বারা ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলেও তা 
থেকে তিনি তাওবা করেছেন অথবা এমন সৎ আমল করেছেন, যা তার ভুল-ক্রটিকে 
মিটিয়ে দিয়েছে অথবা সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ ও সৎকর্মে অগ্রগামী হওয়ার কারণে তার 
সেই গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ গুনাহটি করার পূর্বে সে যত সৎ আমল 
করেছে, সেগুলোর তুলনায় গুনাহটি খুব নগণ্য হওয়ার কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া 
হয়েছে। কিংবা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফাআতের দ্বারা তার সে 
ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। অথবা দুনিয়াতে তাকে কোন মুছীবতে ফেলা 
হয়েছে, যার কারণে উক্ত মুছীবত তার গুনাহর কাফফারা হয়ে গেছে । অর্থাৎ তাকে 
পরীক্ষা ও মুছীবতে ফেলা হয়েছে । অতঃপর সেই গুনাহ উক্ত মুছীবতে ফেলে কষ্ট 
দেয়ার মাধ্যমে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। যেমন ভ্বহীহ হাদীছে এসেছে, নাবী হ্ত্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 


এব 5৩৯২০০৮৮২0১) ০১ ৯ ০] ৩ 
৪৬০ ০৮ ৬ এ] ১ ৭ ভঠন। 
“মুসলিম কোন ক্লান্তি, কষ্ট, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, নির্যাতন ও বিষপ্নিতার শিকার হলে, 


এমনকি কাটাবিদ্ধ হলেও এর বদলে আল্লাহ্‌ তাআলা তার গুনাহ মাফ করে 
দেন” ।২৬৬ ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। 

সুতরাং মুছীবতে আক্রান্ত হওয়ার কারণে সাধারণ মুমিনদের গুনাহ মাফ হলে 
ছাহাবীগণ তাতে পতিত হয়ে ক্ষমা পাওয়ার আরো বেশী হকদার হবেন। 


যদি এমন হয় যে, সৎকাজ থাকার কারণে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, 
তাহলে এসব গুনাহ কেন ক্ষমা করা হবে না, যাতে তারা মুজতাহিদ ছিলেন। 


২৬৫. ভ্বহীহ বুখারী ২৬৫১-৫২, ৩৬৫০-৫১, ভ্বহীহ মুসলিম ২৫৩৩-৩৪। 
২৬৬. হ্বহীহ বুখারী ৫৬৪১। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪৫৭ 


শরী'আতের হুকুম জানার জন্য শ্রম ব্যয় করাকে ১৫০৭ বলা হয় । মুজতাহিদগণ 
দু'টি নেকী হবে আর ভুলের মধ্যে পড়ে গেলে একটি নেকী হবে । আর মুজতাহিদের 
ভুল ক্ষমা করে দেয়া হবে। যেমন একটু পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 

সুতরাং ছাহাবীদের থেকে যে সামান্য পরিমাণ ভুল-ত্রুটি হয়েছে, তাতে দুটি 
অবস্থার একটি অবস্থা হতে পারে। 

(১) হতে পারে ছাহাবী ইজতেহাদ করতে গিয়ে ভুলটি করে ফেলেছেন। তাতে 
তিনি বিনিময় প্রাপ্ত হবেন এবং তার ভুলটি মাফ করে দেয়া হবে। 

(২) এও হতে পারে যে, গুনাহটি ইজতেহাদে ভুল করার কারণে হয়নি; 
এমনিতেই হয়েছে। কিন্তু তার কাছে এত বিশাল পরিমাণ আমলে সালেহ, অগণিত 
ফযীলত এবং সৎকাজে অগ্রগামিতা রয়েছে, যা তার গুনাহর কাফফারা হয়ে গেছে 
এবং গুনাহকে মিটিয়ে দিয়েছে। 

মোট কথা, ছাহাবীদের দ্বারা যে সামান্য ক্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে, তা তাদের বিশাল 
বিশাল সৎকাজের তুলনায় খুবই কম। পূর্বে যদিও তা বর্ণনা করা হয়েছে, তারপরও 
এখানে সংক্ষিপ্তাকারে তাদের ফযীলত ও সৎকর্মগুলো পুনরাবৃত্তি করা হলো: 

(১) আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসুলের প্রতি ছিল তাদের অগাধ বিশ্বাস। এটি 
ছিল তাদের সর্বোত্তম আমল। 

(২) তারা আল্লাহ তা'আলার কালেমাকে সুউচ্চ আসনে আসীন করার জন্য 
আল্লাহর রাস্তায় সর্বোত্তম জিহাদ করেছেন। আর ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া হলো এই 
জহাদ। 

(৩) তারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করেছেন। এটিও ইসলামের মধ্যে অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ আমল। 

(8) তারা আল্লাহর দীনের সাহায্য করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে 
বলেছেন: 


€5৮০। 4 ৩4/2১5১% ০১০১৯ 
“আর প্রস্তুত থাকে আল্লাহ ও তার রসুলকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য । এরাই 
হলো সত্যবাদী” সেরা আল হাশর ৫৯:৮)। 
(৫) তাদের রয়েছে উপকারী ইলম এবং সৎআমল। 
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(৬) তারা নাবীদের পরে আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা । উম্মতে মুহাম্মাদী 
হলো সর্বোত্তম উম্মত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


০২৪ ০ হা কি 
আলে ইমরান ৩:১১০)। 
আর ছাহাবীগণ হলেন এই উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ। রসূল হ্ল্াল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেন: 


ঞি & 
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তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ হলেন আমার যুগের লোকগণ, অতঃপর 
পরবরতীগণ ।২৬৭ 

(৭) ছাহাবীগণ হলেন শ্রেষ্ঠতম উম্মতের মধ্য হতে বাছাইকৃত এবং আল্লাহ 
তা'আলার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। 


যেমন ইমাম আহমাদ ইবনে হান্বাল (শস্ট) বর্ণনা করেন, নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 


এ এ ০১59 ৬০ পিএ হা ৩৩ ১৯৮ চে 
“তোমাদের দ্বারা বড় বড় উম্মাতের সংখ্যা সত্তরে পরিণত হয়েছে । তোমরা 


তাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে সম্মানিত” ।২৬৮ ইমাম 
তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও হাকিম তার মুগ্তাদরকে হাদীছটি বর্ন করেছেন । 


২৬৭ . হ্হীহ বুখারী ২৬৫১-৫২, ৩৬৫০-৫১, ভ্বহীহ মুসলিম ২৫৩৩-৩৪। 
২৬৮. হাসান: মুসনাদে আহমাদ ২০০১৫ । ইমাম তিরমিযী ৩০০১, ইবনে মাজাহ ৪২৮৮ এবং 
হাকেম তার কিতাব মুস্তাদরেকে (৬৯৮৭) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪৫৯ 


স্)মু ০৬০5 ও ৬9 ছু 0 অন 


কারামতে আওলীয়ার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 
মাযহাব২৬৯ 


২৬৯. অলীদের কারামতের মাসআলাটি আবীদাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে সত্য ও 
মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা জরুরী । আল্লাহ তা'আলা তার অলীকে সাহায্য ও শক্তিশালী করা, তার 
আউলীয়াদের হাতে কারামত প্রকাশ করেন। অলীদের সম্মান ও ফযীলত বৃদ্ধি করার জন্যও কারামত 
প্রকাশ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তার দীনের সাহায্য এবং কাফির মুশরিকদেরকে পরাজিত করার 
জন্য যেসব কারামত প্রকাশ করেন তার মধ্যে আলা ইবনুল হাযরামীর ঘটনাটি অন্যতম । ঘটনার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি উমার ৮৯) এর খিলাফাতকালে একদল সৈনিক নিয়ে যুদ্ধে বের হলেন। 
শত্রু ও তার বাহিনীর মধ্যে একটি সাগর অন্তরায় হয়ে দীড়াল। তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করে সাগরের 
উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটালেন। সাগর পার হয়ে তিনি শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করে ফেরার পথে পুনরায় 
আল্লাহর কাছে দু'আ করে মুসলিম বাহিনী নিয়ে সাগরের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পার হলেন। (দেখুন 
আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৬/১৬২) 

আবু মুসলিম খাওলানীর কারামাতটিও এ প্রকারের মধ্যে গণ্য । আবু মুসলিমের ঘটনার বিবরণ এই 
যে, ভন্ড নাবী আসওয়াদ আনাসী আবু মুসলিম খাওলানীকে ডেকে নিয়ে বলল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে 
আমি আল্লাহর রসুল? আবু মুসলিম বললেন, আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না। আসওয়াদ আনাসী 
পুনরায় বলল, তুমি কি এই সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল? আবু মুসলিম বললেন, হ্যা। 
অতঃপর আবু মুসলিমকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলে তিনি সেখানে দীড়িয়ে ভ্বলাত পড়তে লাগলেন । 
ইবরাহীম শর্ট) এর ন্যায় আগুন তার জন্য ঠান্ডা হয়ে গেল। তার শরীরের একটি পশমও পুড়ল না। 
ইতিহাসের কিতাবগুলোতে এই ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে। 


মাদায়েন (পারস্য) অভিযানের সময় সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ৫৯) এর জন্য কারামত 
প্রকাশিত হয়েছিল। জলযান ছাড়াই তিনি এবং তার সৈনিকগণ দিজলা নদী পার হয়েছিলেন। 
ইতিহাসের কিতাবগুলোতে এই প্রসিদ্ধ ঘটনাটি উল্লেখিত হয়েছে। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, 
উমার ৫) এর খিলাফতকালে মুসলিমগণ সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ৫) এর নেতৃত্বে যখন 
ইরাকের মাদায়েন অঞ্চলের পূর্বাংশ তাইসুন তথা পারস্য সম্রাটের রাজপ্রাসাদ জয় করার জন্য অগ্রসর 
হলো, তখন দিজলা নদী তাদের অগ্রযাত্রার পথে অন্তরায় হয়ে দীড়ালো। এদিকে দিজলা নদীর 
পানিও তখন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুসলিম বাহিনীর অভিযানের খবর পেয়ে দিজলার পূর্ব 
তীরে অবস্থিত তাইসুন অঞ্চলের অধিবাসীরা নদী থেকে সকল নৌযান ও ফেরী উঠিয়ে নিলো এবং 
পারাপারের সমস্ত পুল ও সেতু ধ্বংস করে ফেলল। এতে করে দিজলা পার হওয়ার মত কোন 
উপ্াকরইভার মললিযদের দা বলি ইলা লা। কত সার ভি এন সিম অরারেহীগা 
আল্লাহ তা'আলার করুণা ও রহমত থেকে নিরাশ হলো না। মাদায়েন (পারস্য) বিজয়ের ব্যাপারে 
রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যৎ বাণীতে তারা পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলো। তাদের সুদৃঢ় 
বিশ্বাস ছিলো, তাদের হাতেই সেই ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবায়ন হবে এবং পারস্য বিজয় হবে। খালেদ 
ইবনে ওয়ালীদ সে সময় স্বপ্নে দেখলেন যে, তার সৈনিকরা দিজলাতে ঝাপিয়ে পড়েছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা 
করে এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ভালো ধারণা পোষণ করে তিনি নদীর উপর ঘোড়া ছুটানোর ইচ্ছা 
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আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আব্বীদাহর অন্যতম মূলনীতি হলো অলীদের 
কারামাত এবং আল্লাহ তাআলা তার অলীদের নিকট অলৌকিক ও স্বাভাবিক নিয়মের 
বহির্ভূত যে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করেন, তারা তাতে বিশ্বাস করে। আল্লাহ তা'আলা 
তার অলীদের নিকট বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান ও কাশৃফ থেকে যা প্রকাশ করেন এবং তার 


পোষণ করলেন। তার আগে তিনি বিষয়টি মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর কাছে পেশ করলেন। 
সৈনিকরা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে পূর্ণ আস্থা রেখে বললো, আল্লাহ আপনাকে এবং আমাদেরকে 
সঠিক পথই দেখিয়েছেন । আপনি যা ইচ্ছা করেছেন, তাই করুন। 

সম্রাটের সাদা প্রাসাদটি চকচক করে ভেসে উঠেছিল । তখন তারা দিজলা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থান 
আশপাশের অঞ্চলকে মুখরিত করে তুলল । তারা বলতে লাগল, এই তো পারস্য সম্রাট কিসরার সাদা 
রাজ প্রাসাদ । আল্লাহ তাআলা এবং তার রসুল ওয়াদা করেছেন যে, ইহা আমাদের হস্তগত হবে। এই 
বলে তারা সমণ্ রাত তাকবীর পাঠ করতে করতে কাটিয়ে দিলো। অতঃপর সাস্দ তার 
সৈনিকদেরকে নদীতে ঘোড়াসহ ঝাপ দেয়ার অনুমতি দিলেন। তিনি তাদেরকে আদেশ করলেন, 
তারা যেন নদীতে ঝাপ দেয়ার সময় এই কথাগুলো পাঠ করে, 
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সৈনিকরা ইহা পাঠ করতে করতে নদীতে ঝাপ দিল। স্বয়ং সাদও ঝাপ দিলেন। সেসময় সালমান 
ফারসী পানির উপর দিয়ে সা'দের সাথে চলছিলেন। সা'দ তখন বলছিলেন, 


০০১৯ ঠ ডি এ ও তি £ ৩০১১৩ ০১৪১ ১ ১5৮43 ১ &। ১০০৪ চা 


মোটকথা, মুসলিম সৈনিকরা দিজলাতে ঝাপ দিল । পানির উপর দিয়ে ঘোড়া তাদেরকে নিয়ে চলল 
এবং সৈনিকদের সকলেই নিরাপদে পার হয়ে গিয়ে মাদায়েন জয়ের মাধ্যমে পারস্য সম্রাটের প্রাসাদ, 
তার রাজমুকুট এবং সেখানকার ধনভান্ডার অধিকার করলো । এর মাধ্যমে খন্দকের যুদ্ধের সময় নাবী 
বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ছাহাবীদেরকে পারস্য সাম্রাজ্য এবং সেখানকার ধনভান্ডার দখল 
করার যেই ওয়াদা করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হলো। আল্লাহই অধিক অবগত রয়েছেন। (ঘটনার 
সূত্র: তারীখে তাবারী, বালায়ুরী, উস্দুল গাবা, তারীখে বাগদাদ, ইসাবা ইত্যাদি) 
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ক্ষমতা ও প্রভাব থেকে তাদের মাধ্যমে যা কিছু প্রকাশ করেন, আহলুস সুনাহ 
ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতে বিশ্বাস করে। 


২৭০. আল্লাহর নাবী সুলায়মান আলাইহিস সালাম “সাবা'র রাণী বিলকীসের কাছে চিঠি লিখলেন, 
তুমি আত্মসমর্পন করে আমার কাছে চলে আসো। চিঠি পেয়ে সে প্রথমে সুলায়মানকে পরীক্ষা করার 
জন্য অনেক মূল্যবান উপটৌকন পাঠালো এবং তাকে এগুলো দিয়ে সন্তুষ্ট করতে চাইলো। কিন্তু 
সুলায়মান আলাইহিস সালাম যখন উপটৌকন ফেরত দিলেন এবং আত্মসমর্পন করে চলে না আসার 
ভয়াবহ পরিণতির কথা জানিয়ে দিলেন তখন সে দলবলসহ সুলায়মানের কাছে চলে আসার জন্য 
রওয়ানা দিল। রওয়ানা হওয়ার আগে সে তার সিংহাসনকে একটি সুরক্ষিত স্থানে রেখে দিল। 
সুলায়মান আলাইহি সালাম ইহা জানার পর বললেন, কে আছে বিলকীস আত্মসমর্পন করে এখানে 
চলে আসার আগেই তার সিংহাসনকে আমার সামনে হাযির করতে পারবে? তখন জিনদের মধ্য হতে 
শক্তিধর এক দানব বলল, আপনি এই মজলিস ত্যাগ করার আগেই তা এনে দিবো । সুলায়মান 
বললেন, আমি চাই যে আরো দ্রুত তা উপস্থিত করা হোক। তখন কিতাবের ইলমের অধিকারী 
একজন সংলোক বলল, আমি আপনার চোখের পলকের পূর্বেই তাকে আপনার সামনে হাযির 
করবো । ইমাম সুহাইলী বলেন, সে ছিল সুলায়মান আলাইহিস সালামের খালাতো ভাই আসেফ 
ইবনে বারখীয়া। আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নামগুলো থেকে আসেফের ইসমে আযম জানা ছিল। 
সুলায়মানের মজলিস শেষ না হওয়া পর্যন্ত সময়। তা সম্ভবত এক ঘন্টা বা কয়েক ঘন্টা হতে পারে। 
দানব এই সময়ের মধ্যে সেখানে যেত। সেখানে গিয়ে সিংহাসনটি উঠিয়ে নিয়ে আসতো । কিন্তু 
সুলায়মান তাকে এত সময় দিলেন না। আরো দ্রুত আনতে চাইলেন। যাতে করে মহান আল্লাহর 
অতুলনীয় ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে । তাই আসেফ চোখের পলকের মধ্যে সেটি হাযির করার জন্য 
আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তা এনে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের 
মাধ্যমে এভাবেই তার অসীম ক্ষমতা থেকে কিছু কিছু ক্ষমতা প্রকাশ করেন । বিলকীসের দেশে গিয়ে 
সিংহাসন উঠিয়ে আনার প্রয়োজন হলো না। কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, এ॥ ৩ 
৪ ভ৯ 5৪ ৬৬ নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা'আলার পক্ষে 
কোন কিছুই কঠিন নয়। তার সকল কাজ শুধু কাফ ও নূন অক্ষরের মাঝখানে । অর্থাৎ শুধু 5 শব্দের 
দু'টি অক্ষরের মাঝখানে ৷ এমনকি তা বলে শেষ করার আগেই তা হয়ে যায়। 


এখানে এ লোকের ঘটনাও উল্লেখ করা যেতে পারে, আল্লাহ তা'আলা যার মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন। 
একশ বছর পর্যন্ত সে মৃত অবস্থায় ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার অসীম কুদরতের কিছু সেই 
লোককে দেখানো এবং তার ঈমান মজবুত করার জন্য একশ বছর পর তাকে পুনরায় জীবিত 
করলেন । সেই সাথে তাকে এর মাধ্যমে সম্মানিত করা এবং অন্যদের জন্য নিদর্শন স্বরপ করাও 
উদ্দেশ্য ছিল। আল্লাহ তা'আলা সুরা বাকারা ২৫৯ নং আয়াতে এই লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। 
তিনি বলেন, 


৪০ 40। 426 ৮ এক 4৪ ৬৪ তি তা 35 ৩১০০ চিত ১ ডা ক ও ১ 
৮58559৩০০৮0 25৬ তত পরত ৩৬ 05 পত্র ৩৪ ৩৯ 05 অত 06 কন ৪৩ 


৪৬২ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


পূর্বের জাতিসমূহের মধ্যে যেসব কারামাত সংঘটিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা 
কুরআনের সূরা কাহাফে এবং অন্যান্য সূরায় যেসব কারামাতের কথা বর্ণনা করেছেন, 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতে বিশ্বাস করে। 


সে সাথে এ উম্মাতের প্রথম যুগে ছাহাবী, তাবেয়ী”১ এবং পরবর্তীতে 
আগমনকারী উম্মাতের সকল ফির্কার লোকদের মধ্যে প্রকাশিত যেসব কারামাতের 
কথা ছহীহ সুত্রে বর্ণিত হয়েছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতেও 
বিশ্বাস করে। তারা আরো বিশ্বাস করে যে, এ উম্মাতের মধ্যে ব্রিয়ামত পর্যন্ত 
কারামাত প্রকাশ অব্যাহত থাকবে। 
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“অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই ব্যক্তিকে দেখো যে এমন একটি লোকালয় অতিক্রম করেছিল, যার 
গৃহের ছাদপগুলো উপুড় হয়ে পড়েছিল। সে বললো, এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জনবসতি! একে আল্লাহ আবার 
কিভাবে জীবিত করবেন? এ কথায় আল্লাহ তার প্রাণ হরণ করলেন এবং সে একশ বছর পর্যন্ত মৃত 
অবস্থায় পড়ে রইলো। তারপর আল্লাহ পুনর্বার তাকে জীবন দান করলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস 
করলেন, বলো, তুমি কত বছর এখানে পড়েছিলে? সে জবাব দিল, এই তো এক দিন বা একদিনের 
চেয়েও কম। আল্লাহ বললেন, “বরং একশটি বছর এই অবস্থায় তোমার উপর দিয়ে চলে গেছে। 
এবার নিজের খাবার ও পানীয়ের উপর দৃষ্টি দাও। দেখো, এগুলোর মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি। 
অন্যদিকে তোমার গাধাটিকে দেখো । এটা আমি এ জন্য করেছি যে, মানুষের জন্য তোমাকে আমি 
একটি নিদর্শন হিসেবে দাঁড় করাতে চাই তুমি এর হাড়সমূহের প্রতি দৃষ্টি দাও। কিভাবে একে উঠিয়ে 
খাড়া করি এবং এর গায়ে গোশত ও চামড়া লাগিয়ে দেই। এভাবে সত্য যখন তার সামনে সুস্পষ্ট 
হয়ে উঠলো তখন সে বলে উঠলো, আমি জানি, আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান” । 


এ ব্যক্তির নাম সম্পর্কে একাধিক কথা পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন সে ছিল বনী ইসরাঈলের 
হিযিকীল। আবার কেউ বলেছেন, উযায়ের আলাইহিস সালাম । আল্লাহই অধিক অবগত রয়েছেন । 


২৭১. নাখঈ গোত্রের একজন লোকের গাধা রাস্তায় মারা গেল। সাথীরা তাকে বলল, তোমার 
আসবাবপত্র নিয়ে আসো। আমরা আমাদের বাহনের উপর বহন করবো । তুমিও আমাদের সাথে 
আরোহন করো । কিন্তু এতে সে রাজী হলো না। সাথীরা তাকে রেখেই চলে গেল। সাথীদের চলে 
যাওয়ার পর সে উযু করে দু'রাকআত ছ্বলাত পড়ে গাধার মাথার কাছে গিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ 
করলো যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় 
বের হয়েছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই মৃতকে জীবিত করে থাকো এবং তুমি নিশ্চয়ই 
মৃতদেরকে কবর থেকে পুনরুখিত করবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আজ কারো অনুগহের 
মুখাপেক্ষী করো না। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার গাধাটিকেই জীবিত করে 
দাও। অতঃপর গাধাটি তার দু'কান নাড়াতে নাড়াতে দীড়িয়ে গেল। গাধায় আরোহন করে সে দ্রুত 
গতিতে অগ্রসর হয়ে সাথীদের সাথে মিলিত হলো। উল্লেখ্য যে, এটি ছিল উমার €৮*৯) এর 
খিলাফতকালের ঘটনা । (ঘটনার সুত্র: বায়হাকী, তাযকিরাতুল হুফফায, বিদায়া ওয়ান নিহায়া 
ইত্যাদি) 
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ব্যাখ্যা: ০০।১$ শব্দটি হ__০)5 শব্দের বহুবচন। আল্লাহ তাআলা তার অলীদের হাতে 
অলৌকিক ও অসাধারণ যে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করেন, তারা তাতে বিশ্বাস করে। 
সুতরাং প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে যা সংঘটিত হয়, তাই কারামত। 
অর্থাৎ মানুষের নিকট পরিচিত ও চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম যা সংঘটিত হয়, তাই 
কারামত । ০৪3 শব্দটি 4) শব্দের বহুবচন । প্রত্যেক মুমিন মুত্তাকীই আল্লাহর অলী । 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

ক 9928159152া (5৫1 ০৯০৭ ৮৯ ৫১৮৮ ৩০৮ ৫ এ। 5৪১5! ডি 
“মনে রেখো যে, আল্লাহর অলীদের কোন ভয় নেই। আর তারা বিষগও হবে না। 
তারা হচ্ছে সেই সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন 
করেছে” সেরা ইউনূস: ৬২-৬৩) 

*১%। শব্দ থেকে অলী শব্দটি নির্গত হয়েছে । আর 3১॥ অর্থ ভালোবাসা অর্জন 
করা ও নৈকট্য হাসিল করা । সুতরাং আল্লাহ তা'আলার পছন্দ এবং মর্জি মুতাবেক 
কাজ করে তার নৈকট্য হাসিলের মাধ্যমে যে মুমিন মুত্তাকী আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব 
করেছে, সেই আল্লাহর অলী। 


অলীদের কারামাত সত্য । আল্লাহ তা'আলার কিতাব, রসূলের সুনাত এবং 
ছাহাবী ও তাবেয়ীদের থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা অলীদের কারামত 
সত্য বলে প্রমাণিত। অলীদের কারামতের ব্যাপারে লোকেরা তিনভাগে বিভক্ত 
হয়েছে। 


প্রথম প্রকার: বিদ'আতীদের একটি দল অলীদের কারামত অস্বীকার করে । যেমন 
মুতাযিলা, জাহমীয়া এবং আশায়েরাদের কিছু লোক কারামত অস্বীকার করে । তাদের 
দলীল হলো অলীদের হাতে যদি কারামত প্রকাশিত হওয়া জায়েয হয়, তাহলে 
যাদুকরের সাথে অলীর অবস্থা মিলে যাবে এবং নাবীদের থেকে অলীদেরকে পার্থক্য 
করা অসম্ভব হবে। কেননা মুজেযার মাধ্যমেই নাবী এবং অন্যদের মধ্যে পার্থক্য করা 
হয়। সাধারণ ও চিরাচরিত প্রথার বাইরে যা বের হয়, তার নামই মুজেযা । 


দ্বিতীয় প্রকার: সুফী তরীকার লোকেরা এবং কবর পূজারীরা কারামত সাব্যস্ত 
করতে গিয়ে সীমালজ্ঘন করে থাকে । তারা মানুষের সাথে মিথ্যা বলে এবং তাদেরকে 
শয়তানের তেলেসমাতি দেখায়। যেমন আগ্তনে ঝাপ দেয়া, নিজেদের শরীরে অস্ত্র 
দিয়ে আঘাত করা, বিষাক্ত সাপ ধরে ফেলা ইত্যাদি। এমনি কবর পূজারীদের আরো 
অনেক কাজ-কর্মকে তারা কারামত নাম দিয়ে থাকে । 
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তৃতীয় প্রকার: শাইখুল ইসলাম তৃতীয় আরেক প্রকার লোকদের কথা এখানে 
উল্লেখ করেছেন। তারা হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত । তারা অলীদের 
কারামতে বিশ্বাস করে এবং কুরআন সুন্নাহর দলীল মুতাবেক তাকে সাব্যস্ত করে। 
করে, তাদের জবাবে আহলুস সুনাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বলে থাকে যে, 
নাবীদের মাঝে এবং অন্যদের মধ্যে কারামত ছাড়াও আরো অনেক বিষয়ে বিরাট 
পার্থক্য রয়েছে। অলী কখনো নবুওয়াতের দাবী করে না। যদি নবুওয়াতের দাবী 
করে, তাহলে সে অলী হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদারে পরিণত 
হয়; সে তখন আর অলী থাকে না। আল্লাহ তা'আলার অন্যতম রীতি হলো, তিনি 
নবুওয়াতের দাবীদারকে অপদপ্ত করেন। যেমন অপদন্ত হয়েছিল মুসাইলামা কায্যাব 
এবং অন্যরা । 


আর যারা কারামত সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি ও সীমালজ্ঘন করে এবং 
ভেলকিবাজ ও মিথ্যকদের জন্যও তা সাব্যস্ত করে তাদের জবাবে আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বলে যে, আসলে তারা আল্লাহর অলী নয়; বরং 
শয়তানের অলী। তাদের হাতে যা কিছু সংঘটিত হয়, তা হয়তো মিথ্যা ও 
ধোকাকাবাজি অথবা তাদের জন্য এবং অন্যদের জন্য ফিতনা স্বরূপ । অথবা তিনি 
তাদেরকে অবকাশ দিয়ে ধীরে ধীর পাকড়াও করবেন । এই বিষয়ে শাইখুল ইসলাম 
ইমাম ইবনে তাইমীয়া ৫”) এর একটি মূল্যবান কিতাব রয়েছে। কিতাবটির নাম: 
১৬০০৯ ০৩১3 ৩০ ৮৩ % ৩৬ ৩৩০৪ আল্লাহর অলী এবং শয়তানের অলীদের মধ্যে 
পার্থক্য)। 


আল্লাহ তা'আলা অলীদের হাতে বিভিন্ন প্রকার ইলম ও কাশ্ক থেকে যা প্রকাশ 
করেন এবং তার ক্ষমতা ও প্রভাব থেকে তাদের মাধ্যমে যা কিছু প্রকাশ করেন, 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতেও বিশ্বাস করে: এখানে শাইখুল 
ইসলাম ইঙ্গিত করেছেন যে, কারামতের কিছু অংশ ইলম ও কাশফের অন্তর্ভূক্ত। 
যেমন অলীগণ এমন কিছু শুনলেন যা অন্যরা শুনলোনা কিংবা তারা এমন কিছু 
দেখলেন, যা অন্যরা দেখেনি । এটি জাগ্রত অবস্থায় হতে পারে কিংবা ঘুমের ঘোরে 
স্বপ্নের মাধ্যমেও হতে পারে । অথবা অলীগণ এমন কিছু জানতে পারলেন, যা অন্যরা 
জানতে পারল না। আবার কারামতের কিছু অংশ কুদরত ও ক্ষমতার অন্তর্ভূক্ত হতে 
পারে। 


প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলো, যেমন উমার (৪৯) এর উক্তি ॥ _4 *)৮ ৫ হে 
সারিয়া! পাহাড়ে আশ্রয় নাও।২২ এ কথা বলার সময় তিনি মদীনার মিশ্বারে দীড়িয়ে 


২৭২. সিলসিলাহ ভ্বহীহা হা/ ১১১০। 
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জুমআর খুতবা দিচ্ছিলেন। আর সারিয়া ছিল পূর্বের কোন একটি অঞ্চলে 1১৭৩ আবু 
বকর €৮৯) বলেছিলেন যে, তার স্ত্রীর পেটে কন্যা সন্তান রয়েছে।১ উমার €৮স৯) 


২৭৩. সারিয়ার সাথে উমার €স্ট) এর কারামাতের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, উমার (৯) একদল 
সৈনিক পাঠালেন এবং সারিয়া নামক এক ব্যক্তিকে সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করলেন। উমার 
(লস্ট) মদীনার মিশ্বারে জুমআর দিন খুত্বারত অবস্থায় ইয়া সারিয়াতা! আল-জাবালা ইয়া সারিয়াতা! 
আল-জাবালা বলে উচ্চস্বরে ডাক দিলেন। সৈনিকরা এই ডাক শুনে আশ্র্যবোধ করলেন। তারা 
মদীনায় এসে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা শত্রদের মুকাবিলা করতে গেলে তারা 
আমাদেরকে পরাজিত করে ফেলে । আমরা প্রায় ধ্বংস হয়েই গিয়েছিলাম । তখন আমরা একজন 
লোককে চিৎকার করে বলতে শুনলাম, ইয়া সারিয়াতা! আল-জাবাল। অর্থাৎ হে সারিয়া পাহাড়ে 
আশ্রয় নাও। আওয়াজটি আপনার আওয়াজের মতোই মনে হচ্ছিল। এতে আমরা সতর্কতা অবলম্বন 
করে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। শত্রুদের আক্রমণের কবল হতে নিরাপদ হলাম। আল্লাহ 
তা'আলা শত্রদেরকে পরাজিত করলেন। 
উমার (স্ট) তখন বললেন, তার জন্য সারিয়ার অবস্থা উন্মুক্ত করা হয়েছিল। তাই তিনি দেখতে 
পেয়েছিলেন যে, সারিয়াকে শক্ররা ঘেরাও করে ফেলেছে । তিনি তাকে এই বলে পাহাড়ের উপর 
আশ্রয় নিতে বলেছেন যে, 4.1 1). ৬ হে সারিয়া! পাহাড়ে উঠে যাও। সারিয়া তা শুনেছে এবং 
পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। আল্লাহই অধিক অবগত আছেন । (মাজমুআ ফাতাওয়া ইবনে তাইমীয়া, 
১১/২৭৮) 
২৭৪ . মুয়ান্তা মালিক ৪০, বিচার সম্পর্কিত অধ্যায়। আবু বকর €৮”%) এর একাধিক কারামত থাকার 
কথা জানা যায়। শাইখ ড. ভ্বলিহ ইবনে ফাওযান আকীদাহ ওয়াসেত্তীয়ার ব্যাখ্যায় এখানে আবু বকর 
(লস্ট) এর একটি কারামতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন । উরওয়া ইবনে যুবাইর (*) আয়েশা €স্প) 
হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা আবু বকর €৮»*) তাকে গাবা নামক স্থানের খেজুরের বাগান থেকে 
বিশ ওয়াসাক খেজুর কেটে নিতে বললেন। কিন্তু এরই মধ্যে আবু বকর (স্ট মৃত্যু শয্যায় উপনীত 
হলেন। তখন তিনি তার কন্যা আয়িশা €-”*) কে ডেকে এনে শয্যা থেকে উঠে বসলেন । অতঃপর 
তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তার গুণাবলী বর্ণনা করলেন। তারপর তিনি বললেন, 
১০ এ ৬ ৪19 এ ৬০০৯ এদিন এত এ এ ক সিডি ৩০ ০২৪ ০ এ) 
1৮০০৯ 05 ৩০ (50) 9১০3 এ 2৫ ০10 ৪৮৩ এ 5 এড ৩ ৩০০ ০০৬০ 
পচ ০৪ আর্তি 5 ৩৬ 2 খা) ভর্ল ঢ অপু আত জি খু) কর্ড এ ৩১৯৪৪ এআ 
£1077555475706152 
“হে আমার মেয়ে! আল্লাহর শপথ! মানুষের মধ্যে আমার কাছে তোমার চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউ 
নেই। আমার পরে তোমার চেয়ে অন্য কেউ অধিক অভাবযুক্ত থাকবে, আমি এই কামনা করি না। 
আর আমার পরে তুমি অভাবী থাকলে আমার যত কষ্ট লাগবে, অন্য কারো অভাবে আমি তত কষ্ট 
অনুভব করবো না। আমি তোমাকে আমার বাগান থেকে বিশ ওয়াসাক খেজুর কেটে নিতে 
বলেছিলাম । তুমি যদি তখনই তা পেড়ে নিতে এবং নিজের দখলে নিয়ে নিতে, তাহলে তা তোমারই 
হয়ে যেত। কিন্তু আজ সেই মাল ওয়ারিছদের মালে পরিণত হয়েছে । তোমার রয়েছে দুইজন ভাই 


এবং দুইজন বোন । সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে তোমাদের সম্পদ ভাগ 
করে নাও। আয়েশা ৫) তখন বললেন, হে আমার পিতা! তাই যদি হয়, তাহলে আপনি আমাকে 
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যা দিয়েছেন, তা অবশ্যই ফেরত দিবো । তবে কথা হলো, আমার ভাই দুইজন, তা তো আমার 
জানা আছে। আর আমি এবং আমার বোন আসমা ব্যতীত অন্য কোন বোন তো দেখছি না। সুতরাং 
অন্য (তৃতীয়) বোন্টি কে? আবু বকর ৯) তখন বললেন, আমার স্ত্রী হাবীবা বিনতে খারেজার 
পেটে যে সন্তান রয়েছে, তার ব্যাপারে আমার ধারণা হলো সেটি কন্যা হবে। 

উল্লেখ্য যে, হাবীবা বিনতে খারেজা ছিলেন আবু বকরের স্ত্রী। আবু বকর €৮*) এর মৃত্যুর 
সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন। আবু বকরের মৃতুর পর তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন। এই কন্যার 
নাম রাখা হলো উম্মে কুলছুম । তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ তাকে বিবাহ করেন। 

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা আবু বকরের ধারণাকে সত্যে পরিণত করেছেন এবং সন্তান প্রসব 
করার পূর্বে তিনি সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তার স্ত্রী মেয়ে সন্তান প্রসব করবেন । তা হুবহু বাস্তবায়ন 
করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এটিকে তার কারামত হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। 


এখানে আরেকটি কথা বলে রাখা দরকার যে, আবু বকরের এই সংবাদ প্রমাণ করে না যে, 
তিনি গায়েব জানতেন । ইলমে গায়েব আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। তবে আল্লাহ 
তা'আলা তার অলীদেরকে দীনি ইলম এবং অন্যান্য বিষয় থেকে এমন কিছু জানান, যা অন্য কাউকে 
জানান না। বলা হয়ে থাকে যে, আবু বকর ৫৯) স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, তার স্ত্রীর 
গর্ভে কন্যা সন্তান রয়েছে। তাই তিনি ধারণা করে বলেছিলেন যে, তার স্ত্রীর গর্ভে কন্যা সন্তান 
রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার সেই স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন এবং তার জন্য তাকে কারামত 
হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। 

এখানে আরেকটি কথা জেনে রাখা দরকার যে, হাদীছের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, আবু বকর 
€"*) এর রেখে যাওয়া সম্পদ আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী সঠিকভাবে বন্টন করার জন্য তার মোট পুত্র 
ও কন্যা সন্তানদের সংখ্যা জানার প্রয়োজনও ছিল। আল্লাহই অধিক অবগত রয়েছেন। (দেখুন: 
মুআত্তা ইমাম মালেক, ইসদ্তেষকার, শারহু মা'আনীল আছার, ইরওয়াউল গালীল ইত্যাদি) 

আবু বকর ৫”) এর আরেকটি কারামতের কথা বুখারী শরীফের একটি দীর্ঘ হাদীছ থেকে 
জানা যায়। আব্দুর রাহমান ইবনে আবু বকর (৯) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসহাবে সুফ্ফাগণ 
ছিলেন দরিদ্র মানুষ । একদা নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ব্যাপারে বললেন, যার 
কাছে দু'জনের খাদ্য আছে সে যেন (আসহাবে সুফ্ফা থেকে) তৃতীয় একজন সাথে নিয়ে যায়। 
এমনি যার কাছে চার জনের খাদ্য আছে সে যেন (আসহাবে সুফ্ফা থেকে) একজন বা দু'জনকে 
সাথে নিয়ে পঞ্চম বা ষ্ট ব্যক্তি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। আবু বকর (৮৯) তিনজনকে সাথে নিয়ে 
গেলেন। নাবী ছ্ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে গেলেন দশজনকে । আব্দুর রাহমান বলেন, সে 
সময় আমাদের পরিবারে আমি, আমার পিতা এবং আমার মাতা ছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি 
জানি না, আব্দুর রাহমান এ কথাও বলেছেন কি না যে, আমার স্ত্রী ও খাদেম ছিল । যে খাদেমটি 
আমার ও আবু বকরের বাড়ীতে কাজ করত। (যাই হোক) আবু বকর (৯) নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর সাথে রাতের খাবার গ্রহণ করে সেখানেই কিছুক্ষণ দেরী করলেন। ইতিমধ্যেই ইশার 
ছ্বলাত পড়া হয়ে গেল। হ্থলাত শেষে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘরে গিয়ে তার রাতের 
খানা গ্রহণ করা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। পরিশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় রাতের কিছু অংশ 
অতিবাহিত হওয়ার পর আবু বকর €৮*) বাড়ীতে ফিরলেন। তখন তার স্ত্রী বললেন, আপনার 
মেহমানদের অথবা বলেছেন, মেহমান থেকে কিসে আপনাকে আটকিয়ে রেখেছিল? অর্থাৎ বাড়ীতে 
মেহমান পাঠিয়ে দিয়ে এত দেরী করলেন কেন? তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, তুমি কি তাদেরকে রাতের 
খাবার দাওনি? তার স্ত্রী বললেন, তুমি না আসা পর্যন্ত তারা খানা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। 
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তার সন্তানদের থেকে কে কে ন্যায়পরায়ণ হবে, তা আগেই বলে দিয়েছিলেন ।২৭৫ 
মূসা ও খিযির এর ঘটনায় রয়েছে যে, খিযির আলাইহিস সালাম যে ছেলেটিকে হত্যা 
করেছিলেন, তার অবস্থা তিনি জানতে পেরেছিলেন। 


তাদের সামনে খানা পেশও করা হয়েছিল। তথাপিও তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আব্দুর রাহমান 
বলেন, আমি তখন ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কোথাও আত্মগোপন করেছিলাম । আবু বকর রাগান্বিত হয়ে 
বললেন, হে গুনছার (আহম্মক, বোকা, মূর্খ ইত্যাদি অর্থে)! তোমার নাক কাটা যাক এ ধরণের 
বাক্য দ্বারা আরো গালি গালাজ করলেন । অতঃপর মেহমানদেরকে বললেন, তোমরা খাদ্য গ্রহণ কর। 
তোমরা যেন পরিতৃপ্ত না হও (আল্লাহ যেন তোমাদেরকে পরিতৃপ্ত না করেন)! আবু বকর শপথ করে 
বললেন, আল্লাহর কসম! আমি কখনও খাবো না। আব্দুর রাহমান ইবনে আবু বকর (স্ট) বলেন, 
আল্লাহর শপথ! আমরা যখনই কোন লোকমা উঠাতাম নীচের দিক থেকে তার চেয়ে বেশী বৃদ্ধি হতে 
লাগল। তিনি বলেন, মেহমানদের সকলেই তৃপ্তি সহকারে খাদ্য গ্রহণ করার পরও প্রথমে যে খাদ্য 
ছিল তার চেয়ে অতিরিক্ত খাদ্য রয়ে গেল। আবু বকর €*) অবশিষ্ট খাদ্যের দিকে তাকিয়ে 
দেখলেন, খাদ্য সেভাবেই অথবা আগের চেয়ে বেশী রয়ে গেছে। তাই তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, হে 
বনী ফেরাসের বোন! ব্যাপার কি? (মেহমানদের খাবার পরও দেখছি খানা পূর্বের চেয়ে বেশী রয়ে 
গেছে)। আবু বকর (৮) এর স্ত্রী বললেন, আমার চক্ষু শীতলকারীর শপথ! এ খাদ্য নিঃসন্দেহে 
পূর্বের চেয়ে তিনগুণ অধিক। তা থেকে আবু বকর ৯) খেলেন এবং বললেন, আমার শপথ ছিল 
শয়তানের পক্ষ হতে । এ কথা বলে তিনি আরো এক লোকমা খেলেন। অতঃপর অবশিষ্ট খাদ্য বহন 
করে নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গেলেন। সেপগ্ডলো সকাল পর্যন্ত নাবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছেই ছিল । আব্দুর রাহমান বলেন, আমাদের এবং অন্য একটি গোত্রের 
মাঝে চুক্তি ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা বারোজন লোককে আলাদা আলাদা 
করে দিলাম। তাদের প্রত্যেকের সাথে আরো অনেক লোক ছিল। আল্লাহই ভালো জানেন তাদের 
প্রত্যেকের সাথে কতজন করে লোক ছিল। (যাই হোক) তা থেকে তারা সকলেই খেলেন। (ছ্বহীহ 
বুখারী, হা/৬০২) উল্লেখ্য যে, খাবারে বরকত হওয়ার কারামত অন্যান্য ছাহাবীর জন্যও প্রকাশিত 
] 

আবু বকরের হাতে প্রকাশিত আরেকটি কারামত হচ্ছে, আবু যার (স্ট) বলেন, রসূল স্বত্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অনুসন্ধান করার জন্য মদীনার কোন বাগানে গেলাম । গিয়ে দেখলাম রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে আছেন। আবু যার নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
কাছে গিয়ে তাকে সালাম দিলেন। আবু যার্‌ বলেন, রসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে 
কতগ্তলো পাথর রাখা ছিল। তিনি সেগুলো হাতে নিলে সেগুলো তাসবীহ পাঠ করা শুরু করলো। 
অতঃপর তিনি তা মাটিতে রাখলে তাসবীহ পাঠ বন্ধ করে দেয় । নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
সেগুলো হাতে নিয়ে আবু বকরের হাতে রাখলে আবার তাসবীহ পাঠ শুরু করে দেয়। আবু বকর 
(লস্ট) সেগুলো মাটিতে রাখলে চুপ হয়ে যায়। হাদীছে বর্ণিত আছে যে, পাথর দানাগুলো উমার ও 
উছমানের হাতেও তাসবীহ পাঠ করেছিল। (ইবনু আবী আসেম, কিতাবুস্‌ সুনাহ। ইমাম আলবানী 
হাদীছটিকে দ্বহীহ বলেছেন, দেখুন সিলসিলায়ে দ্হীহা হা/১১৪৬) 

২৭৫. বাস্তবেও তাই হয়েছে। উমাইয়া খিলাফতের সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ খলীফা উমার ইবনে আব্দুল 
আযীয তার সন্তানদের মধ্য হতেই ছিলেন। 
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দ্বিতীয় প্রকার কারামতের উদাহরণ: আর কারামতের যেই প্রকার হলো ক্ষমতা ও 
জ্ঞান ছিল এবং চোখের পলকে বিলকীসের আরশ সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর 
সামনে হাযির করেছিলেন, আসহাবে কাহাফের ঘটনা ।২৬ মারইয়াম এর ঘটনা ২ 


২৭৬. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এতে রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় 
বিষয়। তাই ঘটনাটি এখানে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো । 

সে যুগে কোন এক ঈদের দিন লোকগণ মূর্তি পূজার অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বের হল। এতে তারা 
তাদের মূর্তিগুলোর নৈকট্য লাভের জন্য পশু যবাই বা অন্যান্য যা করার তাই করবে। কিন্তু তাদের 
অন্রান্ত ও সম্মানিত বংশের এক যুবক মূর্তি পূজার এ মহড়া কোন ক্রমেই মেনে নিতে পারছিলেন না। 
তারা যে সমস্ত কল্পিত মাবুদের উপাসনা করছিল, তা দেখে তিনি বিবেকের কাছে থমকে দাঁড়ালেন । 
সন্দেহ তার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল। তার চিন্তা ও চেতনায় এক নতুন গতির সঞ্চার হল। তিনি জন 
সমাবেশ ত্যাগ করে চুপ করে বের হয়ে গেলেন। একটি গাছের নীচে গিয়ে পেরেশান হয়ে বসে 
রইলেন। কিছুক্ষণ পর তার মতোই আরেকজন যুবক এসে তার সাথে বসে পড়লেন। তার মনেও 
একই সন্দেহ। এক এক করে সাতজন যুবক এসে একত্রিত হলেন । সকলের মনে প্রশ্ন একটাই । নিজ 
হাতে গড়া কাঠের ও পাথরের মূর্তি কি করে আমাদের মাবুদ হতে পারে? কল্যাণ অকল্যাণের 
ক্ষমতাই বা কোথায় পেল তারা? যিনি এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এই আকাশ-বাতাস তৈরী 
করেছেন, যিনি আমাদের জীবন ও মরণের একমাত্র মালিক, তাঁকে বাদ দিয়ে এগুলোর ইবাদত কি 
করে সম্ভব? এই সাত জনের মধ্যে কোন প্রকার রক্তের সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই 
ঈমানের বন্ধনে তাদের একজন অন্যজনের সাথে আটকে গেলেন। তারা সকলেই এক বাক্যে 
পরস্পরের নিকট জাতির লোকদের মূর্তি পূজা ও শির্কের প্রতি মনের সন্দেহের কথা প্রকাশ করলেন। 

অতঃপর তারা মহা বিশ্বের মাঝে তাদের প্রখর দৃষ্টি ঘুরালেন। এতে তাদের অন্তরসমূহ তাওহীদের 
আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল এবং আল্লাহর মনোনিত দীনের সন্ধান পেয়ে তারা এক অনাবিল 
প্রশান্তি লাভ করলো। তারা সকলেই ঈমান গোপন রাখার উপর একমত হলেন। কারণ তাদের 
বাদশাহ ছিল মূর্তি পূজক, মুশরিক এবং শিরকের উপর প্রজাদেরকে বাধ্যকারী। তারা সমাজের 
অন্যান্য লোকদের সাথেই বাস করতে থাকলেন । কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই যখন একাকী হন তখন 
আল্লাহর ইবাদতের দিকে মনোনিবেশ করেন। কোন এক রাতে তারা যখন একত্রিত হলেন, তখন 
তাদের একজন নীচু আওয়াজে এবং পূর্ণ সতর্কতার সাথে বললেন, হে আমার বন্ধুগণ ! গতকাল আমি 
একটি খবর শুনেছি। এটি যদি সত্য হয়, (আমার ধারণাও তাই) তাহলে অচিরেই আমাদেরকে 
শুনলাম, আমাদের ব্যাপারটি এখন আর বাদশাহর কাছে গোপন নয়, আমাদের দীন ও আব্বীদাহর 
বিষয়টি এখন তার কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে। যেই দীনকে আমরা হৃদয়ে গেথে নিয়েছি এবং যা 
আমাদের চিন্তা-চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে, তা এখন বিপন্ন হওয়ার পথে। সুতরাং 
তোমরা চিন্তা কর এবং তোমাদের সিদ্ধান্ত তোমরাই গ্রহণ কর। দ্বিতীয়জন বললেন, খবরটি আমিও 
শুনেছি। তবে তা মুনাফিক এবং অজ্ঞদের অপপ্রচার মনে করে উড়িয়ে দিয়েছি। 

পরক্ষণেই খবরটির সত্যতা প্রমাণিত হল। তারা বললেন, আমরা আমাদের দীনের উপর 
অবিচল থাকবো । যে বিপদই আসুক না কেন, তা মাথা পেতে মেনে নিবো। আল্লাহর সত্য দীনকে 
জানার পর কোনভাবেই পূর্বের মূর্তি পূজার দিকে ফেরত যাবো না। গুজব এখন সত্যে পরিণত হল। 
বাদশাহ তাদের খবরটি জেনে ফেলল। তাদেরকে ঘর থেকে বের করে বাদশাহর দরবারে হাজির 
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করা হল। বাদশাহ বলল, তোমরা তোমাদের ব্যাপারটি গোপন রাখতে চেষ্টা করেছ। কিন্তু সফল 
হতে পারোনি। আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা বাদশাহ এবং তার প্রজাদের দীন ছেড়ে দিয়েছ। 
তোমরা এমন এক নতুন দীনে প্রবেশ করেছ, যে সম্পকে আমি জানি না। কোথা থেকে তা 
তোমাদের কাছে আগমন করেছে? আমি তোমাদেরকে কখনোই এভাবে ছেড়ে দিবো না। আমি জানি 
তোমরা সন্ত্ান্ত বংশের লোক । তাই অন্যরা তোমাদের কারণে বিভ্রান্ত হতে পারে । এমন আশঙ্কা যদি 
না থাকত তাহলে তোমাদেরকে বাঁধা প্রদান করতাম না। যাই হোক আমি তোমাদের ব্যাপারে 
তাড়াহুড়া করতে চাচ্ছি না। তোমরা চিন্তা করো। হয় তোমরা আমার দীনে ফিরে আসবে অন্যথায় 
তোমাদের মাথাগুলো দেহ থেকে বিচ্ছিন করা হবে। তাদের অন্তরগুলোকে আল্লাহ মজবুত করে 
দিলেন। ঈমানকে শক্তিশালী করে দিলেন। তারা বললেন, হে বাদশাহ! আমরা এই দীনে কারও 
অন্ধ অনুসরণ করে প্রবেশ করিনি, বাধ্য হয়েও নয় এবং অজ্ঞাতসারেও নয়। আমাদের সুস্থ বিবেক ও 
ফিতরাত আমাদেরকে ডাক দিয়েছে । আমরা সেই ডাকে সাড়া দিয়েছি। বিবেক আমাদেরকে 
আলোকিত করেছে । তার আলোতেই আমরা চলছি। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তার কোন শরীক 
নেই। আমরা তাকে ছাড়া আর কাউকেই ডাকবো না। আর আমাদের জাতির লোকেরা অন্ধ হয়ে 
অন্যের তাকলীদ করে মূর্তি পূজা করছে, যে ব্যাপারে তাদের কাছে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। এই 
হল আমাদের শেষ কথা । এখন আপনার যা খুশি করতে পারেন। 


এরপর বাদশাহ বলল, এবার যাও । আগামীকাল অবশ্যই আসবে । আমি তোমাদের ব্যাপারে 
ফায়ছালা প্রদান করবো । তারা ফিরে এসে পরামর্শ করতে লাগলেন এবং প্রত্যেকেই স্বীয় মতের চাকা 
ঘুরাতে লাগলেন। তাদের একজন বললেন, বাদশাহ যেহেতু আমাদের ব্যাপারটি জেনে ফেলেছে, 
তাই তার ধমকি ও হুমকির মধ্যে থেকে আমাদের কোন লাভ নেই । আমরা এ গুহার দিকে দীন নিয়ে 
পালিয়ে যাবো । যদিও তা হবে এই প্রশস্ত দেশের তুলনায় খুব অন্ধকার ও সংকীর্ণ। কিন্তু আমরা 
সেখানে প্রশস্ত মনে এক আল্লাহর ইবাদত করতে পারবো, যা আমরা এই বিশাল রাজ্যে করতে পারছি 
না। এমন দেশে আমাদের বসবাস করাতে কোন কল্যাণ নেই, যেখানে আমরা নিরাপদে আমাদের 
আকীদাহ-বিশ্বাস অনুযায়ী দীন পালন করতে পারি না এবং এমন ভূমিতেও আমাদের বসবাস করা 
ঠিক হবে না, যেখানে আমাদের সঠিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অন্য একটি বাতিল মত চাপিয়ে দেয়া 
হচ্ছে। সুতরাং সকলেই এই কথায় একমত হয়ে গেলেন। তারা সফর সামন্ত্রী তৈরী করে নিজ দেশ 
ছেড়ে এক অজানা পথের উদ্দেশ্যে দীন নিয়ে হিজরত শুরু করলেন। পথে একটি কুকুর তাদের সাথী 
হয়ে গেল, একই পথে চলতে লাগল, তাদের সাথে ভালোবাসার বন্ধনে আটকে গেল এবং তাদের 
প্রহরী হওয়ার দায়িত্ব পালনে নিজেকে নিজেই মনোনিত করলো । ভালোকে ভালোবাসলে এবং 
সৎলোকের সাহচর্ষে গেলে আল্লাহর প্রিয় হওয়া যায়, এই প্রাণীটি হয়তোবা তা অনুধাবন করতে 
সক্ষম হয়েছিল। পথ চলতে চলতে এক সময় তারা গুহায় পৌছে গেলেন । হয়তোবা সেখানে তারা 
আল্লাহর দেয়া রিজিক থেকে ফল-ফলাদি পেয়ে গেলেন এবং ঝর্ণার পরিচ্ছন মিষ্টি পানি পান 
সামান্য বিশ্রামের নিয়তে গুহার মধ্যকার যমীনে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন । শুয়ে পড়ার সাথে সাথেই 
হালকা ঘুম অনুভব করলেন এবং সেই হালকা ঘুমের পথ ধরেই গভীর নিদ্রা চলে আসল। 

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে বাদশাহর দরবারে হাজির না হওয়াতে তার লোকেরা তাদের 
অনুসন্ধানে বের হল। এমন কি তারা সেই গুহার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। কিন্তু হিজরতের পথে 
মক্কার মুশরিকরা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর (৮*%) এর সন্ধানে বের হয়ে গারে 
ছাওর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েও যেভাবে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল আল্লাহ তা'আলা সেভাবেই তাদেরকে অন্ধ 
করে দিলেন। দিনের পর আসে রাত। রাতের পর দিন। পার হয়ে গেল বছরের পর বছর । যুবকগণ 
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শুয়ে আছেন। গভীর নিদ্রা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে আছে। বাইরের কর্ম ব্যস্ত জীবনের সাথে তাদের 
কোন সম্পর্ক নেই, বিজলির গর্জন, বাতাসের প্রচন্ডতা এবং পৃথিবীর কোন ঘটনাই তাদের ঘুমের 
ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি । সূর্য উদিত হওয়ার সময় ডান পাশে হেলে গিয়ে গুহার ছিদ্র দিয়ে সামান্য 
আলো প্রবেশ করে এবং আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে সামান্য আলো ও তাপ প্রদান করে। কিন্তু সূর্যের 
প্রখর উত্তাপ তাতে প্রবেশ করে না। আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের শরীরকে হেফাজতের জন্য অস্ত যাওয়ার 
সময়ও সূর্য একটু বাম দিকে হেলে যায়। কুকুরটি তার দুই বাহু প্রসারিত করে বীরের মত প্রহরীর 
কাজে গুহার বাইরে অবস্থানরত। তারা সেখানে মাঝে মাঝে ডানে বামে পার্শ্ব পরিবর্তন করছেন। কে 
আছে এমন যে এই দৃশ্য দেখে ভয় পাবে না? গভীর নিদ্রায় তিনশত নয় বছর পার হয়ে গেল। এবার 
তারা ক্ষুধা ও পিপাসায় দুর্বল শরীর নিয়ে জাগ্রত হলেন। তারা ভাবলেন সময় বেশী অতিক্রম হয়নি 
এবং ইতিহাসের চাকা গুহার মুখেই থমকে রয়েছে। তাদের একজন বললেন, হে আমার বন্ধুগণ! 
আমার মনে হয় এখানে আমরা দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে পার করেছি। তোমাদের মতামত কী? অন্যজন 
বললেন, আমার মনে হয় পূর্ণ একদিন আমরা নিদ্রিত ছিলাম। কারণ যে ধরণের ক্ষুধা ও পিপাসা 
আমরা অনুভব করছি, তাতে তাই মনে হয়। তৃতীয়জন বললেন, সকালে ঘুমিয়েছি। এই দেখো সূর্য 
এখনও ডুবে যায়নি। আমার মনে হয় একটি দিবসের কিয়াদাংশই আমরা নিদ্রায় অতিক্রম করেছি 
চতুর্থজন বললেন, ছাড়ো এ সব মতভেদ। আল্লাহই ভালো জানেন, আমরা কতকাল এখানে 
ঘুমিয়েছি। মূল কথা হচ্ছে আমার প্রচুর ক্ষুধা অনুভব হচ্ছে। মনে হচ্ছে কয়েক দিন যাবৎ না খেয়ে 
আছি। আমাদের একজনের উচিত এখনই শহরে গিয়ে কিছু খাদ্য ক্রয় করে নিয়ে আসা । তবে তাকে 
অবশ্যই সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ লোকেরা যদি আমাদের অবস্থান 
সম্পকে জেনে ফেলে তবে তারা আমাদেরকে হত্যা করতে পারে কিংবা আমাদেরকে ফিতনায় ফেলে 
দীন পালন থেকে বিরত রাখতে পারে । তাকে আরেকটি বিষয়ে সাবধান হতে হবে । কোনভাবেই 
যেন হারাম খাদ্য ক্রয় করা না হয়। সে জন্য সে যাচাই-বাছাই করে হালাল খাদ্যটিই ক্রয় করবে 
তাদের একজন সাবধান ও পূর্ণ সতর্কতার সাথে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় শহরে প্রবেশ করলেন। তিনি 
দেখলেন কোন কিছুই আর আগের মত নেই। ঘরবাড়িগুলো পরিবর্তন হয়েছে। পুরাতন পরিত্যক্ত 
তিনি এখন যে সমস্ত চেহারা দেখছেন সেগুলো পরিচিত কোন লোকের চেহারা নয়। নদীর সোত 
আগের মতোই চলছে বয়ে, পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে ঘরবাড়ি ও বন-বনানী ঠিকই আছে। শুধু নেই 
আগের মানুষগুলো । তার দৃষ্টি বিচলিত হল, এদিক সেদিক চোখ ঘুরানোতে লোকেরা সন্দেহ পোষণ 
করতে লাগল এবং তার চলার ভঙ্গিতে মানুষের সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল । পরিশেষে লোকেরা তাকে 
ঘিরে ধরল। উপস্থিত লোকদের একজন তাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি এখানে অন্য দেশ থেকে 
এসেছেন? এত চিন্তা করছেন কি নিয়ে? অনুসন্ধানই বা করছেন কী? তিনি বললেন, আমি এখানে 
অপরিচিত কেউ নই। আমি কিছু খাদ্য ক্রয় করতে চাই । কিন্তু কোথায় তা বিক্রি হচ্ছে আমি তা 
জানি না। একজন লোক তার হাত ধরে খাদ্যের দোকানে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে তিনি রুপার 
তৈরী কয়েকটি দিরহাম বের করলেন। দোকানের মালিক দিরহামগ্ুলো হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 
দেখলেন, তা তিনশ বছরের অধিক সময় পূর্বে নির্মিত হয়েছে। সে ভাবল এই ব্যক্তি হয়তো কোন 
গুপ্তধন পেয়েছে। সম্ভবতঃ এই দিরহামগ্ুলো ছাড়াও তার কাছে বিপুল পরিমাণ দিরহাম রয়েছে। 
দোকানের মালিক বাজারের লোকদেরকে ডেকে একত্রিত করলো । এবার গুহাবাসী লোকটি বললেন, 
হে লোক সকল! দেখুন, আপনারা যা ভাবছেন, বিষয়টি আসলে তেমন নয়। এই মুদ্রাগুলো লুকায়িত 
অসংখ্য সম্পদের কোন অংশ নয়। গতকাল মানুষের সাথে কোন এক লেনদেনের সময় তা আমার 
হস্তগত হয়েছে। আর এই তো আজ আমি তা দিয়ে কিছু খাদ্য ক্রয় করতে চাচ্ছি। আপনারা তাতে 
এত আশ্চর্যবোধ করছেন কেন? এর কোন কারণ তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আর কেনই বা সন্দেহের 
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উপর নির্ভর করে আমার বিরুদ্ধে গুপ্তধন পাওয়ার এবং তা লুকিয়ে রাখার অপবাদ দিচ্ছেন? এই কথা 
বলে তাদের ব্যাপারটি মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি স্থান ত্যাগ করতে চাইলেন। 
কিন্তু লোকেরা কিছুতেই তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হল না । ভীড় ভেঙ্গে দিয়ে একাকী তার সাথে নম 
ভাষায় কথা বলতে লাগল। কথা-বার্তার এক পর্যায়ে তারা যখন জানতে পারল যে, তিনি হচ্ছেন 
তিনশত নয় বছর পূর্বে জালিম ও কাফির বাদশাহর পাকড়াও থেকে পলায়নকারী সন্ত্রান্ত বংশের 
সাতজন যুবকের একজন তখন তারা আরো আশ্চর্যান্বিত হল। তারা আরো জানতে পারল যে, তারা 
হলেন এ সমস্ত যুবক যাদের তালাশে বাদশাহ সকল প্রচেষ্টাই করেছিল, কিন্তু তাদের কোন সন্ধান 
পাওয়া যায়নি। যুবকটি এবার আরো শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। কারণ এখন লোকেরা তাদের ব্যাপারটি 
জেনে ফেলেছে । তাই তিনি নিজের ও তার সাথীদের জীবন নাশের ভয়ে পালাতে উদ্যত হলেন। 
লোকদের মধ্য হতে একজন বলল, হে ভাই! তুমি ভয় করো না। তুমি যেই যালিম বাদশাহর ভয় 
করছ, সে তো প্রায় তিনশ বছর আগেই ধ্বংস হয়েছে। এখন যিনি এই রাজ্যের বাদশাহ তিনি আপনি 
ও আপনার সাথীদের মতোই একজন মুমিন বান্দা । এবার বলুন, আপনার অন্যান্য সাথীগণ কোথায়? 
যুবকটি এবার আসল ঘটনা জানতে পারলেন। ইতিহাসের সেই দীর্ঘ দূরত্বও তিনি উপলব্ধি করতে 
পারলেন, যা তাকে মানব সমাজ থেকে আলাদা করে রেখেছে । তিনি বুঝতে পারলেন, এখন তিনি 
মানুষের মাঝে চলমান একটি ছায়া ব্যতীত আর কিছুই নন। এরপর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে 
বললেন, আমাকে গুহার অভ্যন্তরে বন্ধুদের কাছে যেতে দাও। আমি তাদেরকে আমার ও আপনাদের 
অবস্থা সম্পকে সংবাদ দেব। তারা দীর্ঘক্ষণ যাবৎ আমার অপেক্ষায় আছেন। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, 
তারা আমার ব্যাপারে চিন্তিত আছে। 


তখনকার বাদশাহও তাদের খবরটি জেনে ফেললেন । তিনি গুহাবাসীদের সাথে সাক্ষাত করার 
জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন এবং দ্রুত গুহার দিকে চলে আসলেন। তিনি তাদেরকে উজ্জল চেহারায় 
জীবিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তাদের সাথে মুসাফাহা ও আলিঙ্গন করলেন। তিনি তাদেরকে 
রাজপ্রাসাদে আহবান জানালেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসবাসের আমন্ত্রন জানালেন। তারা সাফ 
জানিয়ে দিলেন, নতুনভাবে জীবন যাপনে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। আমাদের ঘরবাড়িগুলো 
বিলীন হয়ে গেছে, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিদের কেউ জীবিত নেই এবং আমাদের মাঝে এবং 
স্বাভাবিক জীবন-যাপনের মাঝে দীর্ঘ দিন যাবৎ কোন যোগসূত্রও নেই। সুতরাং এই পার্থিব জীবনের 
কাছে ফেরত যাওয়াকেই পছন্দ করলেন এবং তার প্রশস্ত রহমত দ্বারা তাদেরকে ঢেকে নিতে প্রার্থনা 
করলেন । কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। দেহ থেকে তাদের প্রাণ চির দিনের 
জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। 


এই ঘটনায় যে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে: 
১) তাওহীদকে মেনে নেওয়া মানুষের সৃষ্টিগত ম্বভাব। অর্থাৎ কোন মানুষকে যদি তার 
স্বভাবজাত ধর্মের উপর ছেড়ে দেয়া হয় এবং বাইরের কোন গোমরাহ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাকে 
বিভ্রান্ত না করে, তাহলে সে আল্লাহর একত্বের ঘোষণা দিবে, তারই ইবাদত করবে এবং তার 
ইবাদতে অন্য কিছুকে শরীক করবে না। যেমনটি হয়েছিল ঘটনায় বর্ণিত যুবকদের ক্ষেত্রে । 
২) পৃথিবীতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় যুবকদের ভূমিকা খুবই গুরুত্পূর্ণ। 
৩) মূর্তি পূজা, অলী-আওলীয়াদের পূজা এবং শিরকের পক্ষে কোন দলীল নেই। 
৪) প্রয়োজনে সত্য গোপন করা জায়েয আছে। কিন্তু তা সকল সময়ের জন্য নয়। 
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৫) সাহসের সাথে তাওহীদের বাণী প্রকাশ্যে প্রচার করা জরুরী । 

৬) নিজ দেশে দীন পালন করতে গিয়ে ফিতনার ভয় থাকলে দীন নিয়ে পলায়ন করা 
আবশ্যক। 

৭) আসহাবে কাহাফের ঘটনা আল্লাহর বিশেষ একটি বড় নিদর্শন। তবে তার চেয়েও বড় 

নিদর্শন হচ্ছে, আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্ষের সৃষ্টি এবং দিবা রাত্রির আগমন ও প্রস্থান। 

৮) বিপদাপদে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং তার দয়া কামনা করা জরুরী । 

৯) কোন মতবাদ, মাযহাব ও আমল গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কারও অন্ধ অনুসরণ না করে দলীল 

অনুসন্ধান করা জরুরী । 

১০) আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের খেদমতের জন্য বড় বড় মাখলুককে বাধ্য করেন। 

১১) একজন দাঈ প্রয়োজনে সতর্কতা অবলম্বন করবেন। বিশেষ করে যখন তার পিছনে শক্ররা 

ষড়যন্ত্র শুরু করে। 

১২) সুখে-দুঃখে হালাল রুজী অনুসন্ধান করা জরুরী । 

১৩) চিন্তা ও গবেষণা করে কুরআন ও কুরআনে বর্ণিত ঘটনাগুলো অধ্যয়ন করা উচিত। 

১৪) বিনা প্রয়োজনে মতভেদ করা অর্থহীন । যেমন গুহাবাসীদের নাম, কুকুরটির নাম ও তার 

রং সম্পকে ঘাটাঘাটি করে কোন লাভ নেই। 

১৫) ভবিষ্যতে কোন কাজ করতে ইচ্ছা করলে প্রথমে ইনশা-আল্লাহ বলতে হবে। 

১৬) প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সত্যের উপর অবিচল থাকার গুরুত্ব অপরিসীম । 

১৭) আসহাবে কাহাফের স্থান ও কাল কুরআন ও হ্থৃহীহ হাদীছে উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং তা 

খুজে বেড়ানোতে আমাদের কোন লাভ নেই। ঘটনাটি এঁ প্রকার গায়েবের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ 

তা'আলা তার নাবীকে জানিয়েছেন । তবে তার স্থান ও কাল আমরা জানতে পারিনি। 

১৮) নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েবের সকল খবর জানতেন না। যদি জানতেন, 

তাহলে অহীর অপেক্ষায় না থেকে প্রশ্ন করার সাথে সাথেই তাদেরকে ঘটনাটি বলে দিতেন। 

১৯) আসহাবে কাহাফগণ যে গুহায় অবস্থান করেছিলেন তাও গায়েবের অন্তর্ভূক্ত । এর ঠিকানা 

আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। কেউ যদি এর স্থান নির্দিষ্ট করে বলে সে আল্লাহর নামে মিথ্যা 

রচনাকারীর অন্তর্ভুক্ত হবে। 

২০) কারামতে আওলীয়া সত্য । তাতে বিশ্বাস করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের 
আবুীদাহর অন্তর্ভূক্ত । 

২১) তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা অর্জন করা জরুরী । অন্যথায় 

তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয় । 

২২) তিনশত নয় বছর পর তাদেরকে জীবিত করা এটাই প্রমাণ করে যে মৃত্যুর পর পুনরুান 

সত্য, ব্রিয়ামত সত্য । এতে কোন সন্দেহ নেই। 

২৩) রূহ এবং দেহ উভয়েরই পুনরুষান হবে। কেননা আসহাবে কাহাফগণ এভাবেই জীবিত 
হয়েছিলেন । 
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২৪) রক্তের সম্পর্কের চেয়ে ঈমানের সম্পর্ক অধিক মজবুত হওয়া আবশ্যক । ঘটনায় বর্ণিত 

যুবকদের মধ্যে রক্তের কোন সম্পর্ক না থাকলেও ঈমান ও তাওহীদের বন্ধনে তারা আবদ্ধ হয়ে 

একই পথের পথিক হয়ে যান। 

২৫) হিদায়াত আল্লাহর পক্ষ হতে তার বান্দার প্রতি বিরাট একটি নিয়ামত। বান্দার উচিত 

সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করা । 

২৬) ঘরের মধ্যে কুকুর রাখা নিষিদ্ধ। তাই কুকুরটিকে গুহার বাইরে রাখা হয়েছিল। 

২৭) ভালো লোকের সঙ্গে থাকলে ভালো হওয়া যায় এবং ভালো হিসাবে পরিচিতি পাওয়া যায়। 

কুকুরটি তাদের সাথে থাকার কারণে কুরআনে তার নাম উল্লেখিত হয়েছে। অপর পক্ষে অসৎ 

লোকের সঙ্গে থাকলে অসৎ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে নিরাপদ নয়। 

২৮) কবরের উপর মসজিদ বা গম্থুজ নির্মাণ করা আমাদের শরী'আতে নিষিদ্ধ । 

২৯) বাতিল পষ্থীরা সন্দেহ এবং অনুমানের অনুসরণ করে থাকে । সঠিক কোন দলীল তাদের 
হাতে নেই। 

৩০) বয়স বৃদ্ধি হলে এবং অভিজ্ঞতা দীর্ঘ হলেই মানুষ জ্ঞানী হয়ে যায় না। এই যুবকগণ বয়সে 

কম হলেও তারা সত্য উদঘাটনে সক্ষম হয়েছেন। অথচ সেই জাতির মধ্যে অসংখ্য বয়স্ক ও 

অভিজ্ঞ লোক থাকা সত্ত্বেও সঠিক পথের সন্ধান পায়নি। 

৩১) এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে সূর্য চলমান; স্থির নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি সূর্যকে 

দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডানদিকে চলে যায় এবং যখন অন্ত 

যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বামদিকে চলে যায়। 

৩২) প্রহরী হিসাবে কুকুর প্রতিপালন করা জায়েয আছে। 

৩৩) কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে তা আল্লাহর দিকে সোপর্দ করে বলতে হবে আল্লাহই 

ভালো জানেন। 

৩৪) আল্লাহ কখনও দীনের দাঈদের ঈমানী শক্তি পরীক্ষা করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে 

শক্রদেরকে শক্তিশালী করে দেন। তখন দাঈদের উচিত ধৈর্য ধারণ করা । 

৩৫) তারা সংখ্যায় ছিলেন সাত জন। কারণ আল্লাহ তা'আলা প্রথম দু'টি সংখ্যার প্রতিবাদ 

করে তৃতীয়টির ক্ষেত্রে কিছুই বলেননি । এতে বুঝা গেল শেষ সংখ্যাটিই সঠিক। 

৩৬) যে ব্যক্তি ফতোয়া দেয়ার যোগ্য নয়, তার কাছে ফতোয়া চাওয়া ঠিক নয়। 


২৭৭. তাতে উল্লেখিত হয়েছে যে, যাকারিয়া পর্ট) যখনই তার নিকট প্রবেশ করতেন, তখনই 
সেখানে বিভিন্ন প্রকার ফল-ফলাদি দেখতে পেতেন। মৌসুম না হওয়া সত্তেও তার কাছে সবসময় 
মৌসুমি ফল পাওয়া যেত। তিনি মারইয়ামকে জিজ্ঞেস করতেন, হে মারইয়াম তুমি এগুলো কোথায় 
পেলে? তিনি জবাব দিতেন, এগুলো আল্লাহর তরফ থেকে । তিনি যাকে ইচ্ছা বিনা হিসাবে রিযিক 
দিয়ে থাকেন। স্বামী ছাড়াই ঈসা শ্রেষ্ট) কে প্রসব করাও মারইয়াম শ্রেষ্ট এর অন্যতম একটি 
কারামত । আরো যেসব বিষয় দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মানিত করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম 
হলো প্রসব ব্যথায় কাতর হয়ে তিনি একটি খেজুর গাছের গোড়ায় গেলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা 
তাকে খেজুর গাছের গোড়ায় ধরে ঝাকি দিতে বললেন । এতে করে খেজুর গাছ থেকে তোমার নিকট 
তরতাজা খেজুর ঝড়ে পড়বে । উন্লেখ্য যে, খেজুর বৃক্ষের কাচা ফল ও পাতা এত শক্তভাবে ডালার 
সাথে যুক্ত থাকে যে, তা কখনোই ঝড়ে পড়ে না। সেই সাথে একজন দুর্বল মহিলার নাড়ানোতে 


8৭৪ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


খালেদ ইবনে ওয়ালীদ €৮স্ট) এর ঘটনা, তিনি যখন বিষ পান করলেন, তখন তার 
কোন ক্ষতি হয়নি।২৮ 


খেজুর গাছ নড়াচড়া করার কথা নয় এবং তা থেকে কীচা খেজুর ঝড়ে পড়ারও কথা নয়। কিন্তু 
আল্লাহ তা'আলা তার রিঘিকের ব্যবস্থা করার জন্য এবং তাকে সম্মানিত করার জন্যই তা করেছেন। 


২৭৮ . খালেদ ইবনে ওয়ালীদ €৮*%) এর বিষপানের ঘটনা সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তার মধ্যে 
বিবরণ এই যে, খালেদ ইবনে ওয়ালীদ ইয়ামামার যুদ্ধ হতে ফেরার পথে নাজাফ নামক স্ত্ানে সৈন্যরা 
যাত্রা বিরতি করলো । তখন হীরার অধিবাসীরা একটি সাদা দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিলো । নাজাফের 
অধিবাসীরা প্রাসাদের ভিতর থেকে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকলো । পাথর শেষ হয়ে যাওয়ায় তারা 
মাটির নির্মিত পাতিলগুলো নিক্ষেপ করতে লাগলো । খালেদ ইবনে ওয়ালীদ তখন তাদের কাছে 
একজন লোক পাঠিয়ে বললেন, তোমরা তোমাদের জ্ঞানী ও সম্মানীদের মধ্য হতে একজনকে 
আলোচনার জন্য পাঠাও । তারা আব্দুল মাসীহ ইবনে আমরকে পাঠালো । তার বয়স হয়েছিল তখন 
৩৫০ বছর । রক্ষীরা তাকে খালেদের কাছে নিয়ে গেল। তার হাতে ছিল এক বোতল সাপের বিষ। 
খালেদ (৮৯) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাতে কী? সে বলল: সাপের বিষ । খালেদ জিজ্ঞেস 
করলেন, তুমি এ দিয়ে কী করবে? সে বলল: তোমার কাছে যদি আমার জন্য এবং আমার গোত্রের 
জন্য ভালো কিছু পাই, তাহলে আল্লাহর প্রশংসা করবো এবং তা গ্রহণ করবো । আর যদি অন্য কিছু 
পাই, তাহলে আমার গোত্রের কাছে অপছন্দনীয় কোন বিষয় নিয়ে ফিরে যেতে চাই না। আমার 
বয়সও আর বেশী বাকী নেই। সুতরাং অপছন্দনীয় কিছু দেখলে আমি নিজেই এই বিষ পান করবো 
এবং নিজের জান নিজেই বের করে দিবো । 

খালেদ (৯ তখন বললেনঃ ত তা আমার হাতে দাও। সে তা দিল। তিনি বিষ হাতে নিয়ে এই 
দু'আ পাঠ করলেন, ধু ৩৮০ ০১১০০ 5 32৯৮৫ ক ৪5৪ ২০০ ৩০ ০৯ ও জেট ঞ। ৮৮ 

অতঃপর তিনি তা পান করলেন। এরপর তিনি পানি পান করলেন। এতে করে তার শরীর থেকে 

সামান্য পরিমাণ ঘাম নির্গত হলো । একটু পরেই সেই ঘাম শুকিয়ে গেল। 

এই দৃশ্য দেখে আব্দুল মাসীহ তার গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল: আমি এমন 
একজন লোকের কাছ থেকে ফিরে এলাম, যে সাপের বিষ পান করেছে । অথচ এতে তার কোন ক্ষতি 
হয়নি। সুতরাং সে যা বলে তোমরা তা মেনে নাও এবং তোমাদের অঞ্চল হতে তাকে সন্তুষ্ট অবস্থায় 
বিদায় করো । কেননা অচিরেই তাদের ব্যাপারটি বিরাট আকার ধারণ করবে । অর্থাৎ তারা জয়লাভ 
করবে । উল্লেখ্য যে, তারা ছিল আরব গোত্রের অন্তর্ভূক্ত খিষ্টান। সুতরাং তারা বছরে এক লাখ রোপ্য 
মুদ্রার বিনিময়ে খালেদ (৮*৯*) এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করলো । 

আরো উল্লেখ করা হয় যে, খালেদ €৫স্ট) যেই প্রকার সাপের বিষ পান করেছিলেন, তা 
কাউকে কামড় দিলে মৃত্যু হবেই হবে। তবে আল্লাহ যদি অন্য কিছু করার ইচ্ছা করেন, সে কথা 
ভিন্ন। এর চিকিৎসা আজও আবিষ্কৃত হয়নি বলে ধারণা করা হয়। 

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইসলামের বিশুদ্ধতা এবং রসুলের 
সত্যতা প্রমাণ করার জন্য সালাফদের কেউ কেউ কারামত দেখিয়েছেন । যেমন উল্লেখ করা হয় যে, 
খালেদ ইবনে ওয়ালীদের কাছে যখন নিদর্শন চাওয়া হলো, তখন তিনি বিষ পান করে দেখিয়েছেন। 
এতে তার কোন ক্ষতি হয়নি । 
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শাইখুল ইসলাম বলেন: পূর্বের জাতিসমূহের মধ্যে যেসব কারামত সংঘটিত 
হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনের সূরা কাহাফে এবং অন্যান্য সূরায় যেসব 
বিশ্বাস করে।২* সেই সাথে এই উম্মতের প্রথম যুগে ছাহাবী, তাবেয়ী এবং 


শাইখুল ইসলাম আরো বলেন, খালেদ ইবনে ওয়ালীদ €"৯) একটি সুরক্ষিত দুর্দ ঘেরাও 
করলেন। দূর্ণের ভেতর থেকে তারা বলল, তুমি বিষ পান না করা পর্যন্ত আমরা আত্মসমর্পন করবো 
না। অতঃপর তিনি বিষ পান করলেন । এতে তার কোন ক্ষতি হলো না। 


সুতরাং এই ঘটনা যদি ভ্বহীহ হয়, তাহলে বলবো যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি গভীর আস্থা এবং তার 
উপর পরিপূর্ণ ভরসা করেই খালেদ ইবনে ওয়ালীদ বিষ পান করেছিলেন। আল্লাহর দীনের সাহায্য, 
কাফিরদের মনে ভয় ঢুকানো এবং মুসলিমদের ঈমানকে শক্তিশালী করার জন্যই তিনি বিষ পান 
করেছিলেন। এটি হতে পারে খালেদের একটি কারামত অথবা তিনি রসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছিলেন। তিনি সেই আদেশ পালন করেছেন। ফাতহুল বারীতে 
ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ইহা বর্ণনা করেছেন। (ঘটনার সুত্র: ফাযায়েলে সাহাবায়, 
তাবারানী, মারেফাতুস সাহাবাহ, কারামাতুল আওলীয়া, তারিখে দামেস্ক ইত্যাদি। ইমাম যাহাবী, 
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া এবং আরো অনেকেই এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।) 


২৭৯. পূর্বের জাতিসমূহের মধ্যে প্রকাশিত যেসব কারামত দ্ুহীহ সুত্রে আমরা জানতে পেরেছি, তার 
মধ্য হতে কতিপয়ের উদাহরণ এখানে পেশ করা হলো। 


জুরাইজের কারামত: 

বনী ইসরাঈলের মধ্যে জুরাইয নামের একজন আবেদ লোক ছিল। সে ইবাদতের জন্য একটি 
গীর্জা তৈরী করে তথায় সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত ছিল। এক দিন ভ্বলাতরত থাকাবন্থায় তার মা এসে 
তাকে ডাক দিল। জুরাইজ বলল: হে আমার প্রতিপালক! আমার মা এবং আমার দ্বলাত। অর্থাৎ আমি 
এখন কি করব? আমার মায়ের ডাকে সাড়া দিব? না হ্বলাতে লিপ্ত থাকব? এই বলে সে দ্বলাতের 
মধ্যে রয়ে গেল। মায়ের ডাকে সাড়া দিলনা । মা ব্যর্থ হয়ে চলে গেল। পরের দিন তার মা আবার 
আগমন করলো। সেদিনও জুরাইয ভ্বলাতে ছিল। তার মায়ের কণ্ঠ শুনে সে বলল: হে আমার 
প্রতিপালক! আমার মা এবং আমার ভ্বলাত। অর্থাৎ আমি এখন কি করব? আমার মায়ের ডাকে সাড়া 
দিব? না ভ্বলাতে লিপ্ত থাকব? এই বলে সে ভ্বলাতের মধ্যে রয়ে গেল । মায়ের ডাকে সাড়া দিলনা । মা 
ব্যর্থ হয়ে আজও চলে গেল। তৃতীয় দিনেও তার মা এসে তাকে হ্বলাত রত পেল। জুরাইজ তার মার 
ডাকে সাড়া না দিয়ে ছ্বলাতেই রয়ে গেল। এবার তার মা রাগান্বিত হয়ে জুরাইযের উপর এই বলে বদ্‌ 
দু'আ করলো যে, হে আল্লাহ! জুরাইয যেন বেশ্যা মহিলার মুখ দেখার পূর্বে মৃত্যু বরণ না করে। বনী 
ইসরাঈলের মধ্যে জুরাইয এবং তার ইবাদতের সুনাম ছড়িয়ে পড়ল । তাদের মধ্যকার কিছু লোক 
তাকে পথভ্রষ্ঠ করার জন্য চক্রান্ত শুরু করলো। একজন বেশ্যা মহিলা সেসময় সেজেগুজে ঘুরে 
বেড়াত। সে প্রস্তাব করলো যে, তোমরা যদি চাও আমি তাকে গোমরাহ করতে পারি। নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর সেই মহিলা জুরাইযের কাছে গিয়ে নিজেকে পেশ করলো । 
কিন্তু জুরাইয সে দিকে কোন ভ্রক্ষেপই করলো না । জুরাইযের গীর্জায় একজন ছাগলের রাখাল আসা- 
যাওয়া করত। মহিলাটি জুরাইযের কাছে কোন সুযোগ না পেয়ে রাখালের কাছে গিয়ে তার সাথে 
খারাপ কাজে লিপ্ত হল। এতে সে গর্ভবতী হয়ে গেল। সন্তান প্রসব করার পর সে বলল এটি 
জুরাইযের সন্তান। লোকেরা দলে দলে আগমন করে জুরাইযকে গীর্জা থেকে টেনে বের করলো এবং 
গীর্জাটিও ভেঙ্গে চুরমার করে দিল ও তাকে মারতে শুরু করলো | জুরাইয জিজ্ঞাসা করলো, 


৪৭৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


তোমাদের কি হল? আমাকে মারছ কেন? আমার ইবাদতখানাটিই বা কেন ভেঙ্গে ফেললে? লোকেরা 
বলল: তুমি এই মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছ। যার কারণে মহিলাটি সন্তান প্রসব করেছে। জুরাইয 
জিজ্ঞাসা করলো, শিশুটি কোথায়? তারা শিশুটিকে নিয়ে আসল । জুরাইয বলল আমাকে ছ্বলাত পড়ার 
জন্য একটু সময় দাও। তারা তাকে ছ্বলাত পড়ার সুযোগ দিল। দ্বলাত শেষ করে শিশুটির কাছে 
গিয়ে তার পেটে খুচা দিয়ে বলল: এই ছেলে? তোমার বাপ কে? ছেলেটি বলে দিল, ছাগলের রাখাল। 

নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, একথা শুনে লোকেরা আসল তথ্য অনুধাবন করতে 
পেরে জুরাইযকে চুম্বন করতে শুরু করলো এবং তাকে জড়িয়ে ধরল। তারা নিজেদের ভুলের কারণে 
জুরাইযের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং বলল আপনি অনুমতি দিলে আমরা আপনার গীর্জাটি স্বর্ণ 
দিয়ে তৈরী করে দিব। জুরাইয বলল: স্বর্ণ দিয়ে তৈরী করার দরকার নেই; বরং যেমন ছিল তেমন 
করেই মাটি দিয়ে তৈরী করে দাও । তারা তাই করলো । 


গ্তহায় আটকে পড়া তিন ব্যক্তির কারামত: 


ইবনে উমার ৫৯) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, অতীত কালে 
তিনজন লোক পথ চলতেছিল। পথিমধ্যে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে তারা 
একটি পাহাড়ের গুহায় ঢুকে পড়ল। উপর থেকে বিশাল আকারের একটি পাথর গড়িয়ে এসে গুহার 
মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তাদের জন্য বের হওয়ার কোন সুযোগ অবশিষ্ট রইলনা। তাদের একজন 
অপরজনকে বলতে লাগল, তোমরা প্রত্যেকেই আপন আপন সতআমল আল্লাহর দরবারে তুলে ধরে 
তার উসীলা দিয়ে দু'আ কর। এতে হয়তো আল্লাহ আমাদের জন্য বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন। 

তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা অতি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছিল, আমার 
কতিপয় শিশু সন্তানও ছিল। আমি ছিলাম তাদের জন্য একমাত্র উপার্জনকারী | আমি প্রতিদিন ছাগল 
চরানোর জন্য মাঠে চলে যেতাম । বিকালে ঘরে ফেরত এসে দুধ দহন করে আমি প্রথমে পিতা- 
মাতাকে পান করাতাম, পরে আমার শিশু সন্তানদেরকে পান করাতাম। এটি ছিল আমার প্রতিদিনের 
অভ্যাস। একদিন ঘাসের সন্ধানে আমি অনেক দূরে চলে গেলাম। এসে দেখি আমার পিতা-মাতা 
ঘুমিয়ে পড়েছে । আমার অভ্যাসমত আমি দুধ দহন করে দুধের পেয়ালা নিয়ে তাদের মাথার পাশে 
দাড়িয়ে রইলাম। আমি তাদেরকে ঘুম থেকে জাগ্তত করাকে অপছন্দ করলাম । যেমন অপছন্দ 
করলাম পিতা-মাতার পূর্বে সন্তানদেরকে দুধ পান করানোকেও। শিশু সন্তানগ্ুলো আমার পায়ের 
কাছে ক্ষুধার তাড়নায় চিৎকার করতেছিল। এভাবে সারা রাত কেটে গিয়ে ফজর উদীত হল । আমার 
পিতা-মাতা ঘুম থেকে জাগলেন। আমি তাদেরকে প্রথমে পান করালাম অতঃপর আমার ছেলে- 
মেয়েদেরকে পান করালাম। 


হে আল্লাহ! আপনি অবশ্যই জানেন যে, আমি একাজটি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য 
সম্পাদন করেছি। এই আমলটির উসীলায় আমাদের জন্য বের হওয়ার রাস্তা করে দিন। এভাবে দু'আ 
করার সাথে সাথে পাথরটি একটু সরে গেল, তারা আকাশ দেখতে পেল, কিন্তু তখনও বের হওয়ার 
মতো রাস্তা হয়নি । দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার একজন চাচাতো বোন ছিল। সে ছিল আমার 
কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং একজন পুরুষ কোন মহিলার প্রতি যতদূর আসক্ত হতে পারে, আমি ছিলাম তার 
প্রতি ততটুকু আসক্ত। আমি তার কাছে আমার মনোবাসনা পেশ করলাম । সে একশত স্বর্ণমুদ্বা দেয়ার 
শর্তে তাতে সম্মত হল। আমি অনেক পরিশ্রম করে একশত স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করে তার কাছে গমণ 
করলাম । সে সম্মতি প্রকাশ করার পর আমি তার উভয় উরুর মধ্যে বসে পড়লাম । এমন সময় সে বলে 
উঠল, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর, আমার স্বতীত্ব নষ্ট করো না। একথা শুনে আমি তাকে 
ছেড়ে দিলাম । এমনকি স্বর্ণ মুদ্বাও তাকে দিয়ে দিলাম । 


শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪৭৭ 


পরবর্তীতে আগমনকারী ফির্কার লোকদের মধ্যে প্রকাশিত যেসব কারামতের কথা 
ছহীহ সুত্রে বর্ণিত হয়েছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতেও 
বিশ্বাস করে। 


এখানে শাইখুল ইসলাম এসব কারামতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা অতীতে 
প্রকাশিত হয়েছে এবং কুরআনুল কারীম ও অন্যান্য গ্রন্থে ভ্বহীহভাবে তা বর্ণিত 
হয়েছে। পূর্ববর্তী জাতির কারামতগুলো থেকে কুরআনুল কারীমে যা উল্লেখ করা 
হয়েছে, তার মধ্যে স্বামী ছাড়াই মারইয়ামের গর্ভধারণ করা, সুরা কাফির আসহাবে 


হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন যে, আমি আপনার ভয়ে সেদিন পাপের কাজ থেকে বিরত 
হয়েছি, তাহলে আজ আমাদেরকে এখান থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। সাথে সাথে পাথরটি 
আরো একটু সরে গেল কিন্তু তখনও বের হওয়ার মতো রাস্তা হয়নি। 


তৃতীয়জন বলল: হে আল্লাহ! নির্ধারিত বেতনের বিনিময়ে আমি একজন শ্রমিক নিয়োগ করলাম। 
কাজ শেষ করে সে আমার কাছে পারিশ্রমিক চাইলে আমি তা প্রদান করলাম, কিন্তু সে তা গ্রহণ না 
করেই চলে গেল। আমি তার প্রাপ্য টাকা বাড়াতে থাকলাম। একপর্যায়ে তা একপাল গরুতে পরিণত 
হল । আমি গরুগুলো মাঠে চরানোর জন্য একজন রাখালও নিয়োগ করলাম। 


অনেক দিন পর সেই লোকটি আমার কাছে এসে তার মজুরী চাইল। আমি বললামঃ তুমি 
রাখালসহ উক্ত গরুর পালটি নিয়ে চলে যাও। সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও 
এবং আমার সাথে বিদ্রুপ করো না। আমি বললাম, বিদ্রুপ করি নাই। বরং এগুলো তোমার । আমি 
তোমার এক দিনের মজুরী দিয়ে এগুলো করেছি। তাই তুমি রাখালসহ গরুর পালটি নিয়ে চল। 
অতঃপর সে গরুর পালটি নিয়ে চলে গেল । একটিও রেখে যায়নি। 


হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন যে, আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য একাজটি করেছি, তাহলে 
আজ আমাদেরকে এখান থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। সাথে সাথে পাথরটি সম্পূর্ণরূপে সরে 
গেল । তারা নিরাপদে সেখান থেকে বের হয়ে এল। 


একজন বৃদ্ধ লোকের কারামত: 


অতীত কালে একজন লোক রাস্তা দিয়ে চলছিল । হঠাৎ মাথার উপর মেঘমালা থেকে একটি শব্দ 
শুনল যে, অমুকের বাগানে বর্ণ কর। লোকটি মেঘমালাকে অনুসরণ করে পথ চলতে থাকল। 
অবশেষে একটি যমিনে বৃষ্টি বর্ষণ হল। সে খানে দেখতে পেল একজন লোক কোদাল হাতে নিয়ে 
বাগানে কাজ করছে। লোকটি বাগান ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলো তোমার নাম কি? সে বলল: আমার 
নাম অমুক। যে নামটি সে মেঘ থেকে শুনেছিল। তারপর বাগানের মালিক জিজ্ঞাসা করলো, তুমি 
কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা করছ? উত্তরে সে বলল: যে মেঘ থেকে এই বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, আমি 
তোমার নামটি সেই মেঘের ভিতরে শুনতে পেয়েছি। তাই আমি তোমার নাম জিজ্ঞেস করছি। 
তোমার কাছে আমার আরো একটি প্রশ্ন হল, তুমি কিভাবে এই বাগানের ফসল ব্যয় কর, তাও আমি 
জানতে চাই। 

সে বলল: আমার যমিনে উৎপাদিত ফসলকে তিনভাগে বিভক্ত করি। একভাগ আমার পরিবার- 
পরিজনের জন্য ব্যয় করি। একভাগ পুনরায় ফসল আবাদের কাজে ব্যয় করি। আর এক ভাগ ফকীর, 
মিসকীন এবং মুসাফিরদের মাঝে বন্টন করে দেই। 
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কাহাফের ঘটনা, মুসার সাথে খিযির আলাইহিস সালামের ঘটনা” এবং যুল 
কারনাইনের ঘটনা অন্যতম | 


২৮০ . খিযির আলাইহিস সালামের কারামতের ঘটনা দ্বহীহ বুখারীতে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, 
উবাই ইবনে কা*ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা মুসা শর্ট) বনী ইসরাঈলের এক সভায় ভাষণ 
দিচ্ছিলেন। তাকে প্রশ্ন করা হল: বর্তমানে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী কে? (মুসা পোষ্ট) 
এর জানা মতে তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি আর কেউ ছিল না) তাই তিনি বললেন, আমিই 
বর্তমানে সকলের চেয়ে অধিক জ্ঞানী । আল্লাহ তা'আলা তার এই কথাকে অপছন্দ করলেন। কারণ 
তিনি এ কথা বলেন নি যে, আল্লাহই ভালো জানেন কে অধিক জ্ঞানী । আল্লাহ বললেন, হে মুসা! দুই 
সাগরের মিলনস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। মুসা বললেন, হে 
আমার প্রতিপালক! কিভাবে আমি তার কাছে যেতে পারবো? আল্লাহ্‌ তা'আলা বললেন, থলের মধ্যে 
একটি মাছ নিয়ে ভ্রমণ শুরু কর। যেখানে পৌছে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানে তার সন্ধান পাবে। 
আল্লাহর কথা অনুযায়ী মূসা পেট) থলের ভিতর একটি (ভাজা) মাছ নিয়ে বের হলেন। সাথে ছিল 
তার খাদেম ইউসা ইবনে নূন। পথিমধ্যে একটি পাথরের উপর মাথা রেখে তারা ঘুমিয়ে পড়লেন। 
হঠাৎ মাছটি লাফিয়ে উঠল এবং থলের ভিতর থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। মাছটি সমুদ্রের যে 
পথ দিয়ে চলে গেল আল্লাহ তা'আলা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেখানে পানির 
মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে গেল। (ইউশা ইবনে নূন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখছিলেন । মুসা 
েক্চ) তখন ঘুমন্ত ছিলেন। জাগ্ধত হলে ইউশা ইবনে নূন এই ঘটনা মুসাকে বলতে ভুলে গেলেন) 
তারা সেখান থেকে পুনরায় রওয়ানা হলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলা মুসা 
পেষ্ট) তার সঙ্গীকে বললেন, আমাদের নাস্তা আন। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যে স্থানে 
যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে সে স্থান অতিক্রম করার পূর্বে মুসা পেস্ট) ক্লান্তি বোধ করেননি । (নাস্তা 
চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নূন মাছের ঘটনা স্মরণ করলেন) তিনি বললেন, আমরা যে পাথরের উপর 
মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলাম, সেখানে মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্ধে চলে গেছে। আর আমি আপনাকে 
এই সংবাদটি দিতে ভুলে গিয়েছি। শয়তানই আমাকে আপনাকে বলতে ভুলিয়ে দিয়েছে। মাছটি 
চলে যাওয়ার পথে একটি ছিদ্র ছিল এবং মুসা পেষ্ট) এবং ইউসা ইবনে নূনের জন্য ছিল এটি একটি 
আশ্চর্যজনক ঘটনা । 

তখন মুসা শ্রেষ্ট) বললেন, সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। তখন তারা ফিরে চললেন এবং 
স্থানটি পাওয়ার জন্যে পূর্বের পথ ধরেই অগ্রসর হতে লাগলেন প্রস্তর খণ্ডের নিকট পৌছে দেখলেন, 
একজন লোক আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছেন। মুসা প্রে্ট) তাকে সালাম দিলেন। 
খিযির পেট) সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, এই জনমানবহীন প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে 
এল? মুসা শর্ট) বললেন, আমি মুসা। খিযির প্রশ্ন করলেন, বনী ইসরাঈলের মুসা? তিনি জবাব 
দিলেন, হ্যা, আমি বনী ইসরাঈলের মুসা । আল্লাহ আপনাকে যেই জ্ঞান শিখিয়েছেন, তা থেকে কিছু 
শেখার জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি। 

খিষির শেষ্ট) বললেন, হে মুসা! আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আপনার 
কাছে নেই। পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা আমি জানিনা । মুসা শেষ্চ) বললেন, আমি 
কি আপনার কাছ থেকে তা শেখার জন্য আপনার সাথে চলতে পারি? খিষির প্রেখ্ট) বললেন, আপনি 
আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। যে বিষয় বুঝা আপনার আয়ন্তাধীন নয়, 
তা দেখে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে? মুসা বললেন, আল্লাহ্‌ চাহেন তো আপনি আমাকে 
ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করবো না। কোন কাজে আমি আপনার 
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বিরোধিতা করবো না। খিযির প্রে্ট) বললেন, আপনি যদি আমার সাথে থাকতে চান, তবে কোন 
বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তা আপনার কাছে ব্যক্ত করি। 


এ কথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের কুল ধরে চলতে থাকলেন । ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে 
সাগরের তীরে থামল। তারা নৌকায় আরোহনের ব্যাপারে কথা বললেন । মাঝিরা খিযিরকে চিনে 
ফেলল এবং কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাদেরকে নৌকায় তুলে নিল। তারা যখন নৌকায় 
আরোহন করলেন তখন একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার কিনারায় বসল এবং সাগর থেকে এক 
ঠোকর বা দুই ঠোকর পানি পান করলো । খিযির পেষ্ট) বললেন, এই পাখিটি তার ঠোট দিয়ে বিশাল 
সাগর থেকে যে পরিমাণ পানি পান করেছে আমি এবং আপনি আল্লাহর জ্ঞানের সমুদ্র থেকে ঠিক 
ততটুকু জ্ঞানই অর্জন করেছি। নৌকায় উঠেই খিযির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে 
ফেললেন। এতে মুসা দির থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন, আপনি কি করলেন? তারা 
আমাদেরকে বিনা ভাড়ায় (পয়সায়) নৌকায় তুলে নিয়েছে আর আপনি তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন, 
যাতে সবাই ডুবে যায় । আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। খিষির বললেন, আমি কি পূর্বেই আপনাকে 
বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না? তখন মুসা শ্রেষ্ট) যুক্তি পেশ করে 
বললেন, আমার ভুলের কারণে আপনি আমাকে দোষারোপ করবেন না। আমার প্রতি 
প্রদর্শন করবেন না। প্রথম সমস্যাটি হয়েছিল মুসা শ্রেষ্ট) এর ভুলের কারণে । 


তারা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্ধের কুল ধরে চলতে লাগলেন । হঠাৎ খিযির একটি বালককে অন্যান্য 
বালকের সাথে খেলা করতে দেখলেন। খিষির স্ব-হস্তে বালকটির মন্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন করে 
ফেললেন। মুসা পেষ্ট) বললেন, আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। 
আপনি নিঃসন্দেহে একটি অপছন্দনীয় কাজ করেছেন। খিযির বললেন, আমি পূর্বেই বলেছিলাম, 
আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। মুসা পেট) দেখলেন, এব্যাপারটি পূর্বাপেক্ষা গুরুতর । তাই 
তিনি বললেন, এরপর যদি কোন প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দিবেন। আমার 
আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। 

অতঃপর তারা আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীর 
কাছে খাবার চাইলেন। ওরা মেহমানদারী করতে সোজা অস্বীকার করলো । খিযির এই গ্রামে একটি 
পুরাতন প্রাচীর দেখলেন, যা উল্টে পড়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটিকে 
সোজা করে দিলেন। মুসা শ্ে্ট৷ বললেন, আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার 
করলো । অথচ আপনি তাদের বড় একটি কাজ করে দিলেন। ইচ্ছা করলে আপনি এর পারিশ্রমিক 
তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন । খিযির বললেন, এখন শর্ত পুরণ হয়ে গেছে। এটাই 
আমার ও আপনার মাঝে বিচ্ছেদের সময় । নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ 
তা'আলা মুসার উপর রহমত নাধিল করুন। আমাদের আকাত্থা ছিল, তিনি যদি ধৈর্য ধারণ করে 
করতেন। 


সূরা কাহাফে ঘটনার বিবরণ এভাবে এসেছে যে, নৌকাটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা 
সমুদ্ধে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দেই। তাদের 
অপরদিকে ছিল এক বাদশাহ । সে বল প্রয়োগে প্রত্যেকটি নতুন নৌকা ছিনিয়ে নিত। বালকটির 
ব্যাপার- তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার । আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা 
তাদেরকে প্রভাবিত করবে। অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে তার 
চাইতে পবিভ্রতায় ও ভালোবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক। প্রাচীরের ব্যাপার- সেটি 
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আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এই উম্মতের প্রথম যুগের লোকদের 
থেকে দ্বহীহ সনদে বর্ণিত কারামতগুলোর প্রতি বিশ্বাস করে। তাদের প্রথমে রয়েছেন 
ছাহাবী ও তাবেঈগণ।২৮১ যেমন উমার ইবনে খাত্তাব ৫৯) মদীনার মিম্বার থেকে 


ছিল নগরের দু'জন পিতৃহীন বালকের । এর নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল 
সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার প্রতিপালক দয়াবশতঃ ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ 
করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন নিজেরাই উদ্ধার করুক। আমি নিজ মতে এটা করিনি। আপনি যে 
বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এই হল তার ব্যাখ্যা । 
২৮১ . ছাহাবীদের চেয়ে তাবেয়ীদের মধ্যেই বেশী পরিমাণ কারামত প্রকাশিত হয়েছিল। কারণ 
ছাহাবীদের নিকট ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকা এবং আল্লাহর পক্ষ হতে শক্তি ও সাহায্য আসার এমন 
মাধ্যম বিদ্যমান ছিল, যা তাবেয়ীদের মধ্যে ছিল না। রসুল হ্ছললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের 
মধ্যেই ছিলেন । তাবেয়ীদের মধ্যে তিনি ছিলেন না। তাই তাদেরকে শক্তিশালী করার জন্য, ঈমানের 
উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য এবং তারা যেই সত্যের উপর ছিলেন, তার সাহায্যের জন্য কারামত 
প্রকাশের প্রয়োজন ছিল ছাহাবীদের তুলনায় বেশী। তাবেয়ীদের মধ্যে যত কারামত প্রকাশিত 
হয়েছিল, তার মধ্যে ওয়াইস আল-কারণীর কারামত অন্যতম । 

উসাইর ইবনে যাবের (৮) বলেন, যখনই ইয়ামান থেকে কোন যুদ্ধের কাফেলা মদীনায় 
আগমন করতো, তখন উমার €স্ট) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের মাঝে ওয়াইস ইবনে 
আমের আল-কারণী নামে কোন লোক আছে কি? কোন এক সময় ওয়াইস ইবনে আমের আগমন 
করেছেন জানতে পেরে উমার ৯) তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ওয়াইস ইবনে 
আমের? তিনি বললেন, হ্যা। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কার্ন গোত্রের মুরাদ শাখার লোক? 
উত্তরে তিনি বললেন হ্যা। তোমার শরীরে কি শ্বেত রোগ ছিল, যা থেকে তুমি সুস্থ হয়েছ, কিন্তু 
সামান্য স্থানে তার চিহ্ৃ রয়ে গেছে। তিনি বললেন হ্যা। উমার (%) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার 
মাতা জীবিত আছে? তিনি বললেন, হ্যা। এরপর উমার ৪") বললেন, আমি রসুল ভুল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের কাছে ওয়াইস ইবনে আমের নামে একজন 
লোক আগমন করবে । তার ছিল শ্বেত রোগ। সামান্য স্থান ব্যতীত তার শরীরের চামড়া ভালো হয়ে 
গেছে। সে তার মায়ের খেদমতে নিয়োজিত রয়েছে। সে তার মায়ের প্রতি খুবই সদাচরণকারী এবং 
আনুগত্যশীল। সম্ভবতঃ সে কারণেই সে আমার কাছে আসতে পারছে না। সে যদি আল্লাহর নামে 
কোন শপথ করে, আল্লাহ তা পূর্ণ করার ব্যবস্থা করে দেন। তুমি যদি তাকে পাও, তার কাছে 
তোমার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করার আবেদন করিও । সুতরাং তুমি আমার জন্য 
আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। ওয়াইস আল-কারণী উমার €স্ট) এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করলেন। অতঃপর উমার (স্পট) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখন কোথায় যাবে? তিনি বললেন, কুফার 
দিকে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছি। উমার €ত-ট) বললেন, কৃফার গভর্ণরের কাছে তোমার জন্য কিছু 
লিখে দিব কি? তিনি বললেন, না কোন কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। আমি দারিদ্র হালতে এবং 
ফকীর-মিসকীনদের সাথে বসবাস করা পছন্দ করি। পরবর্তী বছরে কৃফার একজন লোক হজ্জ করতে 
আসল । উমার (€স্ট) তাকে ওয়াইস আল-কারণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল: আমি তাকে 
একটি পুরাতন ঘরের মধ্যে অসহায় অবস্থায় বসবাস করতে দেখে এসেছি। উমার (€ত্ট) বললেন, 
আমি রসূল স্ল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের কাছে ওয়াইস 
ইবনে আমের নামে একজন লোক আগমন করবে । তার শ্বেত রোগ ছিল। সামান্য স্থান ব্যতীত তার 
শরীরের চামড়া ভালো হয়ে গেছে। সে তার মাতার খেদমতে নিয়োজিত রয়েছে । সে তার মায়ের 
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প্রতি খুবই সদাচরণকারী এবং আনুগত্যশীল। সম্ভবতঃ সে কারণেই সে আমার কাছে আসতে পারছে 
না। সে যদি আল্লাহর নামে কোন শপথ করে, আল্লাহ তা পূর্ণ করার ব্যবস্থা করে দেন। তুমি যদি 
তাকে পাও, তার কাছে তোমার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করার আবেদন করিও। সুতরাং 
তুমিও তার কাছে গিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করিও । কুফাবাসী লোকটি দেশে 
বললেন। প্রথমে তিনি এই বলে আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন যে, তুমি হাজ্জের সফর থেকে কেবল 
আগমন করেছ। সুতরাং তুমিই আমার জন্য দু'আ করো। এ কথাটি তিনি কয়েকবার বলার পর 
জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি উমার (৮৯) এর সাথে দেখা করেছ? কৃফাবাসী বলল: হ্যা। অতঃপর 
ওয়াইস আল-কারণী তার জন্য দু'আ করলেন । মানুষের কাছে ওয়াইসের বিষয়টি প্রকাশিত হয়ে 
গেলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হাদীছের বর্ণনাকারী উসাইর ইবনে যাবের বলেন, আমি তাকে 
একটি চাদর দান করেছিলাম । যখনই মানুষ তাকে এই চাদরটি পরিহিত অবস্থায় দেখত, তারা 
বলতঃ ওয়াইস এই চাদরটি কোথায় পেলেন? (মুসলিম, অধ্যায়: ফাযায়িলুস্‌ সাহাবাহ ।) 


আরো যেসব তাবেয়ীর হাতে কারামত প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে সিলাত ইবনে আশয়াম 
রাহিমাহুল্লাহ অন্যতম । তিনি তাবেয়ীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তাবেয়ীদের মধ্যে তার ইবাদত-বন্দেগী 
ও বিভিন্ন প্রকার সতআমলের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। সারা রাত তিনি দ্বলাতের মধ্যে কাটিয়ে 
দিতেন। তার হাতে প্রকাশিত হয়েছিল একাধিক কারামত। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম তার “ইগাছাতুল 
বর্ণনা করেছেন। 

জা*ফর ইবনে যায়েদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা একবার কাবুলের বের্তমান আফগানিস্তানের 
রাজধানী) দিকে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমাদের মধ্যে সিলাত ইবনে আশয়াম নামে 
একজন সৎ লোক ছিলেন। পথিমধ্যে সন্ধ্যা বেলা লোকেরা একটি স্থানে অবতরণ করলো এবং 
মাগরিব ও ইশা ছ্বলাত আদায় করলো । অতঃপর তারা সকলেই শুয়ে পড়লো। 

জাফর বলেন, আমি তখন মনে মনে বললাম, আজ রাতে আমি অবশ্যই সিলাতের প্রতি খেয়াল 
রাখবো এবং দেখবো আজ রাতে তিনি কী কী আমল করেন? দেখলাম সিলাত ইবনে আশয়াম 
লোকদের অমনোযোগিতা ও বিশ্রামের সময়ের অপেক্ষা করছেন। লোকেরা যখন নিজ নিজ শয্যা 
গ্রহণ করলো, তখন তিনিও শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে পড়ার বাহানা করলেন । তিনি যখন দেখলেন 
যে, লোকেরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়েছে, তখন বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন এবং তীবু থেকে বের 
হয়ে বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত একটি স্থানের দিকে চলে গেলেন । সেখানে গিয়ে বৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত স্থানে 
লুকিয়ে পড়লেন। জাফর বলেন, আমি নিজেকে তার থেকে আড়াল করে তাকে অনুসরণ করছিলাম 
ও তার সকল অবস্থা নিবিড়ভাবে অবলোকন করছিলাম । দেখলাম তিনি প্রথমে অযু করলেন অতঃপর 
এদিক ওদিকে না তাকিয়ে সরাসরি হ্বলাতে দীড়িয়ে গেলেন। 
শরীরকে আরাম দিতে পারতেন। কিন্তু তা পরিত্যাগ করে একান্তে নির্জনে তার প্রভুর সামনে দীড়িয়ে 
গেলেন। কারণ সিলাত ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন, এই পার্থিব জীবনের নিদ্রা আরামদায়ক 
হলেও তা কেবল সীমিত সময়ের জন্যই । তার সামনে রয়েছে এমন জীবন, যেখানে ঘুমানোর যথেষ্ট 
সময় রয়েছে। সেখানে চিরদিন অবিরাম ঘুম ও আরাম-আয়েশ করার যথেষ্ট সুযোগও রয়েছে । সেই 
সুমধুর, সুদীর্ঘ ও সুগভীর নিদ্রা উপভোগ করার কামনায় তিনি এই পার্থিব জগতের ক্ষণিকের নিদ্রা 
পরিত্যাগ করলেন। 


৪৮২ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


জাফর বলেন, সিলাত দ্বলাত আদায় করেই যাচ্ছিলেন। অদূরে লুকিয়ে থেকে আমি তা 
দেখছিলাম। এমন সময় গভীর জঙ্গলের দিক থেকে একটি সিংহকে তার দিকে এগিয়ে আসতে 
দেখলাম । সিংহটি যখন ক্রমাগত তার দিকেই আসতে লাগল, তখন প্রাণের ভয়ে ভীত-সন্তস্ত হয়ে 
আমি একটি গাছে উঠে গেলাম । গাছের উপর থেকেও আমি সিংহটির গতিবিধি এবং সিলাতের অবস্থা 
পর্যবেক্ষণ করতে থাকলাম । অবশেষে সিংহটি সিলাতের কাছাকাছি এসে থেমে গেল। আমি মনে 
মনে বললামঃ সিলাতের জন্য আফসোস !! এদিকে সিলাত সামান্যতম নড়াচড়া করছেন না। তিনি 
দ্বলাতেই গভীরভাবে মনোযোগী রইয়ে গেলেন। তার মধ্যে ভয় কিংবা আতঙ্কের লেশমাত্র পরিলক্ষিত 
হলো না। আবু জা'ফর বলেন, আমি ভাবলাম সিংহটি সম্ভবতঃ সিলাতের সিজদায় যাওয়ার অপেক্ষা 
করছে । সিজদায় গেলেই আক্রমণ করবে এবং তাকে চিরে-ফেড়ে খেয়ে ফেলবে । সিলাত সিজদায় 
গেলেন । সিজদা থেকে মাথা উঠালেন। সিংহটি তার সামনে দীড়িয়েই রইল । অবশেষে তিনি সালাম 
ফিরালেন। অতঃপর সিংহকে লক্ষ করে বললেন, ওহে সিংহ! এখান থেকে চলে যাও এবং অন্য স্থান 
থেকে তোমার রিযিক তালাশ করে নাও। 


জাফর বলেন, এই কথা শুনে সিংহটি এমন জোরে গর্জে উঠলো, যাতে আশপাশের পাহাড় 
ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো । অতঃপর সিংহ সেই স্তান ত্যাগ করে চলে গেল। সিলাত পুনরায় ছ্বলাত 
শুরু করে দিলেন। 


অবশেষে যখন সকাল ঘনিয়ে আসল, তখন সিলাত দ্বলাত বন্ধ করে বসে গেলেন। বসে বসে 
সে আল্লাহর প্রশংসা ও সুউচ্চ গুণাবলী বর্ণনায় মশগুল হলেন। তিনি এমন কিছু যিকির-আযকার ও 
প্রশংসা করলেন, যা আমার পক্ষে বুঝে উঠা সম্ভব হলো না। সবশেষে তিনি পাঠ করলেন 
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“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাই । আমার মতো অধমের 
পক্ষে তোমার কাছে জান্নাত চাওয়ার দুষ্টসাহস নেই”। 

সিলাত আল্লাহর সামনে ইবনেয়-নম্রতা ও দুর্বলতা প্রদর্শন করতে গিয়েই এই কথা বলেছেন। 
সিলাতের এই কথা প্রমাণ করে না যে, আমরা আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবো না। আমরা অবশ্যই 
জান্নাত চাইবো । কারণ নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন আল্লাহর কাছে 
জান্নাত চাইবে, তখন জান্নাতুল ফেরদাউছ চাও। কারণ জান্নাতুল ফেরদাউছ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ও 
সর্বোচ্চ জান্নাত । তবে কখনো কখনো বান্দার অবস্থা এমন হয়, যেখানে সে তার প্রভুর সামনে বিনয় 
ও দুর্বলতা প্রকাশ করার জন্য উপরোক্ত কথা বলে থাকে । 


এসে এমনভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি সারা রাত বিছানাতেই শুয়ে ছিলেন। অতঃপর 
তিনি ফজরের সময় সকলের সাথে প্রফুল্প মন ও সতেজ শরীরসহ শয্যা ত্যাগ করলেন । এদিকে আমি 
রাত জেগে তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে যে ভয়াবহ ও ভীতিকর দৃশ্য দেখেছিলাম, তাতে আমি 
একদম দুর্বল হয়ে পড়লাম । 

আমাদের সাথে ছিলেন। শক্রদের দেশের নিকটবর্তী হলে সেনাপতি আমাদেরকে বললেন, কেউ যেন 
সেনাবাহিনী থেকে আলাদা না হয়। এ সময় সিলাতের খচ্চরটি তার সমুদয় আসবাবপত্রসহ পলায়ন 
করলো । সিলাত তখন হ্বলাত শুরু করার জন্য অগ্রসর হলেন। তাকে বলা হলো, তুমি ছ্বলাত শুরু 
করছো? লোকেরা তো চলে যাচ্ছে। সে বলল: খুব সংক্ষিপ্ত করে দুই রাকআত হছ্বলাত পড়বো । 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪৮৩ 


সারিয়াকে দেখতে পেলেন। তিনি ছিলেন মদীনার মিম্বারের উপর দীড়ানো। আর 
সারিয়া ও তার বাহিনী ছিল ইরাকের নাহাওয়ান্দে যুদ্ধরত। তিনি সেনাপতি সারিয়াকে 
“ইয়া সারিয়াতা আল-জাবাল” বলে ডাক দিলেন । সারিয়া এই ডাক শুনতে পেল এবং 
উমারের দিক নির্দেশনা পেয়ে উপকৃত হলো । মুসলিম বাহিনী শত্রুদের চক্রান্ত থেকে 
বেঁচে গেল ।২৮২ 


এই প্রার্থনা করছি যে, তুমি অবশ্যই আমার খচ্চরটি মালপত্রসহ ফিরিয়ে দিবে। জাফর বলেন, এই 
কাজেই ইডি লামল লা দাডিযে 


সিলাত ইবনে আশয়াম সম্পর্কে আরো বলা হয় যে, সে কোন এক যুদ্ধে শরীক ছিল । সেই যুদ্ধে 
তার ঘোড়াটি মারা গেল। তিনি তখন আল্লাহর কাছে এই দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! কোনো সৃষ্টির 
প্রতি তুমি আমাকে মুখাপেক্ষী করো না। এই বলে তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। আল্লাহ 
তাআলা তার ঘোড়াটি জীবিত করলেন। ঘোড়ায় আরোহন করে তিনি বাড়িতে ফিরে এসে তার 
ছেলেকে বললেন, ঘোড়া থেকে গদিটি নামিয়ে রাখো । কারণ তা ভাড়া করে আনা হয়েছে। ঘোড়া 
থেকে গদিটি নামানোর পরপরই সেটি মৃত্যুমুখে পতিত হলো। এটি ছিল সিলাতের কারামত । তাকে 
সাহায্য ও সম্মানিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে এই কারামতটি দিয়েছিলেন। 


তার বন্ধুদের সম্মান বৃদ্ধি করা এবং আরো অনেক কারণে অলীদের হাতে কারামত প্রকাশ করেন। 


২৮২ . ছাহাবীদের মধ্যে যেসব কারামত প্রকাশিত হয়েছে, তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। 
একটু পূর্বে আমরা আবু বকর ও উমার €*৯) এর একাধিক কারামত আমরা বর্ণনা করেছি। আরো 
যেসব ছাহাবীর কারামত প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে উসায়েদ ইবনে হুযায়ের এবং আব্বাদ ইবনে 
বিশরের কারামত অন্যতম । 


উসাইদ ইবনে হুজাইর (স্ট) বলেন, আমি একদিন রাত্রি বেলায় সুরা বাকারা তিলাওয়াত 
করছিলাম । আমার ঘোড়াটি কাছেই বাধা ছিল। হঠাৎ করে ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠল । আমি কুরআন 
তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম। ঘোড়াটিও থেমে গেল। পুনরায় তিলাওয়াত শুরু করলাম । ঘোড়াটি 
পুনরায় লাফাতে শুরু করলো । আমি এবারও কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম ঘোড়াটিও থেমে 
গেল। তারপর আমি একেবারেই তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম । কারণ আমার শিশু পুত্র ইয়াহয়া 
ঘোড়াটির পাশেই ঘুমন্ত ছিল। আমার ভয় হল যে, ঘোড়াটি হয়তো ইয়াহয়াকে আঘাত করতে পারে, 
এই ভয়েই আমি মুলত কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম । অতঃপর আমি ঘর থেকে বের হয়ে 
দেখলাম, মাথার উপরে অসংখ্য আলোক বর্তিকার মত কি যেন দেখা যাচ্ছে । আলোক বর্তিকাগ্ডলো 
আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে গেল। একটিও অবশিষ্ট রইলনা। 


সকাল বেলা আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গিয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম 
বললাম হে আল্লাহর নাবী! গত রাত্রে আমি কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম । আমার ঘোড়াটি কাছেই 
বাধা ছিল। হঠাৎ করে ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠল। আমি কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম 
ঘোড়াটিও থেমে গেল। আবার তিলাওয়াত শুরু করলাম । আবার ঘোড়াটি লাফাতে শুরু করলো 
আমি আবার কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম । ঘোড়াটিও থেমে গেল। তারপর আমি 
একেবারেই তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম। কারণ আমার শিশু পুত্র ইয়াহয়া ঘোড়াটির পাশেই ঘুমন্ত 
ছিল। আমার ভয় হল যে, ঘোড়াটি হয়তো ইয়াহয়াকে আঘাত করতে পারে, এই ভয়েই আমি মুলত 
কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম । অতঃপর আমি ঘর থেকে বের হয়ে দেখলাম, মাথার উপরে 


৪৮৪ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


তারা আরো বিশ্বাস করে যে, এই উম্মতের মধ্যে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত কারামত 
প্রকাশিত হওয়া অব্যাহত থাকবে ।২৮৩ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বেলায়াত পাওয়ার 
শর্তসমূহ পাওয়া গেলে এই উম্মতের লোকদের মধ্যে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত কারামত 
প্রকাশিত হতেই থাকবে। 


অসংখ্য আলোক বর্তিকার মতো কি যেন দেখা যাচ্ছে। আলোক বর্তিকাগ্তলো আস্তে আস্তে উপরের 
দিকে উঠে গেল। একটিও অবশিষ্ঠ রইলনা । 

রসূল হ্ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি কি জান এগুলো কী? তারা হলো 
আল্লাহর ফেরেশতা । তোমার কুরআন তিলাওয়াত শুনার জন্য তারা আগমন করেছিল । তুমি যদি 
সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত অব্যাহত রাখতে, তাহলে দুনিয়ার মানুষেরা তাদেরকে দেখতে পেত। কারণ 
কুরআন তিলাওয়াত শোনা ছেড়ে দিয়ে আত্মগোপন করা কখনোই তাদের পক্ষে সম্ভব হতনা । 

আব্বাদ ইবনে বিশ্র এবং উসাইদ ইবনে হুজাইর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে 
ইশার ছ্বলাত আদায় করার পর অনেক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে কথাবার্তা বললেন । এতে অনেক রাত হয়ে 
গেল। রাত্রিটি ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন । কথাবার্তা শেষে তারা যখন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর দরবার থেকে বের হলেন তখন তাদের সামনে একটি আলোকবর্তিকা প্রকাশিত হয়ে রাস্তা 
আলোকিত করে দিল। আলোকবর্তিকাটি তাদের আগে আগে চলতে লাগল । রাপ্তায় যখন তাদের 
পৃথক হওয়ার সময় হল একটি আলোকবর্তিকা দুটিতে পরিণত হয়ে গেল। একটি আব্বাদ ইবনে 
বিশরের রাষ্তাকে আলোকিত করে তার আগে আগে চলতে লাগল । তিনি উক্ত আলোতে পথ চলতে 
চলতে বাড়িতে পৌঁছে গেলেন। এমনিভাবে অন্য আলোটি উসাইদ ইবনে হুজাইরের রাস্তাকে 
আলোকিত করলে তিনিও নির্বিয়ে বাড়িতে চলে গেলেন। (বুখারী, অধ্যায়: আব্বাদ ইবনে বিশর ও 
উসাইদ ইবনে হুযায়েরের ফযীলত ।) 


২৮৩. রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ঘটনায় সংবাদ দিয়েছেন যে, সে একজন 
যুবক মুমিনকে ডাক দিবে । যুবক তার কাছে এসে বলবে, তুমি মিথ্যুক দাজ্জাল। তোমার সম্পর্কে 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে পূর্বেই সংবাদ দিয়েছেন। দাজ্জাল তখন তাকে 
হত্যা করে দুই টুকরা করে ফেলবে এবং তার মাঝখানে হাটবে। অতঃপর দাজ্জাল যুবকটিকে ডাক 
দিবে। তখন যুবকটি আল্লাহর একত্ের ঘোষণা দিতে দিতে উঠে দীড়াবে। দাজ্জাল পুনরায় তার 
নিজের জন্য যুবকটির কাছ থেকে উলুহীয়াতের স্বীকারোক্তি আদায় করার চেষ্টা করবে। লোকটি 
বলবে, তোমার সম্পর্কে আজকের চেয়ে অধিক অভিজ্ঞতা আমার ইতিপূর্বে ছিল না। অর্থাৎ তুমি যে 
মিথ্যুক দাজ্জাল, আমার এই বিশ্বাস আগের চেয়ে এখন আরো বেশী মজবুত হয়েছে। দাজ্জাল তখন 
দ্বিতীয়বার তাকে হত্যা করতে চাইবে । কিন্তু সে আর তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না। দাজ্জাল 
দ্বিতীয়বার এ যুবকটিকে হত্যা করতে না পারা বিনা সন্দেহে যুবকের কারামতের অন্তর্ভূক্ত । 
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আহনুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বৈশিষ্ট্য, কেনই বা তাদেরকে আহনুস 
সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বলা হয়? 
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অতঃপর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্যতম পথ হলো তারা প্রকাশ্যে- 
অপ্রকাশ্যে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসরণ করে, সর্বপ্রথম 
ইসলাম গ্রহণকারী মুহাজির ও আনসারদের পথে চলে এবং রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর এ অসীয়ত মেনে চলে, যেখানে তিনি বলেছেন, 
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তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার পরবর্তীতে হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে 
রাশেদীনের পথে চলবে । তোমরা তাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তার উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকবে । সাবধান! তোমরা দীনের মধ্যে নতুন বিষয়াদি উদ্ভাবন করা থেকে 
দূরে থাকবে । কেননা দীনের মধ্যে প্রত্যেক নতুন রীতিই ভ্রষ্টতা।২৮৪ 


তারা জানে যে, সর্বাধিক সত্য কথা হলো আল্লাহর কালাম এবং সর্বোত্তম 
হিদায়াত হচ্ছে মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিদায়াত-পথ নির্দেশনা । 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আল্লাহর কালামকে সকল প্রকার 
মানুষের কালামের উপর প্রাধান্য দেয় এবং মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর পথ নির্দেশনাকে মানুষের সকল মতাদর্শের উপর অগ্রাধিকার দেয়। এ জন্যই 
তাদেরকে আহলুল কিতাব ওয়াস্‌ সুন্নাহ হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে । তাদেরকে 
আহলুল জামা“আতও বলা হয়। কেননা জামা'আত অর্থ হলো এক্যবদ্ধ থাকা ।২ এর 
বিপরীত হলো ফির্কাবন্দী হওয়া বা দলাদলি করা । যদিও জামা'আত শব্দটি এক্যবদ্ধ 
একদল মানুষের পরিচয় সূচক নামে পরিণত হয়েছে। 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের তৃতীয় মূলনীতি হলো ইজমা । ইলম অর্জন 
এবং দীন পালনের ক্ষেত্রে এ ইজমার উপর নির্ভর করা হয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা'আতের লোকেরা এ তিনটি মূলনীতির মাধ্যমে মানুষের দীন সম্পর্কিত প্রকাশ্য- 
অপ্রকাশ্য সমস্ত কথা ও আমল তুলনা করে থাকে । উম্মাতের সালাফে সালেহীনের 
ইজমাই কেবল দীনের মূলনীতি হিসাবে গণ্য । কেননা তাদের পরে অনেক মতভেদ 
হয়েছে এবং উম্মাত দলে দলে বিভক্ত হয়েছে। 


ব্যাখ্যা: পূর্বের অধ্যায়সমুহে আব্বীদাহর মাসআলাগুলোতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা'আতের পথ আলোচনা করার পর এ অধ্যায় এবং পরবর্তী অধ্যায়গ্তলোতে 
শাইখুল ইসলাম দীনের সমস্ত মূলনীতি এবং শাখা-প্রশাখাগুলোর ক্ষেত্রে তাদের পথ 
বর্ণনা করেছেন। সে সাথে আহলুস সুন্নাতের লোকদের এসব বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা 
করেছেন, যার মাধ্যমে তারা বিদ'আতী এবং কুরআন-সুন্নাহর বিরোধিতাকারীদের 
থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছে । সুতরাং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে: 


২৮৪ . ভ্হীহ: আবু দাউদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৬৭৬, দারিমী ৯৫, ইবনে মাজাহ ৪২। 

২৮৫. তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলার কারণ হলো, তারা আল্লাহর কিতাব ও 
রসূলের সুন্নাতের উপর এক্যবদ্ধ থাকে এবং দলে দলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন হয় না। তাদের সংখ্যা কম 
হলেও তারা একটি জামা'আত । মূলতঃ জামা'আত বলতে হকের উপর এক্যবদ্ধ লোকদেরকে বুঝায়। 
সংখ্যা কম হোক বা বেশী হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। সংখ্যা বেশী হলেও যারা আল্লাহর 
কিতাব ও রসূলের সুন্নাত থেকে দূরে তাদেরকে শরী'আতের পরিভাষায় জামা'আত বলা হয় না। 


শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪৮৭ 


(১) প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শের 
অনুসরণ করা: অর্থাৎ তারা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে নাবী হ্ত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর তারীকা অবলম্বন করে এবং তার মানহাজের (নিয়ম-পদ্ধতি) উপরেই চলে। 
এতে করে তারা এসব মুনাফেক থেকে আলাদা হয়ে যায়, যারা শুধু প্রকাশ্যভাবে 
রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করে থাকে; তারা গোপনে তার 
অনুসরণ করে না। 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতকে আছার বলা হয়। আছার দ্বারা 
বাহ্যিক আছার তথা তার বাহ্যিক স্ৃতি ও রেখে যাওয়া জিনিসগুলো উদ্দেশ্য নয়। 
যেমন রসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বসার স্থানসমূহ, তার ঘুমানোর 
ছ্বানসমূহ ইত্যাদি । এগুলো খুঁজে বেড়ানো হলে শির্কে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। 
যেমন অবস্থা হয়েছিল পূর্বের জাতিসমূহের। [সুতরাং নাবী দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম থেকে যেই কথা, কাজ অথবা সমর্থন বর্ণিত হয়েছে, তাকেই সুন্নাত বলা হয়।] 


(২) সর্বপ্রথম ইসলাম কবুলকারী মুহাজির ও আনসারদের পথ অবলম্বন করা: 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা ইসলামের প্রথম 
যুগের এবং সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আনসার ও মুহাজিরদের পথেই চলে। 


কেননা আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে তাদেরকে দীনের জ্ঞান ও বোধশক্তি 
দিয়েছিলেন। তারা কুরআন নাযিল হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন এবং রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র জবানিতে ইহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করেছেন। তারা রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তারা সত্যের 
সর্বাধিক নিকটবর্তা এবং রসুল দ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে তারাই 
সর্বাধিক অনুসরণীয় । সুতরাং রসূলের পরে অনুসরণের দিক থেকে তাদের স্থান দ্বিতীয় 
স্তরে। 


ফলে দীনের কোন মাসআলায় নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দলীল 
না পাওয়া গেলে ছাহাবীদের কথাই এ বিষয়ে প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে এবং তার 
অনুসরণ করা আবশ্যক হবে। কেননা তাদের পথ হলো সর্বাধিক নিরাপদ, সর্বাধিক 
জ্ঞান সম্পন্ন, অত্যাধিক সুস্পষ্ট এবং খুব মজবুত । 

পরবর্তী যুগের কতিপয় লোকের ন্যায় এই কথা বলা ঠিক হবে নাযে, 
সালাফদের পথ সর্বাধিক নিরাপদ হলেও পরবর্তীদের পথ সর্বাধিক প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং 
সুদৃঢ় । এতে করে তারা সালাফদের পথ পরিহার করে খালাফ তথা পরবর্তীদের 
পথেই চলে । 


(৩) রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসীয়ত মেনে চলা: আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল জামা'আতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


৪৮৮ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


সাল্লাম এর সেই অসীয়ত মেনে চলে যেখানে তিনি বলেছেন, 
48৮৮ ৮১০৮লি তত ০০০ এক এআ 4১ 
৬১০১) ১3১ ঠা3 এল 6০১ 02) ছি 2৪504 ১৬ .১০01 ০০৬০) ৮5৬) ০19০ 
. চিতকার হিরা 
“তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে 


ধরবে এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে । তোমরা দীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার 
করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক বিদআতের পরিণাম গোমরাহী” ।২৮৬ 

এখানে শাইখের উদ্দেশ্য হলো এই কথা বর্ণনা করা যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা'আতের লোকেরা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ও সতকর্মে অগ্রগামী সকল আনসার 
ও মুহাজিরদের পথ অনুসরণ করার সাথে সাথে বিশেষভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনেরও 
অনুসরণ করে থাকে । কেননা এ হাদীছে নাবী স্বন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
নির্দিষ্টভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন । এখানে তিনি 
তার সুন্নাতকে খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করেছেন। 
সুতরাং বুঝা গেল, খোলাফায়ে রাশেদীন বা তাদের কারো একজনের সুন্নাত পরিত্যাগ 
করা যাবে না। 


04519 5১51) খোলাফায়ে রাশেদীন বলতে চারজন খলীফা উদ্দেশ্য । আবু 


বকর, উমার, উছমান ও আলী €স্*)। তাদেরকে রাশেদীন তথা সুপথগামী বলার 
কারণ হলো তারা সত্যকে চিনতে পেরেছেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করেছেন। 


যে ব্যক্তি সত্যকে চিনতে পেরেছে এবং অনুসরণ করেছে, সেই রাশেদ বা 
সুপথপ্রাপ্ত। এর বিপরীত হলো, পথভ্রষ্ট । অর্থাৎ সত্যের সন্ধান পেয়েছে, কিন্তু সে 
আনুযায়ী আমল করেনি, সেই হলো পথভ্রষ্ট । 

৩৪-৬। হিদায়াতশ্রাপ্ত: অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সত্যের দিকে হিদায়াত 


করেছেন। 11১5৫ তোমরা তাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। ১1৯ (৪৪৬০ 1১০১ 


অর্থাৎ এখানে রসুল হ্ত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত এবং খোলাফায়ে 
শেষপ্রান্তের দাতগুলোকে আযরাস বলা হয়। 


১ম ০৩৬ নতুন বিষয়সমূহ: অর্থাৎ তোমরা সকল প্রকার বিদআত পরিহার 


২৮৬. হ্থহীহ: আবু দাউদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৬৭৬, দারিমী ৯৫, ইবনে মাজাহ ৪২। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪৮৯ 


করবে। %4-৮ 2০:45 ১$ কেননা প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী । 


2১এ। বিদ'আত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 9৮, ০৬০ % ৮০৬ “যার কোন 
পূর্ব নূমনা নেই”। 
দলীল নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি নতুন কিছু তৈরী করে দীনের দিকে সম্বন্ধ করবে, যার 
পক্ষে কোন দলীল নেই, তাই বিদআত ও গোমরাহী । চাই তা আকুীদাহর ক্ষেত্রে 
হোক কিংবা কথা ও কাজের মধ্যে হোক। 

(8) আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুনাতের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা: 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামআতের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা আল্লাহর কিতাব এবং 
মানুষের কথা ও কর্মের উপর এ দু'টিকে প্রাধান্য দেয় এবং তার অনুসরণ করে। 
কেননা তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর কালামই হলো সর্বাধিক সত্য । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন: 5 এ]। ৩০ ৩০০০) “আল্লাহর কথার চেয়ে অধিক 
সত্য আর কার কথা হতে পারে”? (সুরা আন নিসা ৪১২২) 

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: -৬ ৭। ১০ ১০১০১ “আল্লাহর কথার চেয়ে 
অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে? (সূরা আন নিসা ৪৮৭) 

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মাদ স্থল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিদায়াত হলো সর্বোত্তম হিদায়াত । 

৬১এ৷ শব্দের হা" বর্ণে যবর ও “দাল" বর্ণে সাকীন দিয়ে পড়া হয়েছে। এর অর্থ 
হলো পন্থা, পথ, জীবন পদ্ধতি । ১এ। শব্দটির ০১ বর্ণে পেশ এবং ০১ বর্ণে যবর 
দিয়ে পড়াও জায়েয আছে। তখন অর্থ হবে রাস্তা দেখানো বা সঠিক পথ প্রদর্শন 
করা। 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মানুষের কথার উপর আল্লাহ 
তা'আলার কালামকে প্রাধান্য দেয়। অর্থাৎ তারা আল্লাহর কালামকে প্রাধান্য দেয় এবং 
তাকেই গ্রহণ করে। মানুষের কথা আল্লাহর কালামের বিরোধী হলে তারা মানুষদের 
কথা বাদ দিয়ে আল্লাহর কথাকেই গ্রহণ করে। তাদের মর্যাদা ও পদবী যত বড়ই 
হোক না কেন। রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা আলিম-ইমাম অথবা ইবাদতকারী, যেই হন না 
কেন, আল্লাহর কথার মোকাবেলায় তারা কারো কথা গ্রহণ করে না। 


৪৯০ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


সেই সাথে তারা মুহাম্মাদ হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিদায়াতকে সকল 
মানুষের মতো ও পথের উপর প্রাধান্য দেয়। অর্থাৎ তারা তার সুন্নাত, জীবন চরিত, 
শিক্ষা ও উপদেশকে মানুষের আচরণের উপর প্রাধান্য দেয় । 


সেই সাথে মানুষের পদমর্ধাদা যত বড়ই হোক না কেন। বিশেষ করে যখন সেই 
মানুষের আচরণ রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের সাথে সাংঘর্ষিক 
হবে। আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর উপর আমল করতে গিয়েই তারা তা করেন। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
৬৪৮০৩ ১৬ ৮৫০ ৯ ৪ 05501 1০ এ ।সঞ 1তা 00 পা টি 
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হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো, আনুগত্য করো রসুলের এবং 
তোমাদের মধ্যে যারা শাসক (কর্তৃত্বশীল ও বিদ্বান) তাদেরও ৷ তারপর যদি তোমরা 
কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে যাও, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে 
ফিরিয়ে দাও (সূরা আন নিসা ৪:৫৯)। 


৮19 ০০৪৫ 1501১১ঞ%) এ জন্যই তাদেরকে আহলুল কিতাব ওয়াস্‌ সুন্নাহ 
হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে: আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার কারণে, 
মানুষের কথা ও আচরণের উপর তাকে প্রাধান্য দেয়ার কারণে এবং আল্লাহর রসূলের 


হিদায়াতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার কারণে ও সমস্ত মানুষের আচরণের উপর তাকে 
প্রাধান্য দেয়ার কারণে তাদেরকে আহলুল কিতাব ওয়াস্‌ সুন্নাহ বলা হয়। 

এ কারণেই তাদেরকে এই সম্মানজনক উপাধী দেয়া হয়েছে। এই সম্মানজনক 
উপাধী থেকে বুঝা যায়, যারা কুরআন ও সুন্নাহর পথ থেকে সরে গিয়ে পথ্রষ্ট 
মুতাযিলা, খারিজী, রাফেযী এবং অন্যান্য গোমরাহ লোকদের মতামতকে বা তার 
অংশ বিশেষকে সমর্থন করে, তারা ব্যতীত শুধু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামআতের 
লোকেরাই আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের অনুসরণের বিশেষণে বিশেষিত। 

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদেরকে যেমন আহলুল কিতাব ওয়াস্‌ 
সুন্নাহ বলা হয় তেমনি আহলুল জামা আতও বলা হয়। 


7৮৬%। শব্দটি 2$। (ফির্কাবন্দী, বিভেদ ও দলাদলি) শব্দের বিপরীত । আল্লাহর 


কিতাব ও রসূলের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরলে এঁক্য ও সংহতি তৈরি হয়। আল্লাহ 
তা'আলা মুসলিমদেরকে জামা'আতবদ্ধ থাকার আদেশ দিয়ে বলেন: 


€1/০০০৮০৬৬ি৯ 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪৯১ 


“তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রুজ্জবকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরো এবং পরস্পর 
বিচ্ছিন হয়ো না” (সূরা আলে ইমরান: ১০৩)। 


সুতরাং এখানে জামা'আত বলতে হকের উপর এক্যবদ্ধ লোকদেরকে বুঝায়। 


(৫) আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত থেকে দলীল গ্রহণ করা: আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল জামা'আতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর কিতাব ও 
রসূলের সুন্নাত থেকে দলীল গ্রহণ করে, হকের উপর এঁক্যবদ্ধ থাকে এবং কল্যাণ ও 
তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করে। এর ফলেই ইসলামী শরীয়তে তৃতীয় 
মূলনীতি ইজমার উৎপত্তি হয়েছে। দ্বীনি ইলম অর্জন ও আমলের ক্ষেত্রে এই তৃতীয় 
মূলনীতি ইজমাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। 


উসুলবিদগণ ইজমার সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন যে, , | ০৬০ 301 ৯৯ € এ 
উ »১ ০ ৬৬ দীনের কোন বিষয়ে একই যুগের আলেমদের এক্যমত পোষণ করাকে 
ইজমা বলা হয়। ইজমা একটি অকাট্য দলীল। ইহার উপর আমল করা জরুরী । 
ইজমার স্থান যেহেতু আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের পরে, তাই ইহাকে তৃতীয় 
মূলনীতি বলা হয়। 


(৬) আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং আলেমদের ইজমা দ্বারা মানুষের 
কথাসমূহকে যাচাই করা: আহলুস আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এই 
তিনটি মূলনীতির মাধ্যমে মানুষের দীন সম্পর্কিত প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত কথা ও 
আমল তুলনা করে থাকে । তারা এই তিনটি মূলনীতিকে হক ও বাতিলের মাঝে এবং 
হিদায়াত ও গোমরাহীর মাঝে পার্থক্য করার মানদণ্ড হিসাবে নির্ধারণ করে । সুতরাং 
তাদের থেকে আকীদাহ কিংবা আমল সম্পর্কিত যেসব কথা, কাজ ও আচরণ 
প্রকাশিত হয়, সেগুলোকে তারা এ দাড়িপাল্লায় রেখে ওজন করে। দীন সম্পর্কিত 
সকল বিষয়ই তারা এ তুলাদন্ডের সাহায্যে যাচাই করে। যেমন ছ্বলাত, সিয়াম, হাজ্জ, 
যাকাত এবং অন্যান্য আচার-ব্যবহার। আর জাগতিক যেসব বিষয়ের সাথে দীনের 
কোন সম্পর্ক নেই, যেমন মানুষের সাধারণ অভ্যাসসমূহ এবং দুনিয়াবী বিষয়াবলী, 
সেগুলোর ব্যাপারে মূলনীতি হলো এ সমস্ত কিছুই বৈধ । 


অতঃপর যে ইজমাকে দীনী বিষয়ে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে মূলনীতি হিসাবে ধরা 
হবে, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (৮৯) তার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। 
তিনি বলেন: বাস্তবে যেসব বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হয়েছে, তা দ্বারা কেবল এসব 
বিষয় উদ্দেশ্য, যার উপর ছিলেন উম্মতের সালাফে সালেহীনগণ। অর্থাৎ সালাফে 
সালেহীনদের ইজমাই কেবল দীনের মূলনীতি হিসাবে গণ্য । কেননা তারা ছিলেন 
আরব উপদ্বীপের হিজায অঞ্চলের একদ্বানে একত্রিত অবস্থায়। তাদের সকলকে 
নিয়ন্ত্রণ করা এবং দীনী বিষয়ে তাদের সকলের মতামত জানা সম্ভব ছিল। তাদের 


৪৯২ শারহুল আবীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


পরে বহু মতভেদ হয়েছে এবং উম্মাত দলে দলে বিভক্ত হয়েছে । সুতরাং সালাফে 
সালেহীনের পরে নিম্নের দু'টি কারণে ইজমাকে নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। 

(ক) সালাফে সালেহীনের যুগের পরে ইখতেলাফ-মতানৈক্য এত বেশী হয়েছে 
যে, আলিমদের সকল কথা আয়ত্তে আনয়ন ও সংরক্ষণ করা অসম্ভব । 

(খ) ইসলামী বিজয় অভিযানের পর মুসলিম জাতির আলিমগণ পৃথিবীর সর্বত্র 
এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছেন যে, কোন বিষয় তাদের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছা এবং 
তাদের সকলের পক্ষে তা অবগত হওয়া সম্ভব ছিল না। দৃঢ়তার সাথে তা বলা সম্ভব 
নয় যে, তারা সকলেই উক্ত বিষয়ে এক ও অভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন । 

একটি সতর্কতা: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া দীনের মূলনীতি 
তিনটিকেই উল্লেখ করেছেন। 

চতুর্থ মূলনীতি কিয়াস উল্লেখ করেননি । কেননা কিয়াস শরী'আতের মুলনীতি 
হওয়ার ব্যাপারে আলিমদের মতভেদ রয়েছে । যেমন মতভেদ রয়েছে দীনের অন্যান্য 


মূলনীতির ব্যাপারে । এ বিষয়ে উসুলে ফিকুহের কিতাবসমূহে বিস্তারিত আলোচনা 


করা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে চাইলে সেগুলো পড়তে হবে ।২৮৭ 


২৮৭. মূলতঃ আব্বীদাহ বিষয়ে মূলনীতি উক্ত তিনটিই মাত্র। কিয়াস দ্বারা আৰীদাহ সাব্যন্ত হয় না। 
তাই এখানে চতুর্থটর উল্লেখ করা হয়নি। 
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৬০০ ও ০৬৭ ০৮৪৪ ৩১৭ 6১৬৩ ০০ হন ০১৪৩ এজ এ একি 
2০০ ০১ 
আকৃীদাহর বিষয়গুলোর পরিপূরক হিসাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 


জামা'আতের লোকেরা যেসব সুমহান চারিত্রিক গুণাবলী এবং সৎকাজ 
করে থাকে, সে ব্যাপারে এ অনুচ্ছেদ 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া €৮স্ট) বলেন: 
2) এইস ৩ ৬ ১ ০৪ 0১4) 32০০ ০3০ ০১০0 ৬০ তে ৮৯৮ 
রি ১০১ 1) 156 199 ৮০০ ৬ ১৩০0) ৬ পর ১৩) সস ৪ রি 
৮১৭ 9 ৮ ৬৩ এ৯ ৩৯ ১১০০) ০ পাত ০৮১০ ০৬] এ 
ক এ এ 45, এপ ৩৪ ৪3 এ ২৯৭ আলি ১১০৭ ৩৬০৩ ০০৮৭ 
নিন রে ৬৫০ ঘা এ ০০৪ ৮৪০) ৮৫15১ ৮১১1 ৬ ৩০৮৭1 রি ৮০9 
৮০০0 3৬ ৫3 এ ৬ 5 9370 না) এপ্ঠ এয 90 এ ৬০5 
৪৮০] ৮৪০00 


পূর্বে যেসব মূলনীতির কথা আলোচনা করা হলো, তা বাস্তবায়ন করার সাথে সাথে 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সৎ কাজের আদেশ দেয়, শরী'আতের 
অপরিহার্য দাবী মুতাবেক অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে এবং শাসক গোষ্ঠির সাথেই 
হজ্জ পালন করে, জিহাদ করে, জুমআ ও ঈদের হ্বলাত আদায় করে। এটিকে তারা 
আবশ্যক মনে করে। শাসক গোষ্ঠি ন্যায়পরায়ন হোক কিংবা যালেম ও পাপাচারী 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা জামা'আতের সাথে ছ্বলাত আদায়ের 
ও দীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে। তারা এই হাদীছ দু'টির মর্মার্থ বাস্তবায়ন 
করাকে আকৃীদাহর অংশ মনে করে, যাতে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন: 


“এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য প্রাটার সদৃশ । তারা একে অপরকে শক্তিশালী 
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করে। এই বলে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের 
আঙ্গুলের ফাকা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিলেন” ।২৮ তিনি আরো বলেন: 


১০৩০৭ 9 এল 9৩ লন) ২55 কত ৩ ৮০ এ০ 
(5৭৭ 9:5)৬) ৫৬০9 চিনি ০০০০০ ডে র্‌ গান 


“পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া ও ভালোবাসা প্রদর্শনে এবং পরস্পরের প্রতি 
সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি ঈমানদারদেরকে একটি দেহের মত দেখতে 
পাবে। দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ অনিদ্রা এবং জ্বরে তার শরীক হয়ে 
যায়” ২৬» 


সেই সাথে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বালা-মুছীবত ও 
প্রকাশ করা এবং তাকৃদীরের তিক্ত বিষয়গুলো সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়ার উপদেশ 
প্রদান করে। 


ব্যাখ্যা: এই অধ্যায়টি পূর্বের অধ্যায়ের পরিপূরক স্বরূপ । এতে শাইখুল ইসলাম 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের এসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, যা 
তাদের আকুীদাহর বিষয়গুলোকে পূর্ণতা দান করে। শাইখুল ইসলাম বলেন: অতঃপর 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এই মুলনীতিগুলোর সাথে অর্থাৎ 
এবং সে অনুযায়ী আমল করার সাথে সাথে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী অর্জন 
করে, যা তাদের আকৃদাহর মৌলিক বিষয় না হলেও আকুীদাহর বিষয়গুলোকে 
পূর্ণতা দান করে। সেগুলো তাদের গৃহীত আকীদাহর ফলাফলও বটে। সুতরাং 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ 
কাজ থেকে নিষেধ করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই বৈশিষ্ট্য কুরআনে উল্লেখ 
করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন: 


০) ১প 95853 ২১১৮০৭৬১১০৯ ১০০৫ ০ তা সস পি 
“তোমরাই সর্বোত্তম জাতি । তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে মানুষের হিদায়াত 
২৮৮. ছহীহ বুখারী হা/৪৮১, ভ্থহীহ মুসলিম হা/২৫৮৫, দ্বহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৩১, সুনানুর 


কুবরা বাইহাকী ১১৫১১। 
২৮৯, দ্হীহ বুখারী ৬০১১, ভ্ুহীহ মুসলিম ২৫৮৬। 
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ও সংস্কার সাধনের জন্য । তোমরা উত্তম কাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজ থেকে 
মানুষকে বিরত রাখবে” সেরা আলে ইমরান ৩১১০) 


ঈমান ও সৎ আমল সম্পর্কিত যেসব কথা ও কাজ আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন, 
তাই উত্তম কাজ বলে বিবেচিত। আর আল্লাহ তা'আলা যা অপছন্দ করেন এবং যা 
থেকে তিনি নিষেধ করেন, তাই অপছন্দীয় কাজ বলে বিবেচিত। আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল জামা'আতের লোকেরা শরী'আতের দাবী মুতাবেক অর্থাৎ শক্তি ও ক্ষমতা থাকা 
বা না থাকার ভিত্তিতে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজ হতে বারণ করতে 
গেলে কল্যাণ অর্জিত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি সামনে রেখে প্রথমে শক্তি প্রয়োগ 
করে, শক্তি না থাকলে জবানের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, তাও না থাকলে 
অন্তর দিয়ে অন্যায়ের অপসারণ কামনা করে ও আল্লাহর নিকট অন্যায়ে লিপ্তদের 
হিদায়াতের জন্য দু'আ করে। মুতাযিলারা এ বিষয়ে শরী'আতের দাবী ও 
বাধ্যবাধকতা মানে না। তারা মনে করে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের 
নিষেধ বলতে শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্বোহ করাকেই বুঝায় । 


শাসক গোষ্ঠি ন্যায়পরায়ণ কিংবা ফাসিক যাই হোক না কেন, আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাদের সাথেই হাজ্জ পালন, জিহাদ, জুমআ ও 
ঈদাইনের দ্বলাত সম্পন্ন করে। মুসলিমদের শাসকদের অধীনে থেকে দীনের এ 
নিদর্শন বা অনুষ্ঠানগ্তলো পালন করাকে তারা আকুীদাহর অংশ মনে করে। শাসকরা 
যদি সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হয় এবং দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে অথবা তারা যদি এমন 
পাপাচারী হয়, যা তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না, তাহলেও আহলুস 
সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা শাসকদের অনুগত থাকে এবং তাদের সাথেই 
উপরোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করে। 


ফাসিকৃু ও পাপাচারী শাসকদের সাথে এ কাজগুলো করার পিছনে মুসলিমদের 
উদ্দেশ্য হলো এঁক্য ঠিক রাখা এবং দলাদলি ও ফির্কাবন্দী থেকে দূরে থাকা । আর 
ফাসিক শাসক নিজের পাপাচারের কারণে শাসন ক্ষমতা থেকে নেমে যাবে না এবং 
তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কেননা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গেলে 
মানুষের হক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এবং প্রচুর রক্তপাত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া €শস্ট) বলেন: অতীতে যেসব ফির্কা 
শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাদের বিন্বোহের কারণে যে পরিমাণ লাভ 
হয়েছে, তার চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে অনেক বেশী । 

সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এ বিষয়ে এসব খারিজী, 


মুতাযিলা, শিয়া এবং বিদ'আতীদের থেকে আলাদা, যারা মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে 
লড়াই ও বিদ্বোহ করাকে বৈধ মনে করে। বিশেষ করে যখন তারা শাসকদেরকে 


৪৯৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


এমন কিছু করতে দেখে, যা যুলুম কিংবা যুলুম বলে ধারণা করা হয়। তারা এই 
বিদ্বোহকে সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজের নিষেধের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা জামা'আতের সাথে ছুলাত 
আদায়ের প্রতি বিশেষ যত্ববান থাকে: আহলুস সুনাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের 
মসজিদে উপস্থিত হওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়। চাই তা জুমু'আর দ্বলাতের 
জামা'আত হোক বা ওয়াকতীয়া দ্বলাতের জামা'আত হোক। কেননা জুমআ ও 
জামা'আত ইসলামের বৃহৎ নিদর্শনসমূহের অন্যতম এবং তাতে রয়েছে আল্লাহ ও 
আল্লাহর রসূলের আনুগত্য । তারা এসব শিয়াদের মত করে না, যারা নিষ্পাপ ইমাম 
ছাড়া অন্য কারো সাথে দ্বলাত পড়াকে বৈধ মনে করে না। তারা মুনাফেকদের 
থেকেও ভিন্ন, যারা জামা'আতের সাথে ভ্বলাত আদায় করা থেকে পিছিয়ে থাকে। 
জামা'আতের সাথে ভ্বলাত আদায়ের অনেক ফযীলত রয়েছে, জামাআতে শরীক 
হওয়ার আদেশ এসেছে এবং তা থেকে পিছিয়ে থাকতে নিষেধ করা হয়েছে। এটি 
যেহেতু জামা'আতের সাথে দ্বলাত আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনার স্থান নয়, 
তাই বিষয়টি ছেড়ে দেয়া হলো। 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উম্মতে মুহাম্মাদীর লোকদেরকে 
নছীহত করাকে ইবাদত ও দীনের অংশ মনে করে। তে শব্দের মূল অর্থ 
আন্তরিকতা, খাটিত্ব বিশুদ্ধতা ইত্যাদি । আর শরী'আতের পরিভাষায়: ০_৮। ১১1)! ২ 
4 ও1০১-5)19 4 (৯৫ অর্থাৎ উপদেশ দানকৃত ব্যক্তির শুভ কামনা করা 
এবং তার উপকার সাধনকারী বিষয়দির দিকে পথ নির্দেশ দেয়াকে নছীহত বলা হয়। 


সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উম্মতের জন্য শুভ কামনা করে 
এবং যাতে তাদের কল্যাণ রয়েছে, তার প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে ।৯, 


২৯০. রসুল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 

৮৮৮০ 5 চুল এরি 54০9 5 484 54:06 তন চি জন 5 
“দীন হলো নছীহত বা নছীহত দীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ । ছাহাবীগণ বলেন: আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 
কার জন্য নছীহত? তিনি বললেন: আল্লাহ তা'আলা, তার কিতাব, তার রসূল, মুসলিমদের শাসক 
এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য” (দ্বহীহ মুসলিম, হা/৮২) 


আল্লাহ তাআলার জন্য নসীহতের অর্থ কী: 


আল্‌ কুরআন এবং রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে তিনি যে সংবাদ দিয়েছেন 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪৯৭ 


তা সত্য বলে মেনে নেয়া। নিষ্ঠার সাথে এককভাবে তার ইবাদত করা, তার সাথে কাউকে শরীক না 
করা। তিনি যেসব বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন সেগুলো বাপ্তবায়ন করা, নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে 
থাকা, তিনি যা ভালোবাসেন তা ভালোবাসা এবং তার অপছন্দনীয় জিনিসকে অপছন্দ করা । মুমিন 
বান্দাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা আর কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা। যে ব্যক্তি 
উক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করলো সে ্থীয় প্রভুর জন্য নছীহত আদায় করলো। পবিত্র কুরআন থেকে 
এই হাদীছের সমর্থনে নিমের আয়াতটি সাক্ষ্য হিসেবে প্রযোজ্য: 

(4৮901 0 ৮ 056 0৮০০ 4 তে এ০4? এত ০ ক? পা ৪০০ 
“দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা আল্লাহ্‌ ও তার 
রসুলের জন্য কল্যাণ কামনা করবে এবং তাদের সাথে মনের দিক থেকে পবিত্র হবে।” (সুরা তাওবা: 
৯১) 


আল্লাহ্‌র কিতাবের নছীহত: 

এ কথার অর্থ হলো, কুরআনের প্রতি ঈমান রাখা । যেমন ঈমান রেখেছিলেন সালাফে সালেহীন 
তথা সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনগণ । ইমাম ত্বহাবী ৫”) বলেন: আল্-কুরআন নিঃসন্দেহে 
আল্লাহর কালাম। তা আল্লাহর নিকট থেকেই এসেছে। অহী আকারে তিনি তা অবতীর্ণ করেছেন। 
মুমিনগণ সত্য হিসেবে তা বিশ্বাস করে এবং দৃঢ় আঙ্থা রাখে যে আল্কুরআন সৃষ্টি জগতের ন্যায় 
আল্লাহ্‌র সৃষ্ট নয় বরং তা প্রকৃতই আল্লাহ্‌র কালাম সুতরাং তা শুনে কেউ যদি ধারণা করে যে তা 
মানুষের কথা তাহলে সে কুফরী করলো। এ ধরণের লোকদেরকে আল্লাহ্‌ তায়া'লা দুক্কৃতিকারী ও 
পাপাচারী বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং তাদেরকে “সাকার” নামক জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন । তিনি 
বলেন: ০ ০৮৮ ০০৪ 59 ১114৯ ৬! যে এ কথা বলে ইহা মানুষের কথা বৈ কিছু নয়, তাকে 
অচিরেই আমি “সাকার” নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করব । (শরহুল আব্বীদাহ আত্‌ ত্ৃহাবীয়া) 

এই আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, আল্‌্-কুরআন নিঃসন্দেহে মানুষের ত্রষ্টার বাণী, তা 
মানুষের কথার সাথে কোন ভাবেই সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত বা পঠনও 
তার জন্য কল্যাণ কামনার অন্তর্গত। আল্লাহ তা'আলা বলেন: ১৪৮ ঠাক 19)) “এবং কুরআন 
তিলাওয়াত করো তারতীল সহকারে সুবিন্যন্ত ভাবে”। (সূরা মুযাম্মিল: ৪) এমনিভাবে মুসলিমদেরকে 
তা শিক্ষাদান করাও মঙ্গল কামনার অন্তর্গত। নাবী ছন্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ৬০৮. 
০ আা১এ। শশ “তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে এবং তা অন্যকে 


শিখায়” । (দ্হীহ বুখারী, হা/৪৬৩৯) 


রসূলুল্লাহ হবল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য নছীহত: 
আল্লাহ তা'আলার বাণী: 41৯১) এ) 1১৯31 ইমাম কুরতুবী রেহ:) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এর 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: আল্লাহ্র রসূলের জন্য নসীহতের অর্থ হলো তার নবুওয়াতের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করা, তার আদেশ ও নিষেধের আনুগত্য করা, তার বন্ধুকে বন্ধু এবং শত্রুকে শক্র 
ভাবা, তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা, তাঁকে এবং তার পরিবারকে ভালোবাসা, তার সুন্নাতের তাষীম 


৪৯৮ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তারা কল্যাণের কাজে 
পরস্পর সহযোগিতা করে এবং তাদের কেউ আহত হলে কিংবা আঘাতপ্রাপ্ত হলে 
তার ব্যথায় ব্যথিত হয়। সুতরাং তারা এই হাদীছের মর্মার্থে বিশ্বাস করে এবং তা 
বাস্তবায়ন করে। রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 
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এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য এমন প্রাচীর সদৃশ, যার এক অংশ অন্য অংশকে 
শক্তিশালী করে । এই বলে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাতের আঙ্গুল 
অপর হাতের আঙ্গুলের ফাকা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিলেন ।৯১ তিনি আরো বলেন: 


প্রচার-প্রসার এবং তার প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়া এবং তার মহান চরিত্রে চরিত্রবান হতে সচেষ্ট 
থাকা । ((তাফসীরে কুরতুবী, (৮/২২৭)) 


মুসলিম শাসকদের জন্য নছীহত: 
মুসলিম শাসকদের মঙ্গল কামনা প্রসঙ্গে হাফেজ ইবনে হাজার €শস্ট) বলেন, শাসকদের উপর 
মুহূর্তে বিদ্রোহ না করে তা সংশোধন করার ব্যবস্থা করা। তাদের সাথে এঁক্যবদ্ধ থাকা, বিশৃংখলা 
সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যায় ও যুলুমের পথ থেকে তাদেরকে বাধা দান করা । ((ফতহুলবারী, 
১/১৩৮)) 


সাধারণ মুসলিমদের জন্য কল্যাণ কামনা: 

এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী ৫) বলেন: তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলজনক বিষয়ে নির্দেশনা 
দান, দীনের অজানা বিষয়ে জ্ঞান দান করা এবং এ ব্যাপারে কথা ও কাজে তাদেরকে সহযোগিতা 
করা । তাদের ক্রুটি-বিচ্যুতি গোপন রাখা এবং তা সংশোধন করার ব্যবস্থা করা । ক্ষতি এবং কষ্ট দেয়া 
থেকে বিরত থাকা তথা তাদের হিতসাধন করার চেষ্টা করা । দয়া ও নিষ্ঠার সাথে তাদেরকে ন্যায়ের 
আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা । সকলের প্রতি সহনশীল হওয়া । বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের 
প্রতি দয়া করা। উত্তম পরামর্শ ও উপদেশ দেয়া, ধোকা ও হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা। নিজের 
অপছন্দনীয় বস্তু তাদের জন্য অপছন্দ করা । তাদের ধন-সম্পদ ও ইজ্জতের হিফাযত করা । মোটকথা 
সার্বিক দিক থেকে সাধারণ মুসলিমদেরকে সহযোগিতা করা । 

এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, কল্যাণকামিতা শুধু মুসলিমদের সাথেই সীমিত নয়, 
বরং অমুসলিমদের জন্যও তা অপরিহার্য । কেননা রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
জাতির কল্যাণ কামনা করেছেন তথা তাদেরকে শির্ক ও মূর্তি পূজার অন্ধকার থেকে তাওহীদের 
আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন । 


২৯১. ্বহীহ বুখারী ৪৮১, দ্হীহ মুসলিম ২৫৮৫, ছ্থহীহ ইবনে হিব্বান ২৩১। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪৯৯ 
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“পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া ও ভালোবাসা প্রদর্শনে এবং পরস্পরের প্রতি 
সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি মুমিনদেরকে একটি দেহের মত দেখতে পাবে। 
দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ অনিদ্রা এবং জ্বরে তার শরীক হয়ে 
যায়” ।২৯২ 


উপরের হাদীছ দু'টি দেখিয়ে দিচ্ছে যে, মুসলিমদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও 
সহমর্মিতা কেমন হওয়া উচিত। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এই 
হাদীছ দু'টির দাবী অনুযায়ী আমল করে। 


এক মুমিনের সাথে অন্য মুমিনের সম্পর্ক এবং মুমিনদের দৃষ্টান্ত: এখানে ঈমান 
বলতে পূর্ণ ঈমান উদ্দেশ্য । অর্থাৎ একজন পূর্ণ মুমিনের সাথে অন্য একজন পূর্ণ 
মুমিনের পারস্পরিক সম্পর্ক হলো, যেমন একটি মজবুত প্রাচীর, যার এক অংশ অন্য 
অংশের সাথে মজবুৃতভাবে যুক্ত ও লাগানো । মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন 
হওয়া উচিত তা সহজভাবে বুঝানোর উদ্দেশ্যে এই দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। 


যার এক অংশ অন্য অংশের সাথে মজবুতভাবে যুক্ত: এই বাক্যে মুমিনদের 
পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন বর্ণনা করা হয়েছে। 


4৮০৩৪ ৬৯ তিনি হাতের আঙ্গুলসমূহকে জালের মত বানালেন: এটি হলো 


মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের আরেকটি দৃষ্টান্ত। এ কথা বুঝোনোর উদ্দেশ্যে এই 
উদাহরণটি পেশ করা হয়েছে। তারা সকলেই একটি মাত্র দেহের মত হবে । অর্থাৎ 
একটি শরীরের সমস্ত অঙ্গ যেমন পরস্পর জড়িত এবং আরাম ও কষ্ট অনুভব করার 
মধ্যে যেমন শরীরের সবগ্তলো অঙ্গই শরীক হয়, ঠিক তেমনি সমস্ত মুমিন মিলে একটি 
দেহের মতোই । তাদের একজনের সুখ-শান্তি সকলেরই সুখ-শান্তি এবং একজনের 
দুঃখ-বেদনা সকলেরই দুঃখ-বেদনা । 


তারা পরস্পরকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে এবং পরস্পরের প্রতি মায়া-মমতা প্রদর্শনে 
একই দেহের মত। দেহের কোন অঙ্গ যখন অসুস্থ হয় এবং ব্যথা অনুভব করে তখন 
এক অঙ্গের ব্যথায় অন্য অঙ্গ শরীক হয়। অর্থাৎ শরীরের সকল অঙ্গ ব্যথিত হয়। 
সেই ব্যথার কারণে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পায় এবং অনিদ্রায় রাত কাটাতে হয়। এমনি 
এটিই ঈমানের দাবী । 


২৯২. ছহীহ বুখারী ৬০১১, ছহীহ মুসলিম ২৫৮৬। 


৫০০ শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


এই হাদীছে মুসলিমদের পারস্পরিক বন্ধনের স্বরূপ তুলে ধরা হলেও তাতে মূলত 
আদেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ শরীরের এক অংশ ব্যথিত হলে সমস্ত শরীরেই যেমন 
সেই ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে, মুমিনদের অবস্থাও ঠিক একই দেহের মত হওয়া উচিত। 
তাদের কেউ কোন মুছীবতে আক্রান্ত হলে সকলেরই তার সাথে ব্যথিত হওয়া উচিত 
এবং তার সেই মুছীবত অপসারণের জন্য সকলে মিলে চেষ্টা করা উচিত। এখানে 
বিষয়টিকে সহজভাবে পেশ করার জন্য উপমা প্রদান করা হয়েছে এবং মুসলিমদের 
ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের তাৎপর্যকে দৃশ্যমান চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। 

আহলুস সুন্াহ ওয়াল জামা'আতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা বিপদাপদ ও 
মুছীবতের সময় দৃঢ়পদ থাকে এবং মুছীবতের সময় পরস্পরকে সবর করার উপদেশ 
দেয়। 


৮০) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো আটকিয়ে রাখা, বাধা দেয়া। এখানে সবর 
অভিযোগ ও বিরক্তি প্রকাশ করা হতে জবানকে আটকিয়ে রাখা এবং গালে 
চপেটাঘাত করা ও বুকের দিক থেকে শরীরের জামা ছিড়ে ফেলা থেকে হাতকে বিরত 
রাখা । 

»১৬__ অর্থ হলো মুছীবত ও কঠিন অবস্থায় ফেলে পরীক্ষা করা । আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল জামা'আতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো নিয়ামত ও সুখ-শান্তিতে থাকার সময় 
তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। 

১-_5এ। বলা হয় এমন কাজকে, যা নিয়ামত প্রদান করার কারণে নিয়ামত 
প্রদানকারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে যে 
নিয়ামত দান করেছেন, তা আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজে ব্যয় করার নামই ১__০। 
(কৃতজ্ঞতা)। প্রচুর ও ব্যাপক নিয়ামতকে বলা হয় ৮৬১ (স্বাচ্ছন্দ্য) 

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা তাকুদীরের 
তিক্ত ফায়ছালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে । 1০০। (সন্তুষ্ট থাকা) -.__..। (সন্তুষ্টি ও বিরক্তি 
প্রকাশ) করার বিপরীত । »৮০৪। শব্দের আভিধানিক অর্থ হুকুম করা, ফায়ছালা করা। 
সকল সৃষ্টি এবং তার আসল অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ইলম ও সে অনুযায়ী 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৫০১ 


তা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করাকেই শরী'আতের পরিভাষায় %__এ। বলা হয়।১৯০ 


তাবৃদীরের তিক্ত বিষয় দ্বারা এসব অপছন্দনীয় বিষয় উদ্দেশ্য, যা বান্দার উপর 
আপতিত হয়। যেমন রোগ-ব্যাধি, দারিদ্র, মানুষের কষ্ট, গরম, ঠান্ডা এবং নানা 
রকম ব্যথা-বেদনা । 


২৯৩. আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, ».০। ও ১. 
(বৃদ্বা-আল্লাহর ফায়ছালা ও কৃদর-ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা) এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি 
না, এ ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, 5) বা আদিতে আল্লাহ 
তা'আলা কর্তৃক সবকিছু নির্ধারণ করে রাখাকে বৃদর বলা হয় । আর যথাসময়ে তা সৃষ্টির ফায়ছালাকে 
বৃদ্ধা বলা হয়। আল্লাহ যখন নির্দিষ্ট কোনো জিনিস অমুক সময় হবে বলে নির্ধারণ করেন, তখন 
তাকে বৃঁদর বলা হয়। আর যখন এ জিনিসটি সৃষ্টি করার নির্দিষ্ট সময় এসে উপস্থিত হয়, তখন তার 
ফায়ছালা করা এবং অস্তিত্বে নিয়ে আসাকে বৃদ্ধা বলা হয়। কুরআনুল কারীমে এর অনেক উদাহরণ 
রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, »। ৮০১) “তখন সবকিছুর ফায়ছালা হয়ে যাবে”। (সুরা আল- 
বাকারাঃ ২১০) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ভূ ০স্য৬ ৬০ 43 ৯ “আল্লাহ সঠিকভাবে ফায়ছালা 
করেন” । (সুরা গাফের: ২০) এ রকম আয়াত আরো রয়েছে । সুতরাং বৃদর হলো আদিতেই আল্লাহর 
নির্ধারণের নাম। আর কৃদ্ধা হলো সংঘটিত হওয়ার সময় সে সম্পর্কে ফায়ছালা করার নাম। 

কেউ কেউ বলেছেন, কৃদ্ধা ও কন্দরের অর্থ একই । তবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত কথা হলো, উভয় শব্দকে 
একসঙ্গে উল্লেখ করা হলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হবে। আর যদি উভয়টিকে আলাদাভাবে উল্লেখ 
করা হয়, তাহলে উভয়টি দ্বারা একই অর্থ বুঝতে হবে । ঈষৎ পরিবর্তনসহ শাইখের কথা এখানেই 
শেষ। কেউ কেউ বলেছেন, ভবিষ্যতে সৃষ্টিসমূহের যা কিছু হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার 
অবগতিকে বন্দর বলা হয়। আর আল্লাহ তা'আলার ইলম ও ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছু সৃষ্টি করাকে কৃদ্ধা 
বলা হয়। (আল্লাহ তাঁ'আলাই সর্বাধিক অবগত) 


৫০২ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 
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আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উত্তম চরিত্র, সুমহান আচরণ এবং সৎ 
আমলের প্রতি আহবান করে। তারা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই 


বাণীর মর্মার্থকেও বিশ্বাস এবং বাস্তবায়ন করে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, 


“এ ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার, যার চরিত্র উত্তম” ।৯৪ 


যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 
লোকেরা তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখার আহবান জানায়, যে তোমাকে বঞ্চিত করে, 
তাকে দান করার আদেশ করে এবং যে তোমার উপর যুলুম করে, তাকে ক্ষমা করে 
দেয়ার উপদেশ দেয় ।২৯৫ 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার, 
আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা এবং প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার, ইয়াতীমদের 
আদেশ করে এবং দাস-দাসী ও অধন্তনদের প্রতি কোমল ব্যবহার করার আহবান 
জানায়। একই সাথে তারা গর্ব, দাম্তিকতা, অহংকার, যুলুম এবং ন্যায়ভাবে কিংবা 
অন্যায়ভাবে নিজেকে বড় মনে করা ও অন্যকে ছোট মনে করা হতে নিষেধ করে। 


২৯৪. ্বহীহ: আবু দাউদ ৪৬৮২, তিরমিযী ১১৬২, দারিমী ২৮৩৪, মুসনাদে আহমাদ ১০৮১৭। 
২৯৫. দানের বদলে দান করা এবং সদ্যবহারের পরিবর্তে সদ্যবহার করা প্রকৃত সদাচরণ ও 
বদান্যতা নয়; বরং তা ক্রয়-বিক্রয়ের মতোই । দুর্ববহারের মোকাবেলায় উত্তম ব্যবহার করা এবং 
বঞ্চিত করার বদলে দান করাই প্রকৃত বদান্যতা ও উদারতার পরিচয়। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৫০৩ 


তারা সুমহান চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করার আদেশ করে এবং মন্দ স্বভাব বর্জন 
করার আহবান জানায় । মোটকথা, উপরোক্ত বিষয়গুলো এবং অন্যান্য বিষয় থেকে 
তারা যা বলে ও বাস্তবায়ন করে, তাতে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের অনুসরণ 
করে। 


ব্যাখ্যাঃ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উত্তম চরিত্র গঠনের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। তারা নিজেরা উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করে, 
অন্যদেরকেও তা অর্জনের প্রতি উৎসাহ দেয় এবং সুন্দরতম চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতি 
মানুষকে আহবান জানায়। 3১০ধু। শব্দটি 9) -এর বহুবচন । ৬০ শব্দের ৮ ও *3 
বর্ণে পেশ দিয়ে পড়া হলে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হবে মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণাবলী । 


আর যদি ০». বর্ণে বর এবং 7) বর্ণে সাকীন দিয়ে পড়া হয়, তাহলে তা দ্বারা 
বাহ্যিক গঠন ও আকৃতি উদ্দেশ্য হবে। বাহ্যিক আকৃতি বলতে মানুষ্যের প্রকাশ্য 
স্বভাব-চরিত্র উদ্দেশ্য । 

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সর্বোত্তম কাজ যেমন ভদ্রতা, 
বীরত্ব, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর প্রতি আহবান জানায়। তারা 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ বাণীর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং উক্ত বাণীর 
দাবী অনুযায়ী আমল করে, যেখানে তিনি বলেছেন: 


“এ ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার, যার চরিত্র উত্তম” ।২৯৬ 


ইমাম আহমাদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী 
ইহাকে হাসান ভ্বহীহ বলেছেন। সর্বোত্তম চরিত্র বলতে কোমল, নরম ও সুন্দরতম 
চরিত্র উদ্দেশ্য । 


সুতরাং এ হাদীছে সুন্দরতম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা 
হয়েছে। এ হাদীছ থেকে আরো জানা গেল যে, বান্দাদের আমলসমূহ ঈমানের মধ্যে 
গণ্য । আরো জানা গেল, ঈমান বৃদ্ধি পায়। 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা একদিকে যেমন মানুষের সাথে 


২৯৬. ভ্বহীহ: আবু দাউদ ৪৬৮২, তিরমিযী ১১৬২, দারিমী ২৮৩৪, মুসনাদে আহমাদ ১০৮১৭ । 


৫০৪ শারহুল আবীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


করে, অপর দিকে এর বিপরীত বিষয়গুলো যেমন অহংকার, দান্তিকতা ও যুলুম করা 
হতে সতর্ক করে। 


সুতরাং যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং দুর্ব্যবহার করে তারা 
তোমাকে এ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা ও সদ্যবহার করার আহবান জানায়, যে 
তোমাকে মাহরুম করে, তোমাকে এ ব্যক্তির জন্য খরচ করা, তাকে উপটৌকন এবং 
টা বন্ত দান করার আহবান জানায়। কেননা ইহাই প্রকৃত ইহসান ও ভদ্রতার 
বটয়। 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তোমাকে আরো আহবান জানায় 
যে, তোমার উপর যে ব্যক্তি যুলুম করেছে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দিবে। অর্থাৎ 
তোমার জান-মাল ও মান-সম্মানের কোন ক্ষতি করলেও তুমি তাকে ক্ষমা করে 
দিবে । কেননা তাকে ক্ষমা করে দেয়ার মাধ্যমে তুমি তার ভালোবাসা অর্জন করতে 
পারবে, আল্লাহ তা'আলার কাছে এর বিনিময় পাবে । 

9545191 5 পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার করা: আল্লাহ তা'আলা কুরআনে 


হকদারদের হকসমূহ আদায় করার যে আদেশ করেছেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামাআতের লোকেরা সে হকগতলো আদায় করার আদেশ করে । 


যেমন পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার করা, পাপাচারের আদেশ ব্যতীত তাদের 
অন্যান্য আদেশ পালন করা এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া 
প্রদর্শন করা । 


৯৮১৭ %-৮ আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা: তারা আত্রীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখার 
অর্থাৎ নিকটাত্রীয়দের প্রতি সুন্দরতম আচরণ করার আহবান জানায় । ০3৬ শব্দটি 
*৮১ শব্দের বহুবচন। যার সাথে আপনার আত্ীয়তার বন্ধন রয়েছে, সেই আপনার 
+১ (নিকটাত্ীয়)। 


)1%1 ০৯ প্রতিবেশীর সাথে সদ্ধযবহার: যারা আপনার আশপাশে বসবাস করে, 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করা এবং 
তাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়ার আহবার জানায়। 


এপ ৮9 ৩5৯)3 ভেস্ট এ, ০০] ইয়াতীমদের প্রতি, মিসকীনদের 
প্রতি এবং মুসাফিরদের প্রতি অনুগহ করাঃ *৬। শব্দটি ৮ -এর বহুবচন। 
আভিধানিক অর্থে অনাথ শিশুকে ইয়াতীম বলা হয়। 


শারহুল আব্বীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া ৫০৫ 


ইসলামী পরিভাষায় প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই যে শিশুর পিতা মারা যায় তাকে 
ইয়াতীম বলা হয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা ইয়াতীমের প্রতি 
অনুগবহ করার আহবান জানায়। ইয়াতীমদের খোঁজ-খবর নেয়া, তাদের ধন-সম্পদের 
দেখা-শোনা করা এবং তাদের প্রতি দয়া করাই হলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার 
নামান্তর ৷ 


মিসকীনদের প্রতি দয়া করাও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য ৷ ১ শব্দটি ৮৫... শব্দের বহুবচন। 


মিসকীন বলা হয় সে অভাবী লোককে, দরিদ্রতা এবং অভাব যাকে দুর্বল 
করেছে, তাদেরকে দান-খয়রাত করা এবং কোমল ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের প্রতি 
অনুগহ করতে হয়। 


মুসাফিরের প্রতি সদ্যবহর করা ও তার হক আদায় করাও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা'আতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । যে মুসাফিরের পথের সম্বল শেষ হয়েছে কিংবা তার 
টাকা-পয়সা হারিয়েছে অথবা চুরি হয়েছে, তাকেই কেবল সাহায্য করা আবশ্যক ।২৯৭ 


কেউ কেউ বলেছেন: কুরআনের যে আয়াতে মুসাফিরের হক আদায় করতে বলা 
হয়েছে, সেখানে মুসাফির বলতে মেহমান উদ্দেশ্য । 


4১. 9) দাস-দাসী ও অধন্তনদের প্রতি কোমল ব্যবহার করা: আহলুস সুন্নাহ 


ওয়াল জামা'আতের লোকেরা দাস-দাসী ও অধন্তনদের প্রতি সদাচরণ করার আহবান 
জানায় । চতুস্পদ জন্তও অধস্তনদের মধ্যে গণ্য । সুতরাং জীব-জন্তর প্রতিও অনুগ্ধহ 
করতে হবে এবং তাদের অধিকার পুরোপুরি দিতে হবে 1২৯৮ ৬ ৭০ 3৯) অর্থাৎ 


কঠোরতার বিপরীত ব্যবহারই হলো কোমল ব্যবহার অর্থাৎ নম্রতা । 


২৯৭. তবে যে মুসাফিরের কাছে টাকা-পয়সা এবং অন্যান্য সম্পদ রয়েছে, তার জন্য হ্বদাকা ও 
মানুষের অন্যান্য অনুগ্হ গ্রহণ করা জায়েয নেই। 

২৯৮ . অন্যথায় পরিণাম কী হতে পারে, এ সম্পর্কে নিম্নের হাদীছটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
আসমা বিনতে আবু বকর €৮*৯) হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জানাত 
আমার নিকটবর্তী হয়েছিল। আমি ইচ্ছা করলে জান্নাতের ফলসমূহ থেকে এক ছড়া ফল তোমাদের 
কাছে নিয়ে আসতে পারতাম । এমনিভাবে জাহান্নামও আমার নিকটবর্তী হয়েছিল । আমি বললাম, হে 
আমার প্রতিপালক! আমাকেও কি তাদের সাথে রাখা হবে? হঠাৎ আমি সেখানে একটি মহিলা 
দেখতে পেলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, একটি বিড়াল মহিলাকে নখ দিয়ে 
খামচিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি বললাম, এই মহিলাটির অবস্থা এমন কেন? তারা বললেন, 
মহিলা বিড়ালটিকে অনাহারে মৃত্যু পর্যন্ত বেধে রেখেছিল । সে বিড়ালটিকে খেতে দেয়নি এবং যমীন 
থেকে পোকা-মাকড় ধরে খাওয়ার জন্য ছেড়েও দেয়নি । (দ্হীহ বুখারী) 


৫০৬ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা গর্ব, অহংকার এবং যুলুম করতে 
নিষেধ করে । বংশমর্ধাদা এবং আভিজাত্য নিয়ে বড়াই করার নাম গর্ব । »১৬। শব্দের 


». বর্ণে পেশ দিয়ে পড়া হয়েছে। ইহার অর্থ হলো অহংকার ও দান্তিকতা ৷ মানুষের 
জান-মাল ও মান-সম্মানের উপর আক্রমণ করাকে ৪৯ বলা হয়। 


9১1 ৬৬ 2৬০১ ন্যায়ভাবে কিংবা অন্যায়ভাবে নিজেকে বড় মনে করা ও 


অন্যকে ছোট মনে করা হতে নিষেধ করা: অর্থাৎ মানুষের উপর নিজের বড়ত্ব প্রকাশ 
করা, মানুষকে তিরক্ষার করা এবং তাদের মান-সম্মানে আঘাত করা হতে আহলুস 
সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নিষেধ করে । সেটি ন্যায় সংগতভাবেই হোক 
আর অন্যায়ভাবেই হোক । ন্যায় সংগতভাবে নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা হলে তা 
অহংকার ও দান্তিকতা বলে গণ্য হবে। আর অন্যায়ভাবে হলে তা যুলুম হিসাবে গণ্য 
হবে । দুই অবস্থার কোন অবস্থাতেই নিজের বড়ত্ প্রকাশ করা জায়েয নেই। 

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মানুষকে সুমহান ও সুউচ্চ চারিত্রিক 
গুণাবলীর দিকে আহবান জানায় এবং নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত ম্বভাব-চরিত্র হতে তাদেরকে 
নিষেধ করে। প্রত্যেক জিনিসের নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত অংশকে ১৮২. বলা হয়। এটি 
সুমহান ও সুউচ্চ চারিত্রিক গুণাবলীর বিপরীত । চালনি দিয়ে আটা চালার সময় আটা 
থেকে যা উড়ে যায় এবং শুকনো যমীন চাষ করার সময় যে ধুলা উড়ে তাকে ১৮. 
বলা হয়। 


উপরোক্ত বিষয়গ্তলো থেকে তারা যা বলে ও বাস্তবায়ন করে, তাতে তারা 
আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সুন্নাতের অনুসরণ করে: অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা'আতের লোকেরা উপরোক্ত বিষয়গুলো থেকে যা কিছু বলে ও বাস্তবায়ন করে 
এবং পূর্বোক্ত বিষয়সমূহ থেকে যা কিছুর আদেশ করে ও যা থেকে নিষেধ করে, 
সেগুলো তাদের প্রভুর কিতাব কুরআনুল কারীম ও তাদের নাবীর পবিত্র সুন্নাত 
থেকেই নিয়েছে । চাই তা এ সংক্ষিপ্ত পুস্তকে উল্লেখিত বিষয়সমূহের অন্তর্ভূক্ত হোক 
কিংবা এর বাইরে যা রয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত হোক। তারা নিজেদের পক্ষ হতে তাদের 
আব্বীদাহ তৈরী করেনি এবং এ বিষয়ে তারা অন্যদের তাকলীদও করেনি । উপরোক্ত 
বিষয়গুলো উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা সুরা নিসার ৩৬ নং আয়াতে বলেন: 


এটা) একা ৬০ ৪৬ ০৮1 24086) জে 4158 চল 09 এ] 93৯ 
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না, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, নিকট আত্মীয় ও ইয়াতীম- 
পার্শুসাী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন বাদী ও গোলামদের প্রতি সদয় 


ব্যবহার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না” সেরা আন 
নিসা ৪:৩৬)। 


এ অর্থে অনেক হাদীছ রয়েছে। সেগুলো থেকে শাইখ কিছু হাদীছ উপরে উল্লেখ 
করেছেন। 


৫০৮ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 
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ইসলামের পথ হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের একমাত্র পথ, যা 
দিয়ে আল্লাহ তাআলা তার নাবী মুহাম্মাদ ছত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ 
করেছেন। কিন্তু তিনি যেহেতু সংবাদ দিয়েছেন, তার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, 
একটি দল ব্যতীত সবগুলোই জাহান্নামে যাবে, আর সেটি হলো জামা'আত এবং অন্য 
এক হাদীছে তিনি বলেছেন, 
তি ১50 4০ 9০০০ ৬৪ 0৬ ০০ ৮৯৮ 
“আজ আমি এবং আমার ছাহাবীগণ যে পথের উপর রয়েছি, যারা সেই পথেই চলবে 
তারাই হলো নাজাত প্রাপ্ত ।”২৯৯ 


তাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরাই কেবল ভেজালমুক্ত খাটি 
ইসলামের ধারক বলে গণ্য হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং 
সৎকর্মশীলগণ। এই উম্মতের মধ্যে রয়েছে এমন সব ব্যক্তি, যারা হিদায়াতের 
নিদর্শন, আধারের প্রদীপ, হাদীছে বর্ণিত কৃতিত্ব, মহৎ গুণাবলী এবং অনেক মর্যাদার 


২৯৯. হাসান: তিরমিযী হা/২৬৪১, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান । 
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অধিকারী । তাদের মধ্যে আরো রয়েছে আবদাল (অলী-আওলীয়া) এবং দীনের 
এমনসব ইমাম, যাদের হিদায়াতের উপর মুসলিমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। 
তারাই হলো আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত সেই দল, যাদের ব্যাপারে নাবী দ্বললাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


পপ4-₹ ৩০ 3) জু ৩০ ৮৯০০ এ 8১2০ ওস্টা। এপ ভর ০ ৯৩ 05 ২৯ 
০০৭। 635 ৬ 
“আমার উম্মতের একটি দল সবসময় হকের উপর বিজয়ী থাকবে । যেসব লোক 


তাদের বিরোধীতা করবে কিংবা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে তারা ক্য়ামত পর্যন্ত সে 
দলটির কোন ক্ষতি করতে পারবে না” ।৩০০ 


আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, 
আমাদেরকে হিদায়াত করার পর তিনি যেন আমাদের অন্তরকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে না 
দেন এবং আমাদেরকে যেন তার বিশেষ রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। তিনিই 
মহান দাতা । হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার 
এবং তার সাথীদের উপর অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষণ করো! আমীন 


ব্যাখ্যাঃ শাইখুল ইসলাম আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনার শেষ 
পর্যায়ে বলেন: তাদের সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা দীন ইসলামের পথেই চলে । এ 
ইসলামই তাদের মাযহাব এবং আল্লাহ তা'আলার সান্িধ্যে পৌছার এটিই তাদের 
একমাত্র পথ । এ উম্মতের মধ্যে যে মতভেদ ও দলাদলি হবে বলে নাবী দ্বল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন, সে দলাদলির সময় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা'আতের লোকেরাই সঠিক ইসলামের উপর সু-প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই তারা 
দলাদলিরত ফির্কাগুলোর মধ্য হতে নাজাতণ্রাপ্ত দলে পরিণত হয়েছে। নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার ছাহাবী যে পথের উপর ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা'আতের লোকেরা সে পথের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এ পথ নির্ভেজাল ও খাটি 
ইসলামের পথ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। এ পথের অনুসরণ করার কারণেই তারা 
“আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' নামক সম্মানজনক পদবী লাভ করেছে । তাদের 
মধ্যেই রয়েছে সিদ্দীকগণ অর্থাৎ অতিশয় সত্যবাদী ও সত্যের অনুসরণকারী , আল্লাহর 
রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে শহীদগণ এবং বহু সৎকর্ম সম্পাদনকারী মহৎ ব্যক্তিবর্গ । 


৩০০. ভ্ৃহীহ বুখারী হা/৭৩১২, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৯২৫, ইবনে মাজাহ হা/৬ , তিরমিধী ২১৯২। 


৫১০ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


০. । ₹১০৮64) এমন সব ব্যক্তি, যারা হিদায়াতের নিদর্শন: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা'আতের লোকদের মধ্যে রয়েছে এমনসব আলিম, যারা ইলম ও আমলের প্রতিটি 
প্রশংসিত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর দ্বারা বিশেষিত। তাদের মধ্যে রয়েছে আবদাল। 


আবদাল বলতে অলীগণ এবং আবেদগণ উদ্দেশ্য । তাদেরকে আবদাল বলার কারণ 
সম্পর্কে একাধিক মত পাওয়া যায়। 0১ শব্দটি 0১. +শব্দের বহুবচন । এ উম্মতের 


একজন অলী ও আবেদ মারা গেলে তার বদলে আরেকজন আগমন করে । অলীগণের 
একজন যেহেতু অন্যজনের বদলে আগমন করে, তাই তাদেরকে আবদাল বলা হয়। 


ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (০) থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, মুহাদ্দিছগণই হলেন 
আবদাল।৩০ তাদের মধ্যে রয়েছে দীনের ইমামগণ । তারা ছিলেন ইলম ও আমলের 
ক্ষেত্রে অনুসরণীয়। যেমন সুপ্রসিদ্ধ চার মাযহাবের চারজন সম্মানিত ইমাম এবং 
অন্যান্য ইমামগণ । আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরাই সেই দল, যাদের 
কথা হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


.. এ ০ ০৬ 0172 
“আমার উম্মতের একটি দল সবসময় হকের উপর বিজয়ী থাকবে” ।৩০২ 


ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর শাইখুল 
ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ আল্লাহর কাছে দু'আ এবং নাবী স্বল্লাললাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ছ্বলাত (দরুদ) ও সালাম পেশ করার মাধ্যমে এ 
বরকতময় কিতাবটি সমাপ্ত করেছেন। এভাবে কোন কাজ শেষ করাকেই সর্বোত্তম 
পরিসমাপ্তি বলা হয়। 
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৩০১ . সুতরাং আবদালের এই বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যাচ্ছে, সুফীরা গাউছ, কুতুব ও আবদালের 
যেসব বিশেষণ বর্ণনা করে থাকে, তার সাথে প্রকৃত আবদালদের দূরতম সম্পর্কও নেই এবং 
আবদালদের প্রতি তারা যেসব কাজ-কর্ম সম্বন্ধিত করে, তা থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত। 

৩০২. ছহীহ: হ্হীহ মুসলিম হা/১৫৬, ইবনে মাজাহ হা/৬, আবু দাউদ হা/২৪৮৪, তিরমিযী 
হা/২১৯২। 


১২. 
. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড 


১৩ 


১৪ 


১৫. 


শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া 


মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ 


- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায 
ইসলামী আক্কীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা 
- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু 


৫১১ 


. কালিমাতুত তাওহীদ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


কিতাবুল ঈমান- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল আব্দুল লতীফ 


কিতাবুত তাওহীদ- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 


আক্ীদাতুত তাওহীদ -ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 


. আল ইরশাদ- ছুহীহ আকীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা) 


- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
আল ওয়াীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ) 
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া 


কিতাবুত তাওহীদ- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী 


. আল আকীদাহ আল ওয়াসিত্রীয়া- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া 


রহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া -ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 


রহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ - ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাও 


ন্‌ 


আল আকীদাহ আত-ত্বহাবীয়া- ইমাম আবু জা“ফর আহমাদ আত-ত্বহা 


-ইমাম ইবনে আবীল ইফ্‌ আল-হানাফী 


. শারহুল আকীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড 


-ইমাম ইবনে আবীল ইফ্‌ আল-হানাফী 
নাবী-রসূলগণের দা“ওয়াতী মূলনীতি 
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী 


্বী 


৫১২ শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিত্তীয়া 


১৬. কাবীরা গুনাহ -মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী 


১৭. একশত কাবীরা গুনাহ-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল 


১৮. খিলাফাত ও বাই“আত- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী 


১৯. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন 


২০. মদীনা মুনাওয়ারা- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম 


২১. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্ষতা- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী 
২২. ক্কিয়ামতের ছুহীহ আলামত- শাইখ “ইছাম মুসা হাদী 

২৩. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন) - শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন 

২৪. হাদীছের মূলনীতি - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী 

২৫. ফিরুহের মূলনীতি -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন 

২৬. যাকাতুল ফিতর -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন 

২৭. আল্লাহ ও রসুলের দিকে প্রত্যাবর্তন- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন 


২৮. “আল ওয়ালা” ওয়াল “বারা [বন্ধুত্ব ও শক্রতা] 


- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 

২৯. আওয়ায়িলুশ শুহুর আল আরাবয়্যাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ 
-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির 

৩০. আল-আজউইবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি) 
- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 


৩১. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা-মুহাম্মাদ আল আমীন ইবনে মুহাম্মাদ মুখতার শানকীতী 
৩২. তাইসীরুল “আল্লাম (উমদাতুল আহকামের ব্যাখ্যা) 


- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আল বাস্সাম 


